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১। কর্তা ব্যতিরেকে কর্ম হইতে পারে না। যেমন, 
নিবিড় বনে দেবমৃত্তি রহিয্লাছে। মৃত্তি প্রস্ততকর্তা তথায় 
উপস্তিত নাই, কিন্ত তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়! থাকে । 
সেই প্রকার, এই বিশ্ব দর্শন করিয়া স্থ্টিকর্ভাকে জ্ঞাত 
হওয়। যাঁয়। 

পরমহংনদেবের এই উপদেশের দ্বার| কাধা কারণের ভাব আদিতেছে। 
কাধা হইলেই কারণ আছে । যেন বৃষ্টি। এস্থলে মেঘ কারণ এবং 
বৃষ্টিকে তাহার কাধ্য কহা যায়। মেঘ বাতীত বৃষ্টি কুত্রাপি পরিলক্ষিত 
হয় ন| এবং বুষ্টি হইলে তাহার কারণ মেঘ অবশ্যই থাকিবে । 

যেমন, মনুষ্য দেখিলে তাহার পিতা মাতা আছে বলিয়া অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে। 

২। মনে করিবামাত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না 
তাহাকে দেখিতে না পাইলে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার কর! 








কর্তব্য নহে। রজনীযোগে অগণন নক্ষত্রের দ্বারা গণ “ 
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মা 


২ তত্ব-প্রকাশিকা 


মণ্ডল বিমণ্ডিত হইয়া থাকে, কিন্তু দিবাঁভাগে সেই তারকাবুন্দ 
দৃষ্ট হয় না বলিয়া কি তারাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
যাইবে না? 

স্থির হইয়াছে, স্য্যের প্রবল রশ্মির দ্বারা আমাদের দৃষ্টিহীনতা৷ জন্মে, 
স্থৃতরাং তারা দেখিতে পাওয়া যার না। 

৩। ছুগ্ধে মাখন আছে। কিন্তু ছুগ্ধ দেখিলে মাখন আছে 
ঝিতদশঅনুমান কর! বালকের বুদ্ধির অতীত। বালক বুঝিতে 
পারিল না বলিয়া ছুগ্ধকে মাখন বিবজ্জিত জ্ঞান করা উচিত 
নহে। যছ্পি মাখন দেখিতে বা ভক্ষণ করিতে ইচ্ছ। হয়, 
তাহা হইলে কার্য চাই। ছুগ্ধকে দধি করিতে হইবে, পরে 
তাহ! হইতে মাখন প্রস্তুত করা যায়। তখন তাহা ভক্ষণে 
পুষ্টিলাভ করা যাইতে পারে। 

ঈশ্বরপথে ধাহার| অগ্ঠাপিও পদবিক্ষেপ না করিয়াছেন, তীহাঁর| বুদ্ধ 
হইলেও বালক অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাদিগকে শৈশব জ্ঞান করিতে 
হইবে। বালকের নিকট সকল বিষয়ই অন্ধকারময়। যাহা শিক্ষা 
করিবে, তারাই জানিতে পারিবে। কাধ্য ন৷ করিলে বস্তু লাভ হইবার 
উপায় নাই। 

৪। সমুদ্রে অতলম্পর্শ জল। ইহাতে কি আছে এবং 
কি নাই, তাহা কেহ স্থির করিয়! বলিতে সক্ষম নহে । মন্তুখের 
দ্বারা তাহা স্থির হইল ন1 বলিয়া কি সমুদ্রে কিছুই নাই 
বলিতে হইবে? যগ্ঠপি কেহ তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া সমুদ্রতটে পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে সময়ে সময়ে 
২ কোন কোনু মংস্ত কিম্বা জলজন্ত অথবা অন্যান্য পদার্থ; 
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দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা । নতুবা গৃহে বসিয়া সমুদ্রের 
বিচার করিলে কি ফল হইবে? 


৫। লীলা অবলম্বন না করিলে নিত্য বস্ত্র জানিবার 
উপায় নাই! 

এই পৃথিবীই লীলা! স্থল। যছ্পি তাহাকে জানিতে হয়, তাহা হইলে 
পৃথিবীর বিষয় জ্ঞাত হওয়। উচিত। আমরা কি, আমাদের শরীর কিরূপে 
গঠিত হইয়াছে, কি কৌশলে পরিচালিত হইতেছে এবং ইহার পরিণামই 
বা কি হইয়! থাকে__ইত্যাকার বিচার করিতে থাকিলে, অবশেষে এক- 
স্থলে উপস্থিত হওয়া যায়, যথায় ইশ্বর বাতীত দ্বিতীয় বস্ত্র অস্তিত্ব 
উপলব্ধি হইতে পারে ন|। এইরূপ বিচার কেবল মন্তুম্তদেহ ব্যতীত 
জগতের প্রত্যেক পদার্থের দ্বারা সমাধা হইতে পারে। যথা, গ্রথমে সুল, 
পরে সুক্ষ, তৎপরে কারণ, পরিশেষে মহাকারণে উপনীত হইলে, ঈশ্বর 
নিরূপিত হইয়! থাকে । 

৬। কোন ব্যক্তির অতি মনোহর উদ্ভান আছে। 
একজন দর্শক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, ইহার কোন 
স্থানে আমের সার, কোথাও ব! লিটু, পেয়ারা, গোলাপজাম 
প্রভৃতি বৃক্ষ সকল যথানিয়মে বিন্যস্ত রহিয়াছে । কোথাও বা 
গোলাপ, বেল, জাতী, চম্পক প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প 
্রন্ষুটিত হইয়া দিক্সমূহ স্বামিত করিতেছে । কোথাও 
পিঞ্জরাবদ্ধ পিককুল সময়োচিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ-্থখ 
পরিবদ্ধিত করিতেছে, কোথাও বা ব্যান, ভল্লক, হস্তী 
প্রভৃতি ভীষণ জন্তু সকল অবস্থিতি করিতেছে ও স্থানে স্থানে 

' নানাবিধ পুন্তলিকা সংস্থাপিত রহিয়াছে। দর্শক উদ্ভানের 
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শোভা সন্দর্শন করিয়া কি মনে করিবে? তাহার কি এমন 
মনে হইবে যে, এই উদ্ভান আপনি হইয়াছে? ইহার কি 
কেহ স্থ্টিকর্তা নাই? তাহা কখন হইবার নহে। সেই 
প্রকার এই বিশ্বোগ্ানে, যে স্থানে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া 
ৃষ্ট হইতেছে, তাহা বাস্তবিক স্বভাব-প্রস্থত নহে, বিশ্বকর্মা 
স্বহস্তের স্থজিত পদার্থ । 

“দৃষ্টান্ত ঘর ঈশ্বরের অগ্তিত্ধ অতি হুন্দররূপে উপলব্ধি হইবে। 
ধাহারা পদার্থদিগের উৎপত্তির কারণ স্বভাবকে কহিয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ 
সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাই।দের এই প্রকার সিদ্ধান্ত সীমাবিশিষ্ট | 
কারণ, মন্তম্তাদিগের মন বৃদ্ধি ইহার অতীতাবস্থায় গমন করিতে অসমর্থ । 
তাহারা নিজে অসমর্থ হইয়। আপন ক্ষুদ্র জঞানপ্রস্থত মীমাংসাই জগতের 
চরম জ্ঞান বিয়া সাব্যস্ত করিবেন, ইহা যারপরনাই বালকের কাধ্য। 

পরমহংসদেবের দৃষ্াস্থ দ্বার এই জ্ঞাত হয়! যাইতেছে যে, উদ্যানে 
পরিভ্রমণকালীন উদ্যানস্বামীকে তথায় অন্রসন্ধান করিলে কদাপি 
সাক্ষাৎকার লাভ হইবে না। আ'মবুক্ষের নিকটে তাহাকে প্রাপ্ু হওয়া! 
যাইবে না, অথবা কোন ন্তর কুটারে তাহার দরশন লাভ হইবে না, কিনব 
প্স্তরমরী পুত্তলিকাও তীহাকে প্রদর্শন করাইতে পারিবে না। যঞ্পি 
উদ্যানম্বঈদীর নিকটে গমন করিবার বাসন হয়, তাহ! হইলে থে স্থানে 
তিনি বাস করেন, সেই স্থানে গমন কর! বিধেয়। 

৭। এই বিশ্বোষ্থান দেখিয়াই লোকে বিমুগ্ধ হইয়া ফ!২। 
এক পুস্তলিকা, এমন কি যোগী খবির পর্যন্ত মন আকর্ষণ 
করিয়া বসিয়া আছে, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। 
উদ্ভানাধিপতির দর্শনের জন্য কয়জন লালায়িত ? 

পরমহংসদেব পুত্তলিকাশব্দে কামিনী নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ), 
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স্ুয্য হইতে অন্যান্য জন্ত পর্যস্ত সকলেই স্ত্রীজাতির মোহে অভিভূত 
হইয়া আছে। বিশেষতঃ মনুমেরা কামিনীর প্রতি এত আলক্ত যে, 
তাহারাই ষ্বেন তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান এবং অচ্চনার বিষর হইয়। আছে। 
স্ৃতরাধ, সেই স্থানেই মনের গতিরোধ হইয়। রহিল । 

উদ্ভান অর্থাৎ জগৎ-কাণ্ড দ্রেখিয়াই সকলে নির্ব্বাক হইয়া যায় । 
কেহ পদার্থাবিজ্ঞান, কেহ গণিত, কেহ জ্যোতিষ, কেহ দেহতত্ব এবং 
কেহ বা অন্যান্ত শাঞ্জুবিশেষ লইয়। জীবনাতিবাহিত করিয়া! ফেলিতেছে। 
উদ্ানস্বামী বা ঈশ্বর লাভ :রিতে হইবে, একথা কাহারও মনোমধ্যে 
স্বপ্নেও সমুদিত হয় না। জুতরাং, কি প্রকারে ঈশ্বর নির্ণয় হইবে? 





৮। ঈশ্বর মন বুদ্ধির অতীত বস্ত এবং তিনি মন বুদ্ধিরই 
গোচর হইয়! থাকেন । যে স্থানে মন বুদ্ধির অতীত বলিয়া 
কথিত হইয়াছে, তথায় বিষয়াতআ্মক এবং যে স্থনে উহাদের 
গৌচর কহ যায়, তথায় বিষয়বিরহিত বলিয়া জানিতে 
হইবে। 

বিন। বিচারে বা জগতের শাস্মাদি না জানিয়া ঘে মন দ্বার! আমরা 
স্বভাবকে বিশ্ব-প্রসবিনীপদে ব্যক্ত করিয়া থাকি, তাহাকে বিষয়াত্মক মন 
কহে। এবং অবিশ্বাসী হইয়া শাস্সাদি বিচার দ্বারা যে সিদ্ধান্ত লাভ 
কর] বায়, ভাহাকেও বিষয়্াত্ক মনের কাধ্য কহ ঘার। সেই জগ্য 
পারা এই মন দ্বারা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন, তাহার! তাহাতে 
বিফল-মনোরথ হইঘা থাকেন । ঈশ্বর [নরূপণ করিতে হইলে, সরল 
বিচার এবং শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে হইবে, কিন্তু কেবল বিচার এবং 
শান্্রাদি পাঠ করিলেও হইবে না, মুলে বিশ্বাস থাক! প্রয়োজন । : 

ষাহারা শাস্ত্রবাকোর সত্যাত্য সম্বন্ধে সন্দেহ না করিয়া সরল বিশ্বাসে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহারাই এই ক্ষেত্রে চতুর ব্যক্তি। 


রো 


র্‌ 


নু 
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তাহারা অনায়াসে অল্প সাধনেই শান্তি নিকেতনে প্রবেশ করিতে পারেন। 
কিন্তু ধাহারা অবিশ্বাস মৃলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিচার, তর্ক, যুক্তি” 
মীমাংসা ও বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহ্ণপূর্বক ঈশ্বর নিরূপণ করিতে 
অগ্রসর হন, প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব গ্রতিপাদন করাই তাহাদের 
উদ্দে্ঠ, স্কৃতরাং তাহাদের অপেক্ষা ছুর্াগ্যবান বাক্তি আর দ্বিতীয় নাই। 
কারণ, মনুষ্য কখন এক জন্মে জড় জগতের প্রত্যেক শ". ক্ষ করিতে 
সমর্থ হয় না। একখানি পুস্তক পাঠ করিলেও হইবে না, একটা শান্ত 
অধায়ন করিলে আদি কারণের কোন জ্ঞান হঈতে পারে না। প্রত্যেক 
শান্ত অধ্যয়ন করা চাই। তাহাদের লইঃ পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষ। ফলের 
ধন্মবিশেষ অবগত হওয়া চাই, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ করা যাইতে 
পারে। কিন্তু তাহা কাহার ভাগে সংঘটিত হইবার নহে। একে 
উপযুক্ত উপদেষ্টাভাবে শাস্ের জটিলত। বিদুরিত হয় না, তাহাতে নিজের 
অবিশ্বাস-রূপ আবরণ দ্বার! জ্ঞানচক্ষর দৃষ্টিরোধ জন্ম 'ইয়া বসিয়া আছি; 
স্থৃতরাং শাঙ্ত্বমন্্ব কোন মতে জ্ঞানগোচর হইতে পারেন. থাহা কিছু 
শুনি বা দেখি, তাহা অঙ্ঞানের অধিকারভুন্ত হইয়া থা | ইশ্বর 
নিরূপণ করিতে হইলে বিশ্বাসী হয়! কর্তব্য। বিশ্বাসী হইয়। কিনধপে 
শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে । 
শাস্্ কাহাকে কহে? শা অর্থে নিরম অর্থাৎ যে সকল গ্রন্থে 
আমাদের দেহ সম্বন্ধীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের শাক কনে 
পণ্ডিতের! শান্ত্বের নানাবিধ অর্থ বহিগগত করিতে পারেন খনকি 
শ, আ, এ, স্তর এবং রর ব্যাকরণ ও অভিধান মতে প্রতে অক্ষরের 
বর্ণনার গুণে স্বত্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন। যগ্ঠপি অলঙ্কার এবং 
বণনার চাতুরী পরিত্যাগ করিয়া তাত্পধা বভিগর্ত করা যায়, তাহা 
হইলে শাস্বার্থে পনিয়ম” এই শৰটা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । এক্ষণে নিয়ম 
বলিলে কি বুঝিতে হইবে? যে পদার্থ যেরপে কাধ্য করিয়া থাকে, সেই 
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কাধ্যপ্রণালীকে নিরম কহে। ঘেমন চক্ষের দ্বারা পদার্থ নির্বাচনের 
নাম দর্শন, কিন্তু কর্ণের দ্বারা.এ প্রচার কাধ্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবন! 
নাই। ইহা তাহার নিয়ম নহে। অথবা শ্রবণেক্রিয় দ্বার আমরা) 
শব্দান্ুভব করিয়া থাকি, তাহা চক্ষু কিন্বা নাঁসিকা দ্বারা হইবার নহে। 
অতএব দর্শন কর! চক্ষুর নিয়ম, শ্রবণ করা কর্ণের এবং আঘ্রাণ কাধ্য 
সম্পন্ন কর! নাসিকার নিয়ম । যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই 
নিয়মের পারিপার্ট দর্শনপথে পতিত হইয়া থাকে । দিবসের পর রাত্রি 
সমাগত হইতেছে । দিবাকরের প্রবল রশ্মি কখন সুধাকরের করজালের 
সদূণ হয় না। হিমাচলের অনন্ত শৈত্যভাব বিলয় প্রাপ্ত হইয়! উষ্ণ- 
প্রধান দেশের ছুঃসহনীঘ্প উত্তাপ আপনি উদ্ভূত হইয়া বাইতেছে না। 
আত্র বৃক্ষে আতর ব্যতীত পিয়ার! কিন্বা স্থুপারি উৎপন্ন হয় না। স্থবর্ণ 
ধাতু লৌহ পদার্থে অথবা তার কিনা দস্তা ধাতুতে পরিণত হইতেছে না। 
গুরুপদার্থ বায়ুতে প্রক্ষি্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ভূতলে আকষ্ট হইয়! যায় 
এবং লঘু পদার্থের উদ্ধ গমন কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। 
বাযুর সম-শীতোষ ভাবের বিপর্যয় ঘটিলে ঝড় বৃষ্টি অনিবাধ্য হইয়া 
উঠে। জীবমগ্ডলীর প্রশ্বাস বাষু ভূবায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইলে উদ্ভিদ্গণ 
কতৃক তাহ! তৎক্ষণাৎ বিসমাসিত হইয়। উভয় শ্রেণীর জীবন রক্ষার 
উপায় হইতেছে। শরীরবিধানের হ্বাসতা নিবন্ধন ক্ষুধার উদ্রেক হয় 
এবং ইহার জলীয়াংশের নৃনতা সংঘটিত হইলে পিপাসা বোধ হইয়া 
থাকে । এইদ্ূপে জগতে প্রত্যেক বস্ত স্ব স্ব নিয়নে বা ব্বভাবান্থ্যায়ী 
কাধ্য করিতেছে । 

মন্তস্কেরাও পদার্থবিশেষ। ইহা ছুই ভাগে বিস্তক্ত। জড় এবং 
চেতন। দেহ অর্থাৎ অস্থি, মাংস, শোণিত ইত্যাদি জড় পদার্থ এবং 
দেহী অর্থাৎ যাহা দ্বারা জড় পদার্থ সচেতন রহিয়াছে, তাহাকে আত্মা! 
"বা চৈতন্য কহা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য পদার্থ দিগের ন্যায় মনুয্বেরাও 


ষ তত্ব-প্রকাশিকা 


নিয়মা্থীন। এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে মন্ুম্তের অবস্থারও 
বিশৃঙ্খল ঘটিয়া থাকে। স্থুতরাং সেই নিয়মাবলী অবগত হওয়া প্রত্যেক 
মনুষ্ঠের কর্তব্য এবং তাহাকেই শাস্ত্র কহে। 
যেমন মনুষ্াদেহ দ্বিবিধ, তেমনই শান্ত ছুই প্রকার । দেহ সম্দ্ধে 
যে সকল নিয়ম স্বাভাবিক নিয়মের ছারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এক 
শ্রেণীর শাস্ত্র এবং দেহী বা আত্ম! সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্র নিদ্ধীরিত 
হইয়াছে। যদিও দেহ ও দেহী পরস্পর বিভিন্ন একার বলিয়া কথিত 
হইল, কিন্তু একের অবর্তমানে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব অন্তহিত হইয়া যায় 
সেইজন্য দেহ ও দেহীর একত্রীভূতাবস্থায় বিশেষ সম্বন্ধ না 
দেহের বিকুতাবস্থা উপস্থিত হইলে দেহী বিকৃত না হউন, কিন্ত 
বিকৃতার্গের নিকট নিস্তেজ এবং নিক্ছিয়। অথবা দেহী দেই ত্যাগ করিলে 
অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি বিকার প্রা্ধ না হইলেও তাঁহাদের কাধা স্থগিত হইয়। 
যায়। এই নিমিত্ত দেহ ও দেহী আপনাগন কাধা হিসাবে স্ব স্ব গধান 
হইয়াও উভয়ে উভয়ের আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । অতএব শান দুই 
প্রকার। ১ম জড়শান্্ এবং ২য় চৈতন্য বা আধ্াতিক শাসক |* যে 
শাস্ দ্বারা দেহ একইইহার সহিত বাহা পদার্থের সম্বন্ধ শিক্ষালাভ কর] 
যায়, তাহাকে জড়শাস্ব বলা খায়, এবং চৈতন্য ও দেত-টৈহন্যের জ্ঞান- 
লাভের উপায় পদ্ধতিকে আধ্যাত্িক শা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 


জড় শান্ত 
আমরা যে দিকে যাহা দেখিতে পাই, স্পর্শ শক্তি দ্বারা বা, কিছু 
অনুভব করিতে পারি, স্রাণ কিন্ব! আস্বাদন দ্বার যে সকল * « জন্মে, 
ভংসমুদায় জড় পদার্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়! য়ায় | 


ক এই পা হইতে-৬* পৃষ্ঠা পাস জারি ও টিটি সম্বন্ধে লিখিত হছে । 
যাহার! বিজ্ঞান পাঠ করেন নাই, এরূপ অনেক গ|ঠকের এই কয়েক পৃষ্টা কঠিন বোধ 
হইয়া থাকে, তাহারা সনগ্র পুস্তক পাঠের পর এই কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। 


ক 
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পদদার্থ। এক শ্রেণীর পণ্ডিতের! বলেন, যাহার গুরুত্ব, আয়তন 
এবং স্থানব্যাপকতা। শক্তি আছে, তাহাকেই পদার্থ বলে। পদার্থ তিন 
প্রকার। কঠিন, তরল এবং বাম্প। যথ৷ কাষ্ট, লৌহ, মৃত্তিকা, স্বর্ণ, 
রৌপা ইত্যাদি কঠিন; জল, স্থুরা, ুগ্ধ, পারদ ইত্যাদি তরল; এবং 
বাু বাম্পীয় পদার্থ। পদার্থদিগের এই প্রকার বিভাগকে স্থুল বিভাগ 
বলে। কারণ কঠিন, তরল ব] বাম্পীয়াবস্থা পদার্থদিগের অবস্থার কথা 
মাত্র। দৃষ্টান্ত্বরূপ জল গৃহীত হইল। এক্ষণে বিচার কৃরিয়। দেখা 
হউক, প্রকৃত পক্ষে জল কি পদার্থ। যছ্পি জলকে এক প্রকার স্বতন্ত্র 
পদার্থ বলিয়! গণন1 করা যায়, তাহা হইলে ইহার অবস্থা কখন পরিবপ্তিত 
হইতে দেখ| যাইবে না। কিন্তু স্বভাবতঃ তাহা। হয় না, উহ। ভ্রিবিধাকারে 
প্রাঞ্থ হওয়া য'য়। জলের কঠিনাবস্থা বরফ, তরলাবস্থা জল এবং 
জলীয়াবস্থা বাম্প। এই শ্বাভাবিক দৃশ্য আপনার গৃহে বসিয়া সকলেই 
গ্রতাক্ষ করিয়া থাকেন | জল জমিয়! বরফ হয়, তাহা! উতিপূর্বব সাধারণ 
লোকেরা জানিত নাঁ। কিন্তু এক্গণে কলের বরফ প্রচলিত হওয়ায় বোধ 
হয় সেত্রম গিয়াছে । আকাশ হইতে যখন বরফ খণ্ড বুষ্টির সভিত 
ভূমিতে পতিত হর, তাহাই জলের কঠিনাবস্থার' দৃষ্টান্ত । একখণ্ড বরফ 
শুষ্ক পাত্রে কিঞ্চিৎকাল রাখিয়া দিলে কঠিন ভাব বিলুপ্ত হর! জলের 
আকার ধারণ করিয়া থাকে । এ কথাও সাধারণের নিকট নৃতন নহে। 
যখন আমর! বরকজল পান করি, তখন পাত্রের বহিভাগে থে জলবিন্দু 
সঞ্চিত হইয়। খাকে, ভাহা বায়ুস্থিত জলীয় বাম্পের ঘনীভূতাবস্থ। মাত্র । 
ভক্ষ্য দ্রব্য পাককালীন পাত্রোখিত ধৃম নির্গমন সকলেই' দেখিয়। থাকেন । 
তকালে জলাশয় প্রভৃতি স্থান হইতে এবং যুত্রত্যাগকালীন ও প্রশ্বাস 
বাযুর সহিত ধূমোত্পন্ন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ কথা। এই ধুম প্রকৃত 
পক্ষে জলীয় বাষ্প নহে। ইহা! ঘনীভূত বাম্প ব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল কণ]। 
জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণ অদৃপ্ঠ পদার্থ । জল জমিয়া বরফ হয়, একথা যদ্যপি 
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কেহ প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, অতি স্বশ্লায়াসে তাহা সম্পাদিত হইতে 
পারে। দুই ভাগ বরফ এবং এক ভাগ লবণ মিশ্রিত করিয়া একটা পাত্রে 
রাখিয়া দিলে তাহার বহিভাগে বায়ুর জনীয় বাষ্প কঠিন হইয়। যাইবে।, 
এই মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়! দিলে অধিক পরিমাণে, 
বরফ প্রস্থত করা যাইতে পারে কিন্তু এ পরীক্ষা নিতান্ত আয়াস সাধ্য 
এক্ষণে দুষ্ট হইল যে, পদার্থরাই কখন কঠিন, কখন তরল এবং কখন 
বাম্পীয়াবস্থায় পরিণত হইরা থাকে । এই জন্য পদ ঘাদিগের এই প্রকার 
বিভাগ সম্পূর্ণ স্কুল কথা। পদার্থদিগের এ প্রকার রূপান্তর হইবার 
কারণ কি? উপরোক্ত দৃষ্ান্তে যে সকল প্রক্রিয়৷ দ্বারা জলের অবস্থান্তর 
করা হইয়াছে, তাহাতে উত্ভাপের কাখাই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে । 
বরফ বায়ুতে দ্রবীভূত হইয়া যার, তাহার কাণ্ণ এই থে, বাযুস্থিত উত্তাপ 
বরফে সংযুক্ত হইয়! উভয়ে সমভাব প্রাপ্ত হইগা থাকে | জলে অপ্রযযত্তাপ 
প্রদত্ত হইলে ধূম নির্গত হয়, তথায়ও উত্তাপই কাধ্য করিতেছে এবং 
ইহাদের শীতল পদার্থ দ্বারা ভাপ 'অগহরণের শানাধিক্য হইলে, যেমন 
পূর্ধে প্রদশিত হইয়াছে, জলও বরফ হয়| বার । 

এক শ্রেণীর পদ খপি্।বিদ্‌ পণ্ডিতের অনুমান করেন যে, পদার্থের 
অঙ্গ এবং পরমাণু দ্বার। গঠিত। মৌলিক পদার্থদিগের কুক্মতম অংশকে 
পরমাণু. (40০10) এবং মৌলিক পদার্থের দুইটা কিনব! ততোধিক পরমাণু 
একত্রিত থাকিলে অথবা! যৌগিক পদার্থ দগের সুক্মতম বিভাগকে অণু 
(010150816) কহে। পরমাণু কিস্বা অণু কি প্রকার ধশ্মবিশিষ্ট এবং 
তাহাদের আক্কৃতি কিরূপ, তাহ| কেহই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহে; 
সৃতরাং ইহারা সপূর্ণ আ্গমানিক সিদ্ধান্তের কথা । অণু এবং পর 
বাস্তবিক আচুমানিক বিচার ছার সাবস্থ হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের অস্তিত 
সশ্দ্ধে অতি বন্দর কারণ এবং যুক্তি প্রাপ্ত ইওরা যায়। যৌগিক পদার্থ 
উৎপন্নকালীন মৌলিক বা বূটপদার্থেরা নিদিষ্ট পরিমাণে (10) এবং 
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আয়তনে (ড০14076) সংযুক্ত হইয়া থাকে । এই নিয়ম এতদূর স্ুক্ 
এবং পরিপাটা যে, তাহা৷ দেখিলে মন্য্বের৷ হতবুদ্ধি হইয়া আইসে ৷. 
আমরা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি ষদ্পি 
বিদ্যুৎ সঞ্চালন দ্বারা জল বিসমাসিত কর] যায়, তাহা হইলে ছুই প্রকার 
বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই বাম্পদ্য়ের মধ্যে একটা অপেক্গ। অপরটা 
আয়তনে দ্বিগুণ । এই দ্বিগুণ আতনের বাষ্পটী অগ্নি সংস্পর্শে হীন- 
গ্রভশিখায় জলিয়! যায় এবং দ্বিতীয় বাষ্প নিজে দগ্ধ না হইয়া, সংস্পশিত 
দীপশিক্ষার উজ্জলতর দীপ্তি প্রদান করিরা থাকে । যে যে প্রকারে জল 
বিসমাসিত করিয়। পরীক্ষা কর। হইয়াছে, সেই সেই প্রকারে এব্ধপ বাষ্প- 
ছয় প্রাপ্ধ হওয়। গিয়াছে । পুথিবীর যে স্থানে খাহার! পদার্থ-বিজ্ঞানা- 
লোচন। করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই স্থানেই জল হইতে পূর্বকথিত 
ধর্মাবশিষ্ট বাম্পদ্ধয় তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই কথ। শ্রবণ কর! যায় 7. 
এবং আমরাও তাহাই এই কলিকাতা বসিয়া দেখিতেছি। পুনরায় 
যখন এ বাশ্দ্বধয় একত্রে মিশিত করিঘ। বিদ্যুৎ অথব! অগ্রি সংযোগ 
করা যায়, তাহার। তৎক্ষণাৎ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে । এই পরীক্ষার 
ভাবোজ্জল করিবার জন্য উল্লিখিত বাম্পছয় স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার প্রস্তত করিয়। 
সমান আরতনে গ্রহণপূর্ববক তাড়িতাথাত করিলে জলোতপন্ন হইয়। থাকে 
এবং কিয়ংপরিমাণে অসযুক্ত বংস্প অবশিষ্ট থাকির। বাস। পরীক্ষা দ্বার। 
স্থির হইয়াছে যে, অবশিষ্টাংশ বাম্পের দাহিকা শক্তি আছে, স্থৃতরাং 
ইহা দ্বিতীয় প্রকার বাম্প। ছুই আয়তনের বা্পকে হাইড্রোজেন 
(17590099) এবং এক আয়তনের বাম্পকে অক্সিজেন (০৯৫৪০) 
কহে। হাইড্রোজেন এবং অকৃসিজেন উভয়েই বুট বা! মৌলিক পদার্থ 
বলিয়। কথিত হইরা থাকে । যদ্যপি ওজন করিয়া ছুই সের হাইড্রোজেন 
এবং ১৬ সের অকৃঘিজেন মিশ্রিত করিয়া অগ্নি দ্বার সংযোগ সাধন করা 
যায়, তাহ! হইলেও জল প্রস্তুত হইয়৷ থাকে এবং এক বিন্দু মাত্র বাষ্প 
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অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এক সের হাইড্রোজেন আয়তনে যাহা হইবে, 
সেই আয়তনের অক্সিজেন ওজনে ১৬ সের হইয়া থাকে! যেমন দুইট 
একসের পরিমিত পাত্রে একটা জল এবং দ্বিতীরটা পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ 
করিয়! ওজন করিয়া দেখিলে একসের জলের গুরুত্ব অপেক্ষা পারদ ১৩ 
৫৯ গুণ বৃদ্ধি হইয়া যাইবে । আমরা ঘে ছঘটিটা (৬৬) রূঢ় গদ।“গ্গিকে 
পৃথিবী নির্খাণের আদি কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া " 5 তাহার! 
প্রত্যেকে এইবূপে নিয়মাধীন হইয়া রহিনাছে। হাইড়ে জেন সর্বাপেক্ষ। 
লঘু এবং ইহার সহিত তৃনা দ্বারা অন্যান্য রঃ পদার্থদিগের পরমাণবিক 
গ্ররুত্ব নিরপিত হইয়াছে; যথা হাইডরেজেন বাষ্প, বায়ুর গুরুত্ব এবং 
উত্তাপের ঘে অবস্থায় যে পাত্রে ওজনে এক পের হইবে, সেই অবস্থায় 
অকৃমিজেন ১৬ সের, নাইট্রোজেন ১৪ সের, পারদ ২০০ (সের, লৌহ ৫৬ 
মের, রৌপ্য ১৭৮ সের, এবং কয়ল| ১২ দের হইরা থাকে । এ কঠিন 
মিছরিকে সুক্রূপে চূর্ণ করিয়া অণুবীক্ষণ সহকারে বিভাগ যা 
দেখিলেও, এক এক অংশকে মিছরী বলিতে হইবে এবং তথায় মিছনার 
সমুদয় ধর্মই বর্তমান থাকিবে । ঘগ্যপি এই মিছরীকে এক মণ জলে 
দ্রবীভূত কর! যায়, তাহা হইলে ইহার একবিন্দুতেও মিছরীর সঙ! দুর্টি- 
গোচর হইবে । হোমিওপ্যাথিক উঘধ তাভীর দৃষ্টান্ত । 
পদার্থদিগের পরিথাণাধিক্যাবস্থায় যে সকল ধন্ম বিছ্যনান থকে, আণু 
বা পরমাণুর অবস্থায় সেই সকল ধর্খের কিছুমাত্র পরিবর্তন সংঘটিত হয় 
না। ইহা স্থির করিবার জন্য নানাগ্রকার পরীক্ষা হইয়। গিয়াছে 
একদা একগ্রেণ যুগনাভি ওজন করিঘা তুলাপাত্রেই সংরক্ষিত হইয়াছি 
কিয়ংকাল পরে সেই গ্ৃহী য়গনাভির সৌরভে আমোদিত হয়, ?ক্ধ 
ওজনের কিছুমাত্র কমবেশী হয় এাহী। এই পরীক্ষ। ঘর] পদ'থ সকল 
যে অতি ুঙ্ানুসুক্ম অংশে থাকিয়া আপনাপন ধন্মের পরিচয় প্রদান 
করিতে পারে, তাহা প্রকাশিত হইতেছে । সেই স্ক্মাংখসমূত 
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এত সুক্ম এবং এতদূর মন্তম্ত আয়ন্তাতীত যে, ভাহা পরিমাণ করা. 
ছুঃসাধা । 

যদিও পদার্থদিগের সুষ্মতম অংশকে অথু এবং পরমাণু বলিয়া কথিত 
হয়, কিন্ত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহারা আমাদের সম্পূন অদৃষ্ত 
বস্ত। অণু কিন্ব৷ পরমাণু বলিয়া পদার্থদিগের কোন অবস্থা আছে কি 
না, তাহাও বলা যায় না । কারণ আমরা পদার্থ দিগকে যে অবস্থায় পরীক্ষা, 
পূর্বক দর্শন ফল দ্বারা কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি, ডুহ। প্রকৃত 
পঙ্ষে প্রত্যেক অবস্থায় কতদূর সত্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা এ পথ্যন্ত 
স্থির হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও অতি অল্প । যাহার! পদার্থের 
পরমাণু স্বীকার করেন, তাহারা এই মতের পোঁষণার্থ বলিয়া থাকেন যে, 
এক আরতন (৮ ০1011৪) পদার্থ থে নিদ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুতে অবস্থিতি 
করিরা থাকে, অন্যান্য প্দার্থেরও মেই আয়তনে সেই পরিমাণে পরমাণু 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। একথা যদিও পরীক্ষায় দুষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরমাণু 
সকল থে কত সংখ্যায় আছে, তাহা নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ন্ব 
নহে। আমাদের এই কথ। বলিবার তাত্পধ্য ও ষে, প্দার্থেরা অবস্থা- 
বিশেষে থে কি কি আকারে পরিবপ্তিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা! সম্পূ্ণ- 
রূপে অবগত নহি। মন্তম্যদিগের সাধ্য রর এবং পরীক্ষাই বাকি 
পরিমাণে কৃতকাধা হইবার সন্তাবনা, তাহা বৈজ্ঞানিকের নিকট 
অবিদিত নাই। যে পরীক্ষ। দ্বার| থে ঘটন সাধন কর! যায়, তাহাই 
পদার্থের প্রকত অবস্থা, কিম্ব। কতকগুলি পদার্থের সংযোগ দ্বার! এ গ্রকার 
বাপার সংঘটিত হৃইয়া থাকে, তাহা এ ক্ষেত্রে নির্ণর করণার্থ প্রয়াস 
পাইবার আবশ্যক নাই । সে বাহ হউক, এক্ষণে আমর। যাহা স্থুলে 
অবলোকন করিয়! থাকি এবং সহজে অন্নধাবন করিতে সমর্থ হই, 
তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে । বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন যে, 
" পরমাণু গোলাকার পদার্থ। ইহারা পরস্পর একত্রিত হইয়া! অবস্থিতি 


১৪ তত্ব-প্রকাশিকা 


করে, যাহাকে অণু বলে। মধুমক্ষিকাদিগের মধুক্রম যে প্রকার দেখার, 
পদার্থ দিগের অন্ুও তদ্রপ। যেমন মধুক্রমের গহ্বরগুলি প্রাচীর দ্বারা 
পরম্পর পৃথক হইয়াছে, তেমনই একটা পরমাণু হইন্, ৩ পরমীণু 
সকলের মধ্যদেশ শৃন্য থাকে; ইহাকে “ইণ্টার মো! নকউলার স্পেস” 
(1110071101500187 50806) কহে, উহ! নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে । জল তরল পশার্থ, আমরা চক্ষের ঘ!র। ইহ!র অণুদিগকে 
কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথবা মধাদেশে যে শূন্ত স্থান রহিয়াছে, 
তাহাও কাহার বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কিন্তু যদ্ঘপি একটা 
নলাকার পাত্রে কিয্নদংশ জল এবং অবশিষ্টাংশ সুরা দ্বারা পরিপূর্ণ 
করিয়া উহার মুখাবরণপূর্ববক উত্তমরূপে মিশ্রিত কর] যার, তাহা হইলে 
কিয়্ংপরিমাণে শৃন্তস্থান প্রাপ্ত হওয়! যায়। এই পরীক্ষ! ছারা জল এবং 
স্থরা উভয়ের মধ্োই শূন্যস্থান প্রতিপন্ন হইতেছে । ক. ন্বাহা না 
হইলে নলের যে স্থান পূর্বে পরিপূর্ণ ছিল, তাছা কিরূপে শু হইয়া 
আসিল। এই প্রকার মধাদেশীয় স্থান অন্যান্য পদার্ঘদিগের অণুর মধোেও 
রহিয়াছে। পরমাণু্িগের একপ্রকার আঁকর্ষণীর শক্তি আছে, এই 
আকর্ষণী শক্তি দ্বারা একটা পরম।ণু আর একটা পরমাণুকে আকণ করিয়া 
রাখে। এইরূপে এক জাতীয় পরমাণু অফুক্ষাবস্থার পৃথিবীর সর্কত্রে 
পরিব্যাপ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। অণুমপো যে স্থান কথিত হইয়াছে, 
তাহাই পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের নিদান | যখন কোন অণুতে উপ 
গ্রয়োগ করা বায়, তখন ইহার মধাস্থান বিনত ভইতে থাকে, সং 
পরঘাণুদিগের পরস্পর আকষণী সঙ্ন্কও নই ইয়/ আইসে । এই একার 
পরিবর্তনকে পদার্থদিগের কঠিন, তরল এবং বাষ্পাবস্থা প্রাপ্ত হইবার 
কারণ বলিয়া কথিত হয়। কঠিনাবস্থায পদার্থদিগের অণু কিস্ব। পরমাণু- 
গণ নিতান্ত সন্নিহিত থাকে । তরল হইলে তাহার! অপেক্ষার্ত দূরবর্তী 
হইয়া যায় এবং এই অবস্থার আতিশয্য হইলে তাহাকে বাস্প কহা ঘায়। 
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দুই কিম্ব! চাবিটী সন গোলাকার পদার্থ একত্রিত করিলে কেহ কাহার 
অভান্তরে প্রবেশ না করিয়। শ্বতন্্াবস্থায় অবশ্যই থাকিবে । এই গোলা- 
দিগের আয়তন পরিমাণ করিয়া দেখিলে একটা নিদিষ্ট চতুক্ষোণ হইবে । 
যগ্পি ইহাদের মধ্যে অন্ত পদার্থ প্রবিষ্ট কর৷ যাঁয়, তাহা হইলে গোলারা 
পূর্কাবস্থা বিচ্যুত হইয়া পরম্পর দূরবর্তী হইয়া পড়িবে এবং পূর্ব নি দি 
চতুষ্কোণ বিপর্ধ্য় হইয়া যাইবে। পদার্থতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা নানাবিধ 
পরীক্ষ1 দ্বারা পদার্থদিগের ত্রিবিধাবস্থার কারণ এইরপে নিরঘয়ি করিয়া 
দিয়াছেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পাঁরিব, যে 
পদার্থের। যে অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহা সেই অবস্থা! সম্থন্ধে সত্য 
বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু সুম্মরূপে বিচার করির| দেখিলে 
যাহাকে আমরা যে নাম প্রদান করিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত পক্ষে সে 
নাম নহে। আমরা জলের ত্রিবিধাবস্থা দেখিতেছি। এস্কানে ইহার 
কোন অবস্থাটীকে প্রকৃত অবস্থা কহিব? বলিতে গেলে প্রত্যেক '্পেই 
অবস্থা বিচারে সত্য এবং তাহার অবস্থাত্তর ভাব হৃদয়ে সমুদিত হইলে 
কোনটীকে প্ররুত বলা যাইতে পারে না । পৃথিবীর যাবতীয় জড় পদার্থ- 
দিগকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে । প্রথম রূঢ বা মৌলিক, 
দ্বিতীয় যৌগিক এবং তৃতীয় মিশ্র পদার্থ মন্ুযদিগের সাধ্যসঙ্গত পরীক্ষা 
দ্বারা যে পদার্থ হইতে, সে পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় কিন্বা তৃতীয় প্রকার 
পদার্থ বহির্থত করিতে ন। পারা যায়, তাহাকে রূঢ় বা মৌলিক পদার্থ 
কহে। যথা স্বর্ণ, রৌপা, লৌহ ইত্যাদি । যদাপ সুবর্ণ ধাতুকে অতাধিক 
পরিমাণে অগ্নাভ্াপ প্রদান অথবা কোন প্রকার পদার্থ সংঘোগে রূপাস্তর 
করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বের কিছুমাত্র বিকৃত 
ফল প্রাপ্ত হওয়! যাইবে না। স্বর্ণ দ্রবীভূত করিলে নিরুষ্ট ধাতৃবিবজ্জিত 
হইয়। বিশ্তদ্ধাবস্থ। লাভ করিয়া থাকে । পারদ কিন্বা গন্ধকাদি দ্রবোর 
"সহিত ইহাঁকে মিশ্রিত করিলে যদিও বাহন বূপান্তর সংঘটিত হইতে দেখা 
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যায়, কিন্তু এই সকল মিশ্র পদার্থ হইতে অতি সহজ উপায়ে, 
উহাকে পৃথক করিয়া পুনরায় পূর্বরূণ স্বর্ণ ধাতুতে পরিণত করা' 
যাইতে পারে। রূঢ় পদার্থদিগের সংযোগ সন্ত পদার্থসমূহকে 
অথবা থে সকল পদার্থ হইতে ছুই বা ততোধিক রূঢ় পদার্থ মনুস্ায়াসে 
স্বতন্্ব করা যাইতে পারে, তাহাদের যৌগিক পদার্থ বল! যার। যথা, 
হিঙ্গুল, ফটকিরি, নিশাদল, সোরা, গো, মন্য, গৃহ, বৃক্ষ, ইত্যাদি । 
পারদ এবং গন্ধকের যৌগিকবিশেষের নাম হিঙ্ুল+ এলিউমিনাম, 
পটাসিয়াম ( এক প্রকার ধাতু) এবং গন্ধক, অক্মিজেন বাম্পসংযোগে 
ফটকিরি উৎপন্ন হয়; পটামিরাম ধাতু, নাইট্রোজেন এবং অকৃসিজেন 
বাচ্প দ্বারা সোরা প্রস্তত হয়; নাইট্রোজেন, হাইড়োজেন, এবং ক্লোরিণ 
বাঞ্পত্রয় নিশাদলের উপাদান কারণ। গুথিবাঁর প্রায় যাবতীয় পদাথ অন্থ 
কোন রঢ় পদাথপিগের দ্বারা হই হইয়াছে । কোন পদার্থ অন্ত কোন 
পদার্থের গহিত মিশ্রিত করিলেই যে যৌগিক পদার্থ সথষ্ট হইর। যায়, তাহা 
নহে ; ইহাকে মিশ্র পদার্থ কহে । পদাথের। মিশ্রিত হইলে কে!ন সময়ে 
তাহাদের সংবোগ হইয়! থাকে এবং কখন ব| না হইবার সন্তাবনা। 
যেমন চুণের সহিত ফোর মিশ্রিত করিলে যৌগিকের কোন লক্ষণ 
দেখা যায় না, কিন্তু রিত্রার সহিত যে ঘোর পাল বর্ণ উৎপন্ন করিয়। 
দেয়, তাহ 1 সকলেই অবগত আছেন। পদার্থদিগের সংযোগ বিয়োগের 
বিবিধ নিয়ম উল্লিখিত আছে, তাহ সম্পূর্ণ বর্ণনা অনাবশ্তক। কিন্ত 
থে সুত্রগুলি বিশেষ প্রয়োজন, তাহ! লিপিবদ্ধ কর। হইতো 
পদার্থের! যখন তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যৌগিক পদাথ প্রস্তুত করিয় কে 
তখন তাহারা কখন সঘান ওজনে কিন্বা কখন দ্বপ্বণ, ত্রিগ্রণ, চতুপ্তণ 
এবং অন্তা সময়ে, ততোধিক আয়তনে সংযুক্ত হইয়। থাকে, অর্থাৎ 
যদ্ঘপি একটা রূঢ় পদার্থ আর একটা বূঢ পদার্থের সহিত আয়তন কিনব 
ওজনবিশেষে সংযুক্ত হইয়া যৌগিকবিশেষ উৎপন্ন করিয়। থাকে, এই 
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যৌগিক পদার্থ খন প্রস্তুত করা যাইবে, তখনই: উহাদের পরিমাণের 
কোন পরিবর্তন হইবে না এবং দিই পরিমীণের তারতম্য কর! যার, 
তাহা হইলে মেই যৌগিকবিশেষ কথনই স্থাষ্ট হইবে না। যেমন ছুই 
আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন অক্সিজেন বাষ্প দ্বারা জল 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা ১৬ ভাগ অক্সিজেন এবং ২ ভাঁগ 
হাইড্রেরজেন ওজন পূর্ধবক পরস্পর সংযোগ সাধন করিলে জল উৎপন্ন 
হয়। যছ্যপি এই পরিমাণ অন্যথা করিয়া দুই আয়তন হাইডোজেনের 
স্থানে এক আয়তন কিন্বা তিন বা চারি আয়তন গৃহীত হয়, অথব। 
অক্সিজেনের সম্বন্ধে এ প্রকার বিপধ্যর করা ঘায়, তাহা হইলে পূর্ব 
কথিত এক আয়তন অক্সিজেন এবং ছুই আনতন হাইড্রোজেনের মধ্যে 
সংযোগ সাধন হইয়া অবশিষ্ট বাষ্প স্বাভাবিকাবস্থায় থাকিয়া যাইবে । 
ওজন সম্বান্ধেও ইন্ধপ। যখন কোন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তখন 
তাহার গুণের সহিত উপাঁদানদিগের গুণের সম্পূর্ণ প্রভেদ হইয়। পড়ে। 
যেমন চুণ হরিদ্রার বৌগিক পদার্থের সহিত চুণের কিন্বা হরিদ্রার কোন 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়। যায় না । কখন রূঢ় পদার্থের পরস্পর নিকটবর্তী 
হইবামাত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে । ইহাকে রাসায়ণিক সংযোগ বলে। 
সংঘোগ সাধনের জন্য কখন কখনও তড়িৎ, উত্তাপ এবং সময়ান্তরে 
অন্ত প্রকার বাবস্থ। করিতে হয়। যেমন জল প্রস্তত করিতে হইলে 
মিশ্রিত বাম্পদ্বয়ে, হয় অগ্নি কিম্বা তড়িৎ সংঘোঁগ ভিন্ন সংঘোগ হয় না। 
যখন দূ পদার্থদিগকে একত্রিত করিয়া রাসায়ণিক সংঘেগ সংঘটিত ন। 
করা যায়, তখন তাহাকে মিশ্রিত পদাথ কহে। যেমন বারুদ। ইহা 
সোরা, গন্ধক এবং কযল। চর্ণ দ্বারা প্রস্তত হয়; কিন্তু যে মুহুর্তে অগ্নি 
সংস্পশিত হয়, তখনই উহাতে রাসায়ণিক সংযোগ উপস্থিত হইয়া! প্রকৃত 
ঘৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। মিশ্রিত পদার্থের 
"স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত ভূবাযু। ইহা! যৌগিক নহে। লট 
চু 
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ভূবাযু অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে 
মিশ্র এবং যৌগিক পদার্থ মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। পূর্বের কথিত 
হইয়াছে যে, যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইলে ইহার উপাদানদিগের কোন 
চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু মিশ্র পদাথে তাহা বর্তৃমান থাকে। 
দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, যৌগিক পদার্থ উংপন্নকালীন পরিমাণ কি 
আয়তন বিশেষ আবশ্তক হইয়া থাকে, কিন্ত মিশ্র পদার্থে তাহার 
কোনরগ নিয়ম নাই। 

পদার্থদিগকে পদ্ধতি পূর্বক বিচার করিতে হইলে বিশ্লেষণ 
প্রক্জিয়ানুসারে, স্কুল, স্কম। কারণ এবং মহাকারণ ও তংযৌগিকাদি 
পর্যান্ত চলিয়া যাইলে ইশ্বর নিরূপণ পক্ষে স্থুবিধা হইয়া থাকে । 

স্থলের স্থুল। প্রত্যেক পদার্থে বিভিন্নতা দর্শন । যেমন মন্তযা- 
দ্িগকে বিচার করিলে ইহাদের স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করিয়।৷ পরম্পর 
পৃথক জ্ঞান করা হইবে। সেইরূপ গো, অশ্ব, উদ্ছিদ মৃত্তিকা, ধাত 
ইত্যাদি বিবিধ জাতীয় পদার্থদিগকে বিবিধ অবস্থায় বিভাগ করিয়া 
যেরূপে অধ্যয়ন করা যায়, তাহাকে স্লের স্ূল কহে । 

স্থলের সুশ্ম। পদার্থের আকার, প্ররুতি এবং বর্ণাদি প্রভেদের 
দ্বারা যেরূপ স্থাতত্্র জ্ঞান হয়, তাহা অতিক্র করিয়। এক শ্রেণীতে 
পরিগণিত করাকে সুলের সুক্ষ কহে । যেমন মহুগ্্দিগকে একজাতাঁয় 
জীব জ্ঞান করা। যদিও তাহারা স্থানবিশেষে আক্তিবিশেষ ধারণ 
করিয়। থাকে । কিন্তু দেহের সমটি লইয়| বিচার করিয়া দেখিলে কাহার 
সহিত কাহারও প্রভেদ হইবে না। কারি জাতি অতি; ক্দীকার 
মসিবর্ণবিশেষ ) ইহুদী তদদিপরীত ; খোট্রা, পাঞ্জাবী, বাগ.» উড়িয়া 
ইংরেজ, কাবুলী, চীন, মগ ইত্যাদি জাতিবিশেষে সম্পূর্ণ গ্রভেদ 
রহিয়াছে। এমন কি ইহাদের দেখিলেই কে কোন সম্প্রদায়তুকত, 
তাহা অনায়াসে অগ্ুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন হস্ত, পদ, 
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চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি পরীক্ষা করা যায়, তখন সকলেরই এক 
প্রকার বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তন্নিমিত্বই এই বিভাগকে স্থুলের সুক্ধ 
বল হইল । অন্যান্ত পদার্থদ্িগকেও এইরূপে বিচার করা যাইতে 
পারে। যেমন নানাজাতীয় গো, অশ্ব, এক জাতিতে গণন। হইয়। 
খাকে। 

[লের কারণ। প্রত্যেক জাতীয় পদার্থের! স্বীয় স্বীয় প্র তিবিশিষ্ট 
হইয়া থাকে এবং তদ্দারা পরম্পর প্রভেদের হেতু নিরূপিত হইয়াছে। 
যথা, মন্য কখন গো, অশ্ব কিন্ব। গর্ধভের ত্য'য় হইতে পারে নাঁ; কিনা 

, ইহারা মনুষ্য আকুতি ধারণ করিঘা! মন্ুষ্টোচিত কার্ধ্য করিতে সম্র্থ 
হয় না। 

স্থলৈর মহাকারণ। প্রত্যেক শ্রেণীর উৎপত্তি একই প্রকারে সাধিত 
হইয়। থাকে | ফেমন যে দেশীয়, মে জাতীয়, ষে প্রকার মুন্তয্বাই হউক, 
তাহাদের উৎপত্তির কারণে কাহারও প্রভেদ নাই। অন্যান্য পদার্থ 
দিগেরও সেইব্ধপ জানিতে হইবে। 

স্প্ষ্ের স্কুল। পদার্থদিগের উপাদানসমূহ পর্যযালোচন| করিলে 
তাহাদের কোন প্র্ণীর প্রভেদ লক্ষিত হয় না। যথা, মন্গত দেহের 
উপাদান অস্থি, মাংস, শোণিত, নানাবিধ আভ্যন্তরিক ও বাহিক যন্ত্র 
( নার) ও অন্যান্ত গঠনাদি সকলেই এক প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়। থকে । 
হিন্দুর শোণিত মুঘলমানদ্লিগির অথবা অন্য কোন জাতীয় শোণিতের 
সহিত কোন প্রভেদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যকুত, প্লীহা, ফুস্ফুম্‌ এবং 
চক্ষু ও কণণাদি কাহার স্বতন্ত্র আরুতিতে প্রাপ্ত হওয় যার ন।। 

স্ক্মের ক্ক্ম। পদার্থের যে সকল গঠন দ্বার| গঠিত হয়, তাহাদের 
ধশ্মও এক প্রকার । ঘেমন শোণিতের দ্বারা দেহের যে সকল কাধ্য 
সাধিত হয়, তাহা সর্ধবত্রেই সমভাবে কাধ্যকাঁরিতা হইয়া থাকে। অর্থাৎ 
হংরাজদিগের শরীরে শোণিত থাকিয়া যে কাধা করে, একজন নিতাস্ত 
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অসভ্য জাতির শরীরে শোণিত থাকিয়াও অবিকল সেই প্রকার কাধ্য 


করিয়া থাকে । এইরপে ফুড প্রীহা বা ছন্তান্ত হঙ্ুদিগেরও একই 


প্রকার ধর্শ সকল জাতিতেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। 
স্ুক্ষের কারণ। পদার্থদিগের মধ্যে যে মকল উপ : অবস্থিতি 
করে, তাহাদের উৎপত্তি নির্ণর করিয়া দেখিলে এ "তায় কারণ 
বহির্গত হইয়! থাকে । যে সকল পদার্থদিগের সংঘে শাণিত প্রস্তত 
হয়, তাহার নুনাধিকা কখনই হইতে পারে না, 4২ শোণিতের 
নির্বাক পদার্থ এক প্রকার এবং এক পরিষাণে সর্বত্রে গতি করে। 
সুম্মের মহাকারণ। যে সকল পদাথ নিশ্মায়কপদাথ%। অন্যান্ত 
যৌগিক পদার্থ ্থষ্টি করিয়া থাকে, তাহাদের ধর্শের অর্থাৎ গুণের কখন 
তারতগা হইতে পারে না। যেখন ঘক্ৎ কিনব] মস্তি্ধ অথবা চা খড়ি 
যে সকল পদার্থ দ্বার! প্রস্তুত থ'কে, তাহাদের ধর্ম একই প্রকার । 
যগ্ভপি ইহাদের ধর্ম বিরূত হইয়া যায়, তাহা হউলে সেই বিশেষ প্রকার 
যৌগিক পদার্থ কখন উৎপন্ন হইবে নাঁ। বেদন ঢণের সহিত হরিডা 
মিশিত করিলে পাটল বর্ণ উৎপন্ন হয়; কিন্ত য্ঘপি বি ফু পরিষ্কার 


চুণের জল লইয়া তন্মধ্যে কোন প্রকার নলাকার পলাণ দার! ভ্রমাগন্ 
ফুখকার প্রদান করা যায়, তাহ। হইলে এ স্বচ্ছ চুণের জল দ্প্কবৎ শ্বেতবণ 


হইয়। যাইবে । এই বিরুত চুশ যগ্যপি সপ রূপে বিরত তই? থাকে, 





তাহ! হইলে হরিদ্রার সহিত মিশ্রিত করিলে পর্াবৎ পরিবন্ভন করিতে 


পারিবে না। অথব! চ1 খড়িতে নেবর রস গরদান করিলে উহ তে 
থাকিবে । যগ্ঘপি নেবুর রস সোডার সহিত সিশ্রিত করিয়া : : জল 
চা থডিতে পুনরার প্রদান কর। যান, তাহা হইলে পূর্ধরূপ ক্ফুটনকাধ্য 
হইবে.ন।। এইজন্য পদার্থদিগের উৎপাদক পদার্থদিগেরও ধর্ম সম্বন্ধে 
একতা সংরক্ষিত হইয়! থাকে বলিয়া স্থির কর যায়। ্‌ 
কারণের স্ুল। পদার্থদিগের কারণ অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা করিলে 


৯ 
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ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা! প্রাণী, উদ্ভিদ এবং 
পাথিব জগৎ। প্রাণীজগতের মধ্যে অসীম প্রকার জন্ত, পক্ষী, সরীস্থপ, 
কাট ও পতঙ্গাদি দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ, লতা, গুল্স, উদ্ভিদ এবং 
মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, অধাতু, জল ইত্যাদি পাথিব শ্রেণীর মধ্যে গণন! 
করা যাইতে পারে। 

কারণের সুম্ম। ইহারা পুনরায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । বথা জড়, 
জড়চেতন এবং চেতন । যে সকল পদার্থের! স্ব ইচ্ছায় ইতস্তত: গ্ররিভ্রমণ 
'করিতে না পারে, তাহাদের জড় কহে । যেমন উদ্ভিদ, জল, মৃত্তিকা, 
প্রস্তর ইত্যাদি। যে সকল জড় পদার্থ ইচ্ছান্রমে পরিচালিত হইতে 
পারে, তাহাদের জড় চেতন বলে। প্রাণী-জগৎ তাহার দৃষ্টান্ত । কারণ 
ইহ] কিরুৎকাঁল চেতন এবং কিয়ৎকাল অচেতন বা জড়বৎ হইয়া থাকে । 
যে পদার্থের অস্তিত্ব বিহীন হইলে, জড়চে্তন পদার্থেরা জড়াকার ধারণ 
করে, তাহাকে চেতন গদাঁথ জ্ঞান কৰা হয়। 

কারণের কারণ। এই সকল পদাুদিগকে বিশ্লেষণ করিলে ছুই বা 
ততোধিক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা প্রাণী-দেহে জড় এবং চেতন 
পদার্থ দেখিতে পাওয়। যাইতেছে । যখন ইহাদের চৈতন্য পদার্থ অন্তহিত 
তষটয়া যায়, তখন জড় দেহ হইতে নানাজাতীয় পদার্থ বহিগত করা 
বাইতে পারে । অথাৎ কতকগুলি কঠিন, কতকগুলি তরল এবং কতক- 
গুলি বাম্পীয় পদার্থ । সথতরাং প্রাণীদেহ চতুব্বিধ স্বতন্ত্র পদার্থের সমষ্টি 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । উদ্ভিদ ও পাখি পদার্থেরাও বিশ্লিষ্ট হইলে, 
কঠিন, তরল ও বাস্পীরাক।রে পরিণত হইয়া যায়। সেইজন্য জগতের 
পদার্থদিগকে যৌগিক বলে। 

আমাদের বিচার এইস্থানে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে । 
প্রথম, এই যৌগিক জড়পদার্থদিগের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ কর! এবং 
দ্বিতীয় চেতন ভাগের হেতু উদ্ভাবন করা। 
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এক্ষণে বিচার করিতে হইবে যে, প্রাণীদেহে বে কল যৌগিক পদার্থ 
আছে, চেতন ভাগ কি তাহাদের কার্ধা অথবা তাহ। বাস্তবিক স্বত্্ 
বন্ত? মন্ুযদেহ চাবিভাগে বিভক্ত | যথা মন্তক, বক্ষঃসথল, উদর এবং 
হস্তপদাদি। মন্তকে_নাসিকা, কর্ণ চক্ষু, মুখ) বন্স্থেলে_ স্তন এবং 
উদরনিক়ে__জননেিয় ও গসথস্থান। হস্তপদাদিতে অঙ্গুলি। ইহাদের 
অভ্যন্তরে নানাবিধ যন্ত্রাদি মংরকষিত আছে। যথা মন্তুকে মন্তিষফ ; মেরু 
গহ্বরে মেক মজ্জ। বক্ষে হৃদ্পিও, ফুদ্ফুম্‌। উদরে পাকাশয়, যরুং ্লীহ 
ক্কুহ ও বৃহান্্, মূত্রগস্থি ও মুত্র্থলী এবং স্্ীজাতিদিগের জরায়ু ও 
তদ্সম্বলিত ডিম্বকোযাদি প্রভৃতি বিবিধ গৃক পৃথক যন্ত্র দেখিতে পাওয়| 
যার। পনে এই সকল যন্ত্রদিগের কাধাপ্রণালী অন্শীলন করিতে মাইলে, 
ইহাদের সকলকেই স্ব স্ব গ্রধ।ন বলিয়া জ্ঞান ভইবে। থেমণ বাহিরের 
ইন্জিয়াদি দ্বার| পথক পুথক কারা সংঘটিত হইয়া থাকে, যথা চক্ষে দন, 
কণে শ্রবণ, নাসিকার আও্রাণ এবং জিহ্বার আন্বরন। এই কাধাগুলি 
বাত্তবিক স্বতন্ত্র বশিয়। বোধ হউগা খাকে। আভ্যন্তরিক মন্ত্রাদিতেও 
সেই প্রকার বিভিন্ন কাব্য সংঘটিত হই! থাকে । 
উপরে কথিত হইয়াছে যে, মশ্ুযারীরে তিনটা গহ্বর এবং তত্মধ্যে 
বথাক্রমে যন্তরাদিও সংস্থাপিত আছে । এই তিনটী বিভাগ কতক তিন 
প্রকার কাধা সমাধ। হইয়। থাকে | আমর! আহার না করিলে কাচিতে 
পারি না, পিপাঁপায় জলপান না করিলে ব্যাকুল হইতে হয়। এই প্রকার 
অবস্থ। উপস্থিত হইলে হস্ত পদ ও বহিরিষ্রিয়দিগের ছারা মুগগহ্বর গান্ত 
উহার আনীত হয়; এই স্থানে বাহোন্ডরর়াদির কাধ্য স্থগিত হই যায়। 
পরে আভান্তরিক যন্ত্রাদির কার্য আরম্ত হয়। মুখমধাস্থ দন্তপংক্িছয 
করিক ভক্ষ্য পদার্থ,বিচুণিত এবং জিহ্বাদারা তাহা পরিসমাপ্তি ও লাল| 
ঘারা পিগাকারে পরিণত হইয়া অন্নবহাপ্রণালী দ্বার। পাকাশয়ে আসিয়। 
উপস্থিত হইয়া থাকে । এই স্থানে ধরুৎ হইতে পিভাদি ও পাকাশয়ের 
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অস্ত্র ধর্ধাক্রান্ত নির্যাস দ্বারা অন্লাদি পরিপাক পাইয়া ক্ষুদ্র অস্ত্রে প্রবেশ 
পূর্বক তথা হইতে কিয়দংশ শরীরে শোশিতোৎপাদনের হেতু শোষিত 
হইয়। যায় এবং অবশিষ্টাংশ বৃহ্দস্ত্বের মধ্য দিয়া পুরীষ রূপে বহির্গত 
হইয়। থাকে । বক্ষঃগহরস্থ হ্বদ্পিগ্ড বলিগনা যে যন্ত্রটা উক্ত হইয়াছে, তাহা 
হিসাবঘত যেমন আমাদের কলের জল, কল দ্বার! গঙ্গা হইতে আকর্ষণ 
পূর্বক নানাবিধ প্রণালী দিয় নানা স্থানে প্রেরিত হয়; হৃদপিণ্ড ও 
শোণিত সম্বন্ধে সেই প্রকার কাধ্য করিয়৷ থাকে। হৃদপিণ্ড কর্তৃক 
শোগিত সঞ্চালিত হইয়া উদ্দে মন্তক, মধ্যে বঙ্গ-স্থল ও উদর এবং নিম্নে 
ও পার্খে হস্ত পদাদি সমুদয় স্থানে প্রেরিত হয়। যেমন, কলের জল এক 
প্রকার নলের দ্বারা সর্বস্থানে প্রেরিত হইলে, তাহার ব্যবহারের পর 
পুনরায় বিভিন্ন প্রণালী দ্বারা স্বত্্ স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়। থাকে, শোণিত 
সন্বদ্ধেও সেই প্রকার ব্যবস্থ। আছে। যে নল দ্বার স্বদ্পিণ্ড হইতে 
শোণিত প্রেরিত হইয়। থাকে, তাহাকে ধমনী কহে; এবং যে নল দিয়া 
বিকৃত শোণিত অর্থাৎ কাধের পর সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তাহাকে 
শৈরিক শোণিত কহে । কলের জলের আর সংশোধনের উপায় নাই, 
কিন্য বিরতি শোরণিত শরীরের মধ্যেই সংশোধন হইবার নিমিত্ত ফুস্‌- 
ফুসের স্থষ্টি হইয়াছে । হৃদ্পিণ্ডের চারিটা ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, দুইটা 
ধামনিক শোণিতের নিমিত্ত এবং ছুইটী শৈরিক শোণিতের নিমিত্ত) 
শৈরিক শোণিত সর্বস্থান হইতে হৃদপিণ্ডের গহ্বরবিশেষে সনাগত হইয়া 
পরে তথ| হইতে ফুন্ফুসে উপস্থিত হয় ও ভূবায়ুর সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে । ভূবাযুও একটা মিশ্রিত পদার্থ, ইহাতে দুইটা রাড 
পদীর্থ যথা, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন আছে। অকৃসিজেন এক 
ভাগ এবং নাইট্রোজেন চারি ভাগ পরিমাণে আছে। এই বায়ুস্থিত 
অক্সিজেন শৈরিক শোণিতের দুষিত পদার্থদিগকে ধ্বংস করিয়া পুনরায় 


: তাহাকে ঘামনিকরূপে পরিণত করিয়া থাকে । দৃষিত পদা্থনিচয় প্রস্থাস 
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বাযুর সহিত বাহিরে প্রক্িপ্ত হয় এবং ধামনিক শোণিত পুনরায় 
স্দ্পিণ্ডের অপর দুইটী গহ্বরে নমাগত হইয়া পূর্বরূপ কাধা করিতে 
'আরম্ত করিয়! থাকে । 
শোণিত দ্বার! সকল যন্্রগুলি বলাধান প্রাপ্ত হর এব ভাহানা স্ব স্ব 
কাধ্য করিতে পারদর্শিতা লাভ করে। পূর্ষে . নাযুর কথা বলা 
হইয়াছে, তাহার! যন্ত্রদিগের কাধ্য করাইবা ৬ কারণ। এই 
অবস্থায়, ্ত্রদিগের কাধ্য পরম্পর। লইয়া বিচার করিলে সকলেরই ভাব 
স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । কারণ পাক শের কাধা এবং মুত্র- 
গ্রন্থির কাধা এক নহে। এইবপ অন্যান্ত সমুদয় ৭... বিষর জানিতে 
হইবে। 
যন্ত্রদিগের কার্য কেবল কাধ্য দেখিরা স্থির করিতে হয়, নতুবা যন্ত্রে 
আকার প্রকার দেখিলে কাধ্যের ভাব আসিতে পারে না । 
এই কার্য লইয়া যগ্যপি আমরা স্থির হইয়। বিচার করিতে থাকি, 
তাহা হইলে যন্ত্রের কার্ধ্য ব্যতীত অপর কোন কাধ্য নাই বলিয়া জ্ঞান 
চক্ষে দেখিতে পাইব। 
আমর! এ পধান্ত মস্তিষ্কের কথ বলি নাই। মস্থিষ্কের কাধা অতি 
জটিল। তবে তাহার যে সকল কাবাকলাপ দেখা যায়, তদ্ারা ঘাহা 
* প্রতিপন্ন হয়, তাহা অবশ্য অস্বীকার করিয়! পলাইবার উপ'র নাই । 
আমার মন বলিয়া যাহ! নিদেশ করিয়া থাকি, তাহ। মৃন্তিফের কাধ্য 
কিম্বা ৫চতন্য পরাথের কাধা, আমরা পরে তাহার মীঘাং “রিব; 
'কেননা ইহাকে জড়-মন্তিফ্ের কাধ্য বলিলে অনেক সময়ে ভূল ॥| 
পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, স্সায়ু সকল এই মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন 
হইয়া সকল যন্ত্রের কাধ্যকারিতা সম্পাদন করিয়। থাকে , তাহা! বাস্তবিক 
পরাক্ষার ফল দর্শন পূর্বক সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পক্ষাঘাতাদি রোগ তাহার 
দৃষ্টান্ত । এ স্থানে অঙ্গের সমুদয় গঠন সত্বেও তাহাদের কাধ্য স্থগিত 


ঈশ্বর নিরূপণ ২৫ 


হইয়া যায়, স্সাযুবৃন্দ পুনরায় পূর্বপ্রকুতিস্থ হইলে এ ব্যাধিযুক্ত অঙ্গটা 
আবার স্বীয় কাধ্য করিতে সমর্থ লাভ করিয়! থাকে । 

কারণের মহাকারণ। যৌগিক পদার্থের উপাদানের উপাদান নির্ণয় 
করিয়৷ দেখিলে পরিশেষে রূঢ় পদার্থে উপনীত হওয়া যায়। পূর্বের 
উল্লিখিত হইয়াছে, জগতের যাবতীয় পদার্থ ষট ষষ্টি রূট* পদার্থ দ্বারা 
উৎপাদিত হইয়া থাকে । যে রূঢ় পদার্থ জীবদেহের নিশ্মায়ক হইয়াছে, 
সেই বড পদার্থ ই উদ্ভিদ এবং পাথিব পদার্থ সংগঠন করিল থাকে। 
যেমন লৌহ যে স্থানে যে আকারে এবং যে কোন সংযোগেই হউক, 
উহাকে রটাবস্থায় অর্থাৎ সংযোগচ্যুত করিলে লৌহে পরিণত কর! যায়। 
প্রত্যেক বট পদার্থ সম্বন্ধে এই নিয়ম বলবতী আছে। আমাদের দেহ 
এবং উদ্ভিদ্‌ কিন্বা অন্ত কোন পাথিব পদার্থ হইতে, অক্সিজেন বহির্গত 
করিয়। দেখিলে, তাহাদের কাহারও সহিত কোনও অংশে বিভিন্নতা 
হইবে না। আকারে, ধর্মে এবং কাধ্যে সর্ধতোভাবে একই প্রকার 
হইবে ।  এইবূপে রূঢ় পদার্থ সম্বন্ধে সর্বত্রেই এক জ্ঞান প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

মহাকারণের স্থুল। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, পদার্থেরা কঠিন, 
তরল এবং বাম্পাদি ভ্রিবিধাকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে । রূঢ় পদার্থ 
মন্বন্ধেও এই নিয়ম বলবতী আছে। কারণ ইতিপূর্বের যে নকল রূঢ় 
পদার্থ বাষ্প বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে । 


* রূঢ় পদার্থের! সচরাচর ত্রিবিধাবস্থায় পরিগণিত । 

১] বাদ্প--যথা, অক্মিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্যোজেন, ক্লৌরিণ ইত্যাদি 

২1. তরল_-যথা। (জ্রামিণ এবং পারদ । 

৩। কঠিন_যথ!, কয়লা, গন্ধক, ফস্ফর।ন, ( অস্থিতে অধিক পরিমাণে থাকে ) 
ূ বর্ণ, রৌপা, লৌহ, দস্তা, তাঁঅ, সীনক, পে।টপিয়ম্‌, (ভদ্মের উপাদান বিশেষ) নোভিয়ম্‌, 
. ক্যালদিয়ম্‌ (চূর্ণ) ইত্যাদি? 


২৬ তত্ব-প্রকাশিকা 


শক্তির দ্বারা পদার্থদিগের এই প্রকার রূপান্তর সাধিত হয়। তাহা 
জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শক্তি নানা প্রকার । 
উত্তাপ (10906) তড়িৎ (€150701 ) চুম্বক (7400700507) রসায়ণ 
শক্তি (07677091 ৪0010) এবং মাধ্যাকর্ষণ (৫:৮10175) প্রভৃতি 
পঞ্চবিধ শক্তি আছে। এই শক্তিদিগকে ছুই শ্রেণীতে : ৬ক্ত করিয়া 
আলোচনা করা যায়। যথা ভৌতিক (0১5081) এব বাসায়নিক 
শি (০৩0/081)1 ভৌতিক শক্তির মধ্য উত্তাপাদি পরিগণিত 
এবং রাসায়নিক শক্তি একাকী শেষোক্ত শ্রেণীতে উল্লিখিত হইয়া থাকে । 
ভৌতিক শক্তি দ্বার পদার্থদিগের অবস্থা পরিবন্তিত হইতে পারে, কিন্তু 
গঠনের বিপর্ধায় সংঘটিত হয় না। যেমন লৌহ, স্বর্ণ, রৌপা, 
লোহিতোত্তপ্ত করিয়া পুনরায় শীতল করিলে তাহাদিগের পূর্ব আক্লতির 
বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন গ্রকার রূপান্তর হইবার সম্ভাবন| থাকে না। 
একটী কাচের দণ্ড, পশমি বন্ধে ঘর্ষণ করিয়া কষ ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডের 
সন্নিহিত করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আকুষ্ট হইর। থাকে । তড়িৎশকির 
দ্বার! পদার্থদিগের এই পরিবর্তন সংঘটিত হর। তড়িৎ শক নানাবিধ 
পদার্থ হইতে উতৎপন্ন'হইরা থাকে । লৌহ দ্বারাই চুঙ্গক শনির অস্তিত্ব 
অবগত হওয়া যায়। চুঙ্ছকের বিশেষ ধশ্ম এই বে, ইহাকে শীহ বাতীত, 
অন্থা*্পদার্থকে আকর্ষণ করিতে দেখা যায় না| চুম্বক শি বিশিষ্ট 
এক টুকরা লৌহ কিনব! ইহার তার, কুত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া! অথবা 
অন্ত কোন অবলম্বনে বায়ুতে রাখিয়। দিলে, ইহার অন্তবিশেষ উত্তব এবং 
দর্িণদিকে লঞ্গা করিবে। বে অন্য উত্তরদিকে থাকিবে, .হাঁকে 
যতই পরিবন্তিত করিয়া দেওয়! হইবেক, সে কথন দিক্‌ ভূলিবে না। 
যে কোন পদার্থ বাযুতে প্রষিপ্ত হয়, তাহা বাধু অপেক্ষা লঘু না 
হইলে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে পতিত হইয়। যায়। এই ঘটনাকে মাধ্যাকর্ষণ 
কহে। 


ঈশ্বর নিরূপণ ২ 


প্রত্যেক পদার্থের অণুর মধ্যে এক প্রকার আকর্ষণীশক্তি আছে, 
তদ্দারা তাহাদের পরমাণুদিগকে একত্রিত করিয়। রাখে। এই আকর্ষণী 
শক্তির নৃানাধিক্যে পদার্থের আকার পরিবপ্তিত হইয়া যায়, তাহা 
ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । রাসায়নিক শক্তি রা পদার্থের আকুতি 
এবং গঠনের বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে, যেমন স্থানান্তরে চুণ ও হরিদ্রার 
সংযোগোখিত যৌগিক পদার্থ উক্ত হইয়াছে। অথবা কড়িতে নেবুর 
রস প্রদান করিলে ইহা দ্রবীভূত হইয়া ষায়। যেমন ভূবাষু বকষুঃগহবরে 
প্রবেশ করিয়া, এই শক্তির দ্বারা শৈরিক শোণিতস্থ অঙ্গারের সহিত 
_ যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করিয়া থাকে । পৃথিবীতে যে সকল পদার্থের 
স্ষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে, তথায় রসায়ন শক্তি তাহার নিদান বলিয়া 
কথিত হয়। এই শক্তি ব্যতীত কি জড়, কি জড় চেতন, কোন পদার্থের 
অস্তিত্ব সম্তাবনীর় নহে । 
মঙ্গাকারণের স্মক্ম | বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, জড় পদার্থ 
এবং উপরোক্ত ভৌ।তক এবং রাসায়নিক শক্তি দ্বারা জগতের যাবতীয় 
পদার্থ স্বষ্টি হইয়াছে এবং কেহ কেহ তাহ! অস্বীক!র করিয়। একটা 
পদার্থ এবং একটা শব্তি প্রতোক পদার্ধোৎপত্তির কারণ বলির সাব্যস্থ 
কবেন। পদার্থ নন্বন্ধে বার বার দৃষ্টান্ত দ্বার! কথিত হইনাছে থে, তাহার 
শক্তির অবস্থা দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়! থাকে । কোন কোন পঞ্ডিতেরা 
সুধা রশ্মি বিশ্লিষ্ট করিঘা বিবিধ রূঢ় পদার্থদিগের সমধন্ম নিরূপণ করিয়া- 
ছেন এবং কিয়দ্দিবস পূর্বে ঘে সকল পদাঁথ বড বলিয়। অবধারিত ছিল 
-যখ। জল, বায়ু ইত্যাদি, তাহ। অধুনা যৌগিক পদার্থ শব্ধে অভিহিত 
হইতেছে । কে বলিতে পারে থে, কোন্‌ দিন কোন্‌ পণ্ডিত বর্তমান 
রূঢ পদার্থদিগের যৌগিক ধর্ধ আবিষ্কার করিয়া রসারন শাস্তের পূর্ণ 
ংস্কার করিবেন । জগতের যৌগিক পদার্থদিগের ধর্ম দেখিয়া অনেকে 
বিবেচনা করেন যে, ইহার আদিতে একটা মাত্র পদার্থ আছে। সেই 


২৮ তত্ব-প্রকাশিকা 


পদার্থের বিবিধ শক্তি বাহা! অগ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহা দ্বারা নানা- 
বিধ আকারে সঙ্ল্প হইয়া থাকে | হাইড্রোজেন, অকৃসিজেন ও নাই- 
ট্রোজেনাদি রূঢ় পদার্থ সকল ছুই বৎসর পূর্ধে বাম্পীয় পদার্থ বলিয়া 
উলিখিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা দ্বার। প্রমাণ হইয়াছে যে, তাহাদের 
প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। হাইড্রোজেনের আকৃতি কঠিন এবং তদবস্থায় 
ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে ধাতুর ন্যায় শব্ধ হইয়া থাকে। যে সকল কুট 
পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাদের অধ্যয়ন করিতে হইলে হাইড্রো- 

জেনকেই আদি বলিয়া গণনা করা হয়; তাহা ইতিপূর্বে কথিত 
হইয়াছে। হাইডরোজেনকে পরিত্যাগ করিলে সমুদয় রসায়ন শান্তই 
তমসাবৃত হইয়া যাইবে । এই নিমিভুই হাইড্রোজেন, পদার্থবুন্দের প্রথন 
পদার্থ বলিয়া স্থিরীরুত হইয়। থাকে । যদ্যপি তাহাই হর, তাহা হইলে 
শক্তি সংযোগে ইহার দ্বারাই অন্যান্য সমুদয় পদাথ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। 
সাবাস্থ করা না যাইবে কেন ? ঘেসন বাঁজ হইতে কাণ্ড, প্রকাণ্ড, শাখা, 
প্রশাখা, পল্লব, পুশ্প ও ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে । বীজের সহিত 
কাণ্ডাদির কোন সাদৃশ্য হইতে পারে ন।। সাদৃশ্য হইল ন। বলিয়া স্বত্্ 
জ্ঞান কর! কর্তব্য নহে। হাইডরোজেনও সেইরূপ এই জগৎ রচনার বীজ 
স্বরূপ, কিন্তু পূর্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পন্দার্থ বাতীত বিবিধ শক্তির 
অন্তিত্ব উপলব্ধি হইয়। থাকে; তাহার! কি প্রকার? এক্ষণে দেখিতে 
পাওয়া বায় যে, প্রত্যেক শক্তি প্রত্যেক স্বতন্ত্র শন্তি উৎপন্ন করিতে 
পারে। যথা, রসায়ন শক্তি দ্বার উত্তাপ ও তড়িৎ, উত্তাপ দ্বারা - গায়ন 
ও তড়িৎশক্তি, তড়িৎ দ্বারা রসায়ন, উত্তাপ এবং চুদ্ঘক শি পৃশ্ঠমান 
হইয়া থাকে। মাধ্যাকর্ধণ, উত্তাপের ননাধিকৌর ফল স্বরূপ বলিলে 
ভূল হইবে না। এই কারণে শক্তি সম্বদ্ধেও এক আদি এক্তি স্থিরীকৃত 
হইয়াছে। যগ্যপি আমরা রাসারনিক শক্তি হইতে পরাক্ষা আরস্ত করি, 
তাহা হইলে ইহার দ্বিতীয়াবস্থায় উত্তাপ ও আলোক প্রতীরঘান হইবে ॥ 





ঈশ্বর নিরূপণ ২৯. 


এই উত্তাপের অবস্থাস্তরে তড়িতের উৎপত্তি হয় এবং তড়িৎ হইতে 
চুন্বক শক্তি প্রকাশিত ভইয়। থাকে । বখন শক্তি সকলের এই প্রকার 
ধর্ম জ্ঞাত হওয়া ঘায়, তখন স্বতন্ত্র শক্তিদ্িগকে এক শক্তির অবস্থান্তব 
মাত্র বলিয়। নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত কর। যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হলেও 
আর একটা প্রশ্ন হইতেছে । বখন শক্তি বাতীত পদার্থ ও পদার্থ ব্যতীত 
শক্তি বুঝিতে পার। বার না, তখন কেবল আন্তুমানিক বিচার দ্বারা এই 
প্রকার মীমাংসা কর! নিতান্ত অন্তায় বলিয়া! বোধ হয়। এক্ষণে প্রত্যক্ষ 
বিচার আর চলিতে পারে ন!। কাধ্যের জুবিধার নিমিত্ত যাহা হয়, 
তাহারই একটী সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়। এই নিমিত্ত হর এক 
পদার্থ এবং একটা শক্তি অথবা কেবল এক শক্তিই স্বীকার করিতে 
হইবে। 

পদার্থ লইয়। এ পধান্ত বিচার শক্তি পরিচালিত কারিতে পারিয়াছি 
কিন্ত এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, পদার্থ বাস্তবিক কি পদার্থ? যাহার গুরুত্ব 
আছে, তাহাদেব্ই পদার্থ কহা যাইবে অথব। যাহার তাহা নাই, 
তাভাকেই পদার্থ বলা ঘুক্তিসঙ্গত। এ মীনাংস। অতি গুরুতর | পদাথ 
বলিয়া যাহা! কথিত হয়, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় দুষ্ট বস্তর নির্দেশক 
শব্দ মাত্র। যেন ইতিপূর্বে জলের দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইয়াছে যে, ইহু। 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিতি করে। যথা জল এবং বরফ; 
কিন্তু ইভাও কথিত হইয়াছে বে, বাষ্প বলির। ইহার আর একটা রূপান্তর 
আছে। বস্ততঃ জলের এই ত্রিবিধাবস্থায় গুরুত্ব আছে, সুতরাং ইহা 
পদার্থ। পদার্থ বলিয়া যাহা কিছু আমর। পরিগণিত করিয়া থাকি, তাহ! 
কোথ। হইতে এবং কিরূপে উৎপন্ন হইঘ়। থাকে, তদ্িষয়ে কৌন ধারা- 
বাহিক প্রমাণ প্রাপ্ূ হওয়া যায় না| যাহা কিছু কখিত হয়, তাহ 
তদবস্তার কথ। মাত্র। সুতরাং আদি কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই বলা 








- যাইতে পারে ন1। যদিও পরীক্ষা এবং বিচার দ্বারা এক পদার্থ এবং 
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এক শক্তি পর্যন্ত উপস্থিত হওয়া গিয়াছে কিন্তু তথায় আসিয়াও প্রশ্ন 
হইবে যে, পদার্থ বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ আছে কি না? আমরা 
ইতিপূর্ব্রে বলিয়াছি, পদার্থের যে কোন প্রকার রূপাস্তর বা অবস্থান্তর 
সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা পদার্থের দ্বারা কখন সম্পন্ন হইতে পারে না। 
উত্তাপ শক্তিই তাহার নিদান। জলের শুষটান্ত দ্বারা তাহা প্রদশিত 
হইয়াছে । অর্থাৎ অকৃসিজেন এবং হাইড্রোজেন নামক ছুইটী বাম্পীয় 
পদার্থে অগ্নযত্তাপ প্রদান করিলে তাহার গরম্পর মিশ্রিত হইয়া জল 
উৎপন্ন করিয়া থাকে। বগ্পি এই জল পুনরায় উত্তপ্ত করা যায়, তাহ। 
হইলে বাষ্প হয় এবং বাম্পে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অকৃসিজেন 
এবং হাইড়োজেন পূর্বারৃতি ধারণ করির| থাকে | ঘে অবস্থায় এই 
পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায়, তাহাঁর বিপধার করিলে বেকি প্রকার পরীক্ষা 
ফল হইবে, তাহা আযাদের পক্ষে চিন্তার ব্যিয় নহে । কারণ প্রত্যেক 
পরীক্ষা অসংখ্য কারণের '্বার। স্ষদ্ধ রহিয়াছে । যে শকল কারণ আমর! 
এক্ষণে অবগত হইর়াছি, তাহাও সুচারুরপে শিক্ষা করিবার অধিকার 
হয় নাই। পদার্থের অবস্থ। সম্বন্ধে ভূবাযু এবং উত্তাপই প্রধান কারণ 
বলিয়া এক্ষণে নিদ্দি্ট হইয়াছে; কিন্তু উত্তাপের শক্তি কি, তাহা কে 
বলিতে পারেন? আমর! পরীক্ষ। করিয়। বাহ! দেখিয়াছি, সেই পরীক্ষা 
ফলঃ ভিত্তি করিয়! বিচার বুদ্ধি দ্বারা তাহার চরমীবস্থা অনুমান করিয়া 
থাকি। কিন্তু ইহা অভিশর স্থূল মীমাংসা । যে হেতু স্বভাব বলয়! 
যাহা জ্ঞান করা যায়, তাহার মূল্য কতদূর? স্বভাব বলি যাহাকে, ত ভাঁরই 
স্থির নাই। স্বভাব বলিলে৪ জগতের আংশিক ভাব মণ এুঝাইয়। 
দেয়। ম্বাভাবিকাবস্থায় উত্তাপের কতদূর পরাক্রঘ, তাহা মন্য়ের 
বুদ্ধির অতীত। উত্তাপের জ্ঞান সূর্য হইতে কথঞ্চিৎ লাভ করা যাইতে 
পারে। যে উত্তাপ পৃথিবীতে প্রাপ্ত হওয়! যায়, আমরা তাহাকে নির্দেশ 
করিতেছি না। কারণ স্থর্যের উত্তাপ থাহা, তাহার কোটি অংশের 


ঈশ্বরনিবূপণ ৩১ 


এক অংশও পৃথিবীতে উপলব্ধি করা যায় না। এক্ষণে উত্তাপের দ্বারা 
পদার্থ সকল যে কি অবস্থায় পরিব্তিত হইতে পারে, তাহা অনুমানের 
অতীত কথা । 

ভূবাযুর কাধ সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, পদার্থের প্রতোক বর্গ ইঞ্চ 
স্থানে ইহার ৭ সের গুরুত্ব পতিত হয়| যে পদার্থে উক্ত গুরুত্বের 
যতগুণ বৃদ্ধি হইবে, সেই পদার্থের আকুতি তদনুযায়ী রূপান্তর হইয়া 
যাইবে | ভূবাযু পদার্থের সর্ধবদিকেই সঞ্চাপন ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়। 
খাকে। এই নিমিত্ত উত্তাপের কাধ্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। 
পরীক্ষায় যাহা দৃষ্ট হয়, সেই জন্ত তাহাকেও আংশিক সিদ্ধান্ত বলিয়। 
কথিত হইয়া থাকে । এই আংশিক দর্শন ফলকে নিয়ম (12৬) কহে? 
স্থত্তরা তাহা অনন্ত হইতে পারে না। কারণ তাহা! কোন বিশেষ 
অবস্থায় কোন বিশেষ প্রকার কাধ্য করিতে সক্ষম এবং সেই অবস্থার 
ব্যতিক্রম ঘটিয়। যাইলে, তাহার কাধ্যও বিপধ্যয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 
উত্তাপের সাধারণ ধণ্ম এই থে, ইহা দ্বারা পদার্থ বিস্তৃত অর্থাৎ আয়তনে 
বৃদ্ধি হইয়। থাকে এবং উত্তাপ হরণ করিয়া লইলে, তাহ! সন্কৃচিত হইয়া 
যায়; কিন্তু এই নিয়ম সর্ধত্রে প্রযুজ্য হইতে পারে না। জল সম্বন্ধ 
ইহার নিয়ম বিপধারর হইয়া থাকে । জল উত্তপ্ত হইলে বাষ্পাকারে 
পরিণত হয়। যে সময় ইহাতে স্ষুটন কাধ্য আর্ত হয়, তাহাকে 
১০০ ডিগ্রী সেট্িগ্রেড্  কহে। জলের সার হইতে তাপ হরণ 


* তাপমান মন্ত্র ( 0060)02)007) দ্বারা উত্তাপ পরিমাণ কর! যায়। ইহা 
নানাবিধ কিন্ত একগ্রকার তাপমান যন্ত্র আছে, যাহা কৈশিক ছিদ্র বিশিষ্ট কাচের নলের 
মধ পারদ ধাতু প্রবিষ্ট করিয়া প্রপ্ত করা যায়। ইহা! বিবিধ নামে অভিহিত। যথা 
সেন্টিগ্েড, ফ্যারাণহীট এবং রোমার। মেট্টিগ্রেড তাপমান যন্ত্র ১০* মাত্রায় জল 
স্চুটিত হইয়। থাকে; ফ্যারাণহীটে ২১২ এবং রোমারে ৮*। এই বিভিন্ন মাপ দেখিয়া 


* জলের স্কুটনা বস্থার কোন প্রভেদ হয় না, এ কথা স্মরণ করা কর্তব্য। 
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করিলে, ইহার আয়তন নন্চিত হইয়া আইসে। কিন্তু যে সময়ে 
ভাপনানদন্ত্ে ০ চিন লক্ষিত হয়, তখন জল জমিয়। বরফ হয় এবং 
উহার আয়তন বিস্তৃত হইয়। থাকে। এই জন্য শীতগ্রধান দেশে 
জলাশয়ের উপরিভাগের জল জমিয়া৷ যাইলেও নিয়ে জল থাকা৷ প্রযুক্ত 
জলজন্ত সকল জীবিত থাকিতে পারে। এই নিমিত্ত স্বাভাবিক 
নিয়মকেও আংশিক সত্য বলিয়! গণনা করা যায়। যে কোন নিয়ম 
লইয়া এই প্রকার বিচার করা ধায়, তাহা হইতেই অবস্থাস্তরে বিপরীত 
কার্ধা লক্ষিত হইয়। থাকে। ঘছ্যপি গমূদয় সৃত্র সকল এই প্রকার দোষ 
সংযুক্ত হর, তাতা হইলে তাহার দ্বারা কিরূপে অনন্তের মীমাংস। করা 
যুক্তিসঙ্গত হইবে । পদার্থ এবং উত্তাপ বা শক্তি, মিশ্রিত, ভাঁবাপন্ 
হইয়াও তাহাদের সহস। ছুইটা স্বতন্ত্র বলিয়। জন কর। যায়: কিন্ট বিশেষ 
মনোযোগ করিয়া দেখিলে এই অন্তসান হর বে, পদার্থ বলিয়া এছ 
প্রতীয়মান হই-তছে, তাহা বাস্তবিক শক্তির বিকাশ মাত্র । জল 
যখন বরফ, তখন তাহা জলের অবস্থা বলিয। ঘদিএ উল্লিখিত ভর 
বটে, কিন্তু তাহ। উত্তাপের অবস্থার ফল এবং বাশ্পাকার ধারণ করিলে 
তথা'রও উত্ভাপই আদি কারণ থাকে । উত্তাপ পরিত্যাগ করিলে জল 
থাকিতে পারে কি না, অথবা জল পরিত্যাগ করিলে, উত্তাপ থাকিতে 
পাবে কি না, তাহ! কিঞ্কিং চিন্ু। করিয। দেখিলেই বুঝিতে পারা 
যাইবে । 

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, জড় পদার্থের মূলে কি আছে তাহা 
স্থির নির্ণয় করিতে হইবে । বট পদার্থ হইতে অগ্রদূর হইত হইলে, 
শক্তির অধিকারে যাইতে হ্য়। শক্তিরা বু ভাবাপন্ন হইয়াও এক 
কারণে তাহাদের প্রত্োকের উৎপত্তি হওয়া সম্ভাবনা, হাহা পূর্বে বল! 
হইয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে, শক্তি কি বন্ত? 

শান্্কারের। অন্মান করেন যে, পৃথিবীর সর্ব স্থানে এক প্রকার 
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পদীর্ঘ আছে, যাহাকে আমরা ব্যোম * শব্দে অভিহিত করিলাম । 
ইত্রাজীতে ইহাকে ইথার (9৮১৩7) কহে। 
ব্যোম বা আকাশ পর্যন্ত উঠা, মন্থর বুদ্ধি এবং জ্ঞান পরাভূত 


* আমাদের দেশে পঞ্চভৃতের কথ? প্রচলিত আছে, যথা ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরু 
এবং ব্যোম, যাহা হইতে যাবতীয় পদার্থ স্থষ্টি হইয়া] থাকে বলিয়া! শীস্তকারের৷ কহিয় 
গ্রিয়াছেন। এ মতটা ইউরোপে পুরাতন কালে গ্রাহ হইত। আধুনিক বিজ্ঞানীলোকে 
দেখা যাইতেছে ঘে, যে পঞ্চভৃতের কথা কথিত হইত, তাহা ভ্রমাত্বক বলিয়া "প্রতীয়মান 
হয়। কারণ ক্ষিতি শব্দে পৃথিবী বাঁ মৃত্তিকী। ইহা! একজাতীয় অর্থাৎ রূঢ় ধর্মাবলম্বী 

' নহে। ইহা নানাপ্রক।র রূঢ় পদার্থ মিশ্রণে যৌগিকাবস্থায় অবস্থিতি করে, সুতরাং ভূত 
বা আদি কারণ বলায় ভুল হইয়া থাকে ! অপ্‌ সন্বন্ধেও তদ্রুপ, তাহ] আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি। তেজকে ভূত বলায় দোষ জন্মিয়াছে, যেহেতু ইহা শক্তিবিশেষ ; কোন 
প্রকার পদার্থ নহে। মরুং বায়ু তাহাও আমর বলিয়াছি যে, ইহা যৌগিকও নহে, 
মিশ্রপদার্থ। বোম বাঁ আকাশ তাহার কখ।ই নাই, আকাশ কিছুই নহে, তাহ] পদার্থ 
বা ভূত হইতে পারে না। 

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা আপাততঃ ইংরাজদিগের নিকট, সুতরাং ভাহাদের মীমাংসার 
উপর কলমবাজী করা বাতুলা মাত । কিন্তু আমর! কোন কথা ন1 বুঝিয়া মতামত 
প্রকাশ করিতে পারি নাই৷ অতএব এই বিষয়টা লইয়াও আমরা কিছু চিন্তা করিয়াছি, 
চিন্তার ফল যাহা, তাহ! এইস্থানে লিপিবদ্ধ করা গেল। 

ইংরাজী বৈজ্ঞানিক মীমাংসা যাহা, ভাহা আমর! জড়শান্ত্রে আভাপ দিয়াছি। বিচার 
করিতে গেলে তাহ। হইতে কিছুই পাওয়। যায় না। সুতরাং কেবল বিশ্বাস করিয়া 
লইতে হয়। 

যৌগিক পদার্থ হইতে রূঢ় পদার্থে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু তথা হইতে আর গমনের 
উপায় নাই বা পরীক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। তখন রূঢ় পদার্থ লইয়। বিচার এ স্বানেই 
বিলয় প্র।প্ত হইতেছে । শক্তির কথা বর্ণন] কর] কাহারও শক্তিতে সংকুলান হয় না। 
হতরাং বর্তমান শতাঁবদীয় বৈজ্ঞানিক মীমাংস! দ্বার প্রকৃত পক্ষে সন্তোষ লাভ করা যায় 
না। কিন্তু দেখা যাক্‌, আমাদের পঞ্চভুতের ভিতর কোন বৈজ্ঞানিক সারতত্ব নিহিত 
আছে কি না? ূ 
| ৩ 
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হইয়া ইহাকে সকল পদার্থের মূলাধার বলিয়া স্বীকার করে। কিন্ত প্রশ্ন 
উঠিতেছে যে, এই ব্যোম পর্যন্তই কি সীমা? ব্যোম কি অনাদি? 
তাহার কি কোন কারণ নাই? কথিত হয় যে, ব্যোম স্পন্দিত হইয়া, 
আধারবিশেষের দ্বারা বিবিধ শক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে । এই ভাবে 
ব্যোমই আদি কারণ) কিন্ত তাহা হইলে জড়েরই রাজা হইত। 
পৃথিবীতে যখন জড়-চেতন পদার্থ দেখা যাইতেছে, তখন কেবল জড় 
স্বীকার করিয়৷ পলাইবার উপায় নাই। এই নিমিত্ত ব্যোমের আদি 
কারণ নির্দেশ করিতে হইবে। 

মহাকারণের কারণ। এক্ষণে কথা হইতেছে, মহাকারণের সুম্মকে 
ইথার (6৮4৩: ) বা ব্যোম বলিয়! যাহা কথিত হইল, তাহাকে শক্তিরই 
আদি কারণ বলিয়া পণ্ডিতের! কহিঘনা থাকেন কিন্তু পদার্থের আদি কারণ 
নির্ণয় হইতেছে না, এই নিমিত্ত শক্তি হইতেই পদার্থ এবং উহা নিজের 
ব্োমপ্রহ্তত হইয়া থাকে। এক্ষণে ব্যোমের উৎপত্তি কিরূপে সাধিত 
হইয়া থাকে, তাহ। নির্ণয় করা মহাকারণের কারণ অস্তর্গত। আকাশ 
কথাটা প্রথমতঃ সম্পূর্ণ আল্পমানিক জ্ঞান মাত্র। ইহাকে কেবল জ্ঞানে 


সচরাচর আমরা! পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা! বুঝিয়! থাকি । তদ্দিষয়ে কাহার ভ্রম 
জন্মিতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা বর্ণনা করেন। 
আমাদের *বোধ হয়, আর্যেরা এই ব্রিবিধাবস্থায়, পাধিব যাবতীয় পদা।দিগকে, প্রথম 
বিভাগ রূপে বাবস্থী করিয়াছিলেন। ক্ষিতি অর্থাৎ পদার্থের কঠিনাবস্থা, অপ অর্থাৎ 
তরলাবস্থা, মরুৎ অর্থাৎ বান্পীয়াবস্থা, তেজ অর্থাং শক্তি এবং ব্যোম অর্থাৎ আশ । 
এই পঞ্চ বিভাগের দ্বার সমুদয় জড় জগৎ সীবাস্থ হইতেছে। ফলে জড় জগ্রৎ এই স্থানেই 
সমাপ্ত হইল। ইংরাজী মতেও তাহাই কহা হয়, কিন্তু ভাহারা অগ্থাপি, হিন্দু আযাদিগের 
্যায় হন্দর রূপে বিভাগ করিতে পারেন নাই, বোধ হয় আর কিছু দিন পরে তাহ! দেখা 
ঘাইবে। কঠিন, তরল, বান্প, তেজ এবং আকাশ বলিলে সমুদয় জড় পদার্থের আদান 
বুঝিতে পাঁর। যায়। বোধ হয় তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে নাঁ। 
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বুঝিতে পারা যায় বটে কিন্তু বিজ্ঞানে হইতে পারে না। ব্যোমের পর 
আর কথ। নাই আর বাক্য নাই, আর ভাব নাই, আর বল! কহা কিছুই 
নাই। এক পক্ষে আকাশের ধর্শ নাই, কর্ম নাই, আর এক পক্ষে, 
তাহাও আছে। উর্ধে যাইতে হইলে আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
কিন্তু নিয়ে আসিলে ক্রমান্বয়ে স্কুলের স্থল কাধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। 
অতএব এই আকাশের অন্ত কোনরূপ ধন্ম প্রাপ্ত না হইয়া, কেবল মাত্র 
একপ্রকার জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা উপলব্ধির বিষয় বটে। এই 
জ্ঞানই ব্যোমের উৎপত্তির কারণ। 

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে যে, জ্ঞান হইতে ব্যোমের উৎপত্তি 
কিরূপে সাধিত হয়? এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নহে। এই জ্ঞানকে 
চিৎ্শক্তি কহে। 

চিৎশক্তি সচ্চিদান।ন্নর দ্বিতীয় রূপ। কেন না তিনি সৎ চিৎ 
এবং আনন্দ, এই ত্রিবিধ শব্দের একত্রিভৃতরূপে বিরাজ করিতেছেন । 

ব্যোমের আদিতেও জ্ঞান এবং স্কুলের স্কুলে পধ্যন্তও জ্ঞান । জ্ঞান 
বাতীত আর কিছুই নাই | কে বলিল যে ইহা উত্তাপ? জ্ঞান। কে 
বলিল যে ইহা অকাসজেন? জ্ঞান। কে বলিল যে ইহা জল? জ্ঞান। 
কে বলিল থে ইহা মন্তম্তা? জ্ঞান। এইরূপে সকল বিষয়ে জ্ঞানেরই 
প্রাধান্য পরিলক্ষিত থাকে । অতএব জ্ঞান বা চিত্শক্তিই মহাকারণের 
কারণম্বরূপ | 

মহাকারণের মহাকারণ। পূর্বে কথিত হইল বে, চিৎ বা জ্ঞানই 
ব্যোমের উৎপত্তির কারণ। এক্ষণে স্থির করিতে হইবে যে, এই জ্ঞান 
কাহাকে অবলম্বন করিয়। আছে? যখন স্পষ্ট জ্ঞানের কা্ধ্য সর্বতোভাবে 
দেখা যাইতেছে, তখন তাহার অবলম্বন অস্বীকার করা যায় না। এই 
জ্বানের কারণ নির্ণয় করাকে, মহাকারণের মহাকারণ কহে। 


". ধাহা হইতে এই, জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাকেই জ্ঞানের 


৩৬ তত্ব-প্র কাশিকা $ 


উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইবে । তিনিই সৎ, তিনি না 
থাকিলে জ্ঞান থাকিত না, যেমন নিপ্রাকালে আমরা অজ্ঞান হইয়া 
থাকি। তখন আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, তাহা আমবা সকলেই 
প্রতিদিন অনুভব করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের দেহে চৈতন্য থাকা 
হেতু জাগ্রতাবস্থায় আবার জ্ঞানের কার্য হইতে থাকে । সেই চৈতন্ত 
বা সং, জ্ঞানের সময়ে থাকেন এবং যখন জ্ঞান না থাকে, তখনও তিনি 
থাকেন, এই নিষিত্ত তাহাকে জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ বলিয়৷ কথিত 
হয়, মানুষ মরিয়। গেলে জ্ঞানের কাধ্য আর হয় না কিন্তু অজ্ঞান হইলে 
মান্য মরে না, এই জন্ত জ্ঞানের আদিতে আরও কিছু স্বীকার করিতে 
হয়, তিনিই মত বা বর্গ 

চিৎ বাজ্ঞ/নের কারণ ভাব যে মূহর্তে ধারণা হয়, সেই মৃতূর্ভে আনন্দ 
উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা ফল স্বরূপ জানিতে হইবে । অথাৎ স্থুলের 
স্বল হইতে ক্রমান্বয়ে "বিচার করিতে করিতে, যখন মহাকারণের 
মহাকারণ দা উপস্থিত ইওর| যায় তখন রা অপার শাস্তি ও 
স্থখাগভব হইয়। থাকে; বিচার বুদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়, এবং সঙ্ক্প 
বিকল্প শেষ হি আসে; সে সমরে কার্য কারণ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া 
যায়, মনের এই অবস্থা সংঘটিত হইলে তাহাকে আনন্দ কহে! 


রঙ শি 


চৈতন্যশান্তর 


কারণের কারণে কথিত হইয়াছে বে, মন্তষ্তেরা ছুইভাগে বিভক্ত, যথা 
জড় এবং চেতন। আমরা জড়ভাব লইয়া ত্রমানধয়ে মহাকারণের 
মহাকারণ পধ্যন্ত যাইয়া! ব্রহ্ষনিরূপণ করিয়াছি। যে পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়া এই প্রকার বিচার করা হইয়াছে, তাহাকে বিস্সেষণ (4778195 ) 


ঈশ্বর নিরূপণ ৩৭ 


কহে। চৈতন্য শাস্ত্রাধায়ন করিতে হইলে, সংশ্লেষণ (5707599) 
প্রক্রিয়ায় বিচার করা কর্তব্য। সৎ বা ব্রন্ষ, জ্ঞানের নিদান স্বরূপ । 
জ্ঞান হইতে যখন ব্যোম, ব্যোম হইতে শক্তি, শক্তি হইত রূঢ় পদার্থ এবং 
বূঢ় পদার্থ হইতে যৌগিকপদার্থদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; তখন 
এতদ্সমুদয় সেই “সং এরই বিকাশ না বলা যাইবে কেন? যেমন বীজ 
হইতে অঙ্কুর, অস্কুর হইতে কাণ্ড কাণ্ড হইতে প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড হইতে 
শাখা, শাখা হইতে প্রশাখা, গ্রশাখা হইতে পল্পব, তদনস্তর ফুল; ফুলের 
পর ফল, ফলের অভ্যন্তরে শান, তাহার পর বাঁজ। এই বীজে যে 
দ্রবাটা থাকে, তাহার অভ্যন্তরে বৃক্ষের সমুদয় অন প্রত্যন্গ নিহিত ভাবে 
অবস্থিতি করে। অর্থাৎ সেই পদার্থটী হইতেই বৃক্ষের নানাবিধ উপাদান 
ও গঠন জন্মিয়া থাকে । বিচার করিয়। দেখিলে এ কথা অনায়াসে বুঝা 
যাইতে পারে। বীজের অন্তর্গত যে সত্য বা অসত্য আছে, তাহা 
কাণ্ডের স্কুল ভাবে পরিলক্ষিত হইবে না, তাহা দেখিতে হইলে মহা- 
কারণের মহ্াকারণে দেখিতে হইবে । অর্থাৎ যাহাকে যে স্থানে দেখা 
যার, তাহাকে সেই স্থানেই সর্ধদ! দেখিতে হইবে। ফলের শাস কখন 
প্রকাণ্ডের বাহিরে কিম্বা অভ্যন্তরে পাওয়া যায় না। তাহা ফলেই 
অন্বেষণ করিতে হয়। আম গাছ অবলেহন করিলে আম খাওয়] হয় না, 
কিন্তু আম গাছ এবং আমের সত্তা হিসাবে কেহ বিভিন্ন নহে। যেমন 
লৌহ অস্ত্রেযে ভাবে রহিয়াছে, হিরাকসে সে ভাবে থাকে না, এখানে 
সপ্পূর্ণ গ্রভেদ দেখ! যাইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি অন্ত্রের এবং 
ভিরাকসের লৌহ অদ্বিতীয় নহে? অস্ত্রে, লৌহ স্ব-ভাবে এবং হিরাকসে 
যৌগিক অবস্থায় রহিয়াছে । স্ব-ভাব এবং যৌগিকভাব স্থুলে এক নহে; 
এই নিমিত্ত গ্রভেদ দেখা যাঁয়। অতএব বিচারকালীন এই নিরমটা 
সর্ববদ! শ্মরণ রাখিলে কম্মিন কালে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে 
না। অতএব প্রত্যেক পদার্থেরই “নৎ এর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। 


৩৮ তত্ব-প্রকাশিক। 


অনেক স্লদর্শা পত্ডিতেরা, ধাহাদের সংখা! নংখাবাচক শবে নির্ণয় 
করা ঘায় না, বলেন যে, ষগ্যপি নকল বস্তুতে মং অথবা ব্রহ্ম থাকেন, তাহা 
হইলে অন্যায়, অসত্য স্তায় কার্ধয হয় কেন? সং ধিনি তিনি কখন 
অনৎ নহেন। তিনি মঙ্গলম্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, তাহার দ্বারা অমঙ্গল বা অজ্ঞান- 
জনক কার্ধের কখন সম্ভাবনা হয় ন|॥ এই প্রস্তাবটা নিতান্ত বালকবৎ 
অজ্ানের উচ্ছারমাত্র। কারণ ঘাহারা জড়-শান্্ অধায়ন করিয়াছেন, 
তাহারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য কিরূপে 
উৎপাদন হই থাকে । এক বাক্তি আজ বালক, কাল যুবা, পরশ্ব 
প্রো, পরে বৃদ্ধ, তাহা কিরূণে হয়? এই অবস্থান্তর একজনেরই স্বীকার 
করিতে হইবে কিন্তু অবস্থা পরম্পবা বিচার করিয়া দেখিলে কখনই 
মিলিবে না। বালকের অবস্থা বৃদ্ধের সহিত কি প্রকারে সামপ্তস্ত করা 
যাইবে? অথবা, নাইট্রোজেন নামক রূঢ় পদার্থ টী, যখন অঙ্গার এবং 
হাইড্রোজেন ঘটিত পদা্থনিকবের মহিত যোগপাধন করে, তখন তাহার! 
বলকারক পদার্থ বলির অভিহিত হইরা থাকে । যথা দুগ্ধ, মাংস, ভাল 
ইত্যাদি। কিন্ত এই নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন এবং অঙ্গার ঘটিত আর 
একটা যৌগিক আছে, যাহাকে হাইড্রোপিয়ানিক আযাসিড বলে; তাহার 
্টায় বিষাক্ত পদার্থ জগতে আর আছে কি না বল! যায় না। অতএব 
পারের দোষ গুণ অবস্থার প্রতি নির্ভর করিতেছে, ভাহা জড়-শাস্তর 
অধায়ন না করিলে কোনমতে বুঝা যায় না। 

প্রাণিজগৎ একপ্রকার পদার্থ দার! গঠিত। কিন্ত যৌগিক সস্থায়, 
কি যৌগিকদিগের কার্ধয মন্বন্বে, কি রড এবং তদভীতীবস্থ কত্রাপি 
তাহাদের প্রভেদ পরিদৃষ্ঠমান হয় না। কিন্তু স্থুলের স্বুলে এক বলিয়া 
কি পরিগণিত করা যাইতে পারে? কখনই নভে । ক'রণ ময় এবং 
গো ও'অশ্বের নানাবিধ বিষয়ে মিল আছে, নেই নিমিত্ত মনতত্য এবং গো 
অশ্ব এক প্রকার বল] যায় না। যদিও স্থুলের স্থুলে উহাদের পরম্পর 


ঈশ্বর নিরূপণ ৩৯ 


পার্থক্য পূর্ণ পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্ত সুশ্ম্ কারণ এবং মহা- 
কারণাদিতে সকলেই এক এবং অদ্ধিতীয়। এই নিমিত্ত এক অদ্বিতীয় 
সং জগতের যাবতীয় পদার্থ এবং অপদার্থের মূলে অবিচলিত ভাবে 
বিরাজ করিতেছেন। রামকুষ্ণদেব তন্লিমিত্ই কহিতেন। 
“সাপ হ'য়ে খাই আমি রোঝ। হ'য়ে ঝাড়ি। 
হাকিম হয়ে ংকুম দিই পেয়াদা হয়ে মারি |» 

্রহ্ম নিরূপণের ছুই প্রকার লক্ষণ আছে। উহাকে স্বরূপ এবং তটস্থ 
লক্ষণ কহে । যেমন জলের মধ্যে সু্য বা চন্দ্রের প্রতিবিষ্ব দর্শন করিয়! 
প্রত স্র্ধা এবং চন্দ্র নিকূপিত হইয়া থাকে। ছায়া ক্ূরধ্য চন্ত্র এক মতে 
প্রকৃত নহে, তাহ! প্রকৃত বস্তর ছায়া মাত্র। কারণ তদ্দারা আলোক 
এবং উত্তাপ নির্গত হইতে পারে ন।; কিন্তু প্রকৃত কুষ্য চন্দ্র হইতে তাহ? 
প্রকাশ পাইয়। থাকে । এইরূপে ছায়াকে অসৎ বা মিথ্যা কহা যায় 
এবং এই মিথ্যাভাব যদ্‌ কর্তৃক পরিদৃশ্ঠমান হইয়। থাকে, তাহাকে সৎ 
কহে, অর্থাৎ “সৎ” এর সত্ব! হেতু অসৎ বা মিথ্যাকে পত্র ন্যায় দেখার, 
যেমন মরীচিক|। উত্তপ্ত বালুকা পূর্ণ দীর্ঘ প্রান্তরে, মধ্যাহ্ৃকালে দূর 
হইতে বারি ভ্ম জন্মাইয়া থাকে; কিন্তু উহার নিকটে গমন করিলে 
মরীচিকা বিদূরীভূত হইয়া যায়। এই বারি ভ্রম, বারি আছে বলিয়াই 
জন্মিতে পারে। বারি না থাকিলে এ প্রকার ভ্রম হইতে পারিত না) 
এই স্থানে মরীচিক! অসৎ বা মিথ্যা এবং বারি সৎ বা সত্য । 

সুলের স্থূল হইতে মহাকারণের সু্্ পধ্যন্ত আমরা এই জড় সংসার 
নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছি বটে কিন্তু তদ্বারা কি 
তাৎপধ্য বহির্গত হইয়াছে? আমরা কোনও পদার্থকে প্রকৃত পক্ষে 
কোন বিশেষ শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতে পারি নাই । যখন যাহাকে যেমন 
দেখাইয়াছে, তখনই তদ্দরপ বর্ণনা করা হইয়াছে। প্ররুত পক্ষে যে তাহা 
কি, ভছ্িষয় নিরূপণ করিতেই মহাকারণ পথ্যন্ত আসিয়া উপস্থিত 


৪০ তত্ব-প্র কাশিকা 


হওয়া গিয়াছে ও সে স্থানে আসিয়া বিচার স্থগিত হইয়াছে, এই জন্য 
তাহাকেই সত্য বলিয়! কথিত হইতে পারে। 

“লং” এর ধ্বংশ নাই, কিন্তু জগতের পদার্ঘদিগের এক পক্ষীয় ধ্বংশ 
আছে । যথ। মন্স্তাদি জন্মায় এবং মরিয়া যায়। এ স্থানে যৌগিকা- 
বস্থায় ধংশ আছে কিন্তু রূঢ় পদার্থদিগের তাহা নাই। অর্থাৎ পাঞ্চ- 
ভৌতিক সংযোগসস্তৃত কার্ধাটার বিনাশ হয়, কিন্ত ভূতের নাশ হইতে 
পারে না। এই দৃষ্ান্তে ভূতের সত্য এবং তৎ যৌগিকেরা মিথ্যা 
বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে । যদ্দারা মিথ্যা বস্ত সত্যবৎ প্রতীতি 
জন্মিতেছে, তাহাকে সৎ কহে। কিন্তু জড় শান্ত ধারা আমরা অবগত 
হইয়াছি বে, রঢ পদার্থ ও শক্তির সহিত তুলনায় অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইয়। গিয়াছে; শক্তি জ্ঞানে এবং জ্ঞান “সৎ? এ পর্যবসিত হইয়াছে। 
এই নিমিত্ত স্কুলের স্তুল হইতে মহাকারণের সুঙ্্রাবধি মিথা] বা মায়। 
এবং মহাকারণের কারণ,.ও মহাকারণের মহাকারণ অর্থাৎ চিৎ এবং 
“সৎ” এর স্বরূপ জ্ঞানকেই স্বরূপ-লক্ষণ কহে। অর্থাৎ যিনি সত্য এবং 
জ্ঞান স্বরূপ, ধিনি উপাধিবজ্ভিত শুদ্ধাত্সা, তিনিই ব্র্ধ। উপাধিবিবজ্জিত 
বলিবার হেতু এই যে, তাহার স্বরূপ লক্ষণে অর্থাৎ মহাকারণের কারণ 
এবং মহাকারণের মহাঁকারণে, কোন উপাধি বা গুণবাচক আখ্যাবিশেষ 
প্রদান করা যায় না, এজন্য তিনিই ব্রদ্ধ। সৎ বা সত্য, নিতা, ইহাতে 
কি উপাধি প্রযুজা হইতে পারে? সত্য এবং নিত্য, অসত্য এবং 
্সনিআনোণস শব্দের বিপরীত ভাব্‌ মাত্র। মিথ্যায় গুণের লক্ষণ 
আছে। যেমন বরফ, শীতল গুণযুক্ত কিন্তু জলে তাহা দ ক না, 
বাশ্পের ত কথাই নাই। এস্থানে বরফের এক গুণ এবং জলের আর 
এক গুণ অবগত হওয়া! যাইতেছে । দি" এর কি গুণ? তাহা আমর! 
বর্ণনা করিতে অক্ষম, আমরা জানি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
যাহ! মিথ্য| নহে, তাহাই সং। কতকগুলি গুণের দ্বার মিথ্যা প্রতিপন্ন 
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হইয়। থাকে | মিথ্যা যাহা নহে, তাহাই সং। এই নিমিত্ত ব্রহ্ম গুণ- 
বিরহিত ও উপাধিবিবঙ্জিত। 

সৎ বা ব্রক্ষ, তিনি মহাকারণের কারণন্বরূপ, গুণের কাধ্য 
মহাকারণের স্কুলে প্রতীয়মাণ হয়। এই নিমিত্ত তিনি গুণযুক্ত নঙেন। 

“মত” এ শ্ণ প্রয়োগ হইতে পারে না, তাহার কারণ এই যেজ্ঞানের 
দ্বারা সত্যাভ্যান হয় মাত্র, কিন্তু উপলব্ধি হইতে পারে না। যাহা 
উপলব্ধির বিষয় নহে, তাহা! গুণযুক্ত হইবে কিরূপে? জ্ঞানেও গুণ 
নাই, ব্যোমেও গুণ নাই কিন্তু শক্তির উৎপত্তির কারণ ব্যোম, এই নিমিত্ত 
তাহাও গণযুক্ত বল! হয়। আমাদের শাস্ত্রে ব্যোমের ধর্শ, শব্ধ বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছে । শব্দ অর্থে জ্ঞান, এস্থলে গুণ বোধক জ্ঞান, এই 
জন্ত তাহাকে সৎ বলা যায় না; কিন্ত “চি, এর দ্বারা যে সত্য বোধ 
হয়, তাহা গুণবিরহিত, এই নিমিত্ত তিনি গুণাতীত। সংকে এই 
লক্ষণ দ্বারা যখন লক্ষিত করা হয়, তখন উহাকে স্বরূপ লক্ষণ কহে। 
অর্থাৎ বিশ্রিষ্ট করিয়া গুণানুসারে স্থুলের স্কুল হইতে মহাকারণের কারণ 
জ্ঞান লাভ করিয়া, ঘে সত্য বোধ লাভ কর! যায়, তাহাকে স্বরূপ লক্ষণের 
ফল কহে। 

সৎ হইতে পধ্যায়ক্রমে অবরোহণ করিলে মহাকারণের স্থুলে, গুণের 
জ্ঞান সঞ্চারিত হ্হয়। থাকে। এই জ্ঞান বিবিধ বিচিত্ররণে ক্রমেই 
প্রতীয়মান হয়, তাহা জড়শান্ত্রে বলা হইয়াছে । যথা, শক্তি, রূঢ় পদার্থ 
এবং তাহাদের যৌগিক। এই শেষোক্ত অবস্থার গুণের যেকি গধ্য্ত 
কাধ্য হয়, তাহ! পঞ্চেন্রিয় দ্বার! প্রতিনিয়ত উপলব্ধি কর! যাইতেছে । 

গুণই পদার্থ নির্দেশ করিয়া দেয়। গুণ না থাকিলে পদার্থ থাকে না, 
সেই প্রকার যতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ ব্রচ্ধও আছেন। এই লক্ষণকে 
তটস্থ কহে। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রদ্ষের গুণ স্বীকার করিতে হয়। 

কারণ কথিত হইল যে, পদার্থ থাকিলেই গুণের বিকাশ হইবেই হইবে? 
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কিন্তু তাহা না থাকিলে গুণও থাকিবে না। জগৎ আছে স্ৃতরাং 

তিনিও আছেন, যখন জগৎ নাই তখন তিনিও নাই। এই লক্ষণে 

্রন্ধকে সগুণ-রদ্ম কহা যায়। 

স্বরূপ এবং তটস্থ লক্ষণ কিন্বা অন্ুলোম এবং বিলোম অথব! বিশ্লেষণ 

এবং সংগ্লেষণ প্রক্রিয়ার দুই প্রকার বিচারে, ছুই প্রকার মীমাংস! হইয়া 
থাকে । স্থলের স্কুল হইতে, মহাকারণের মহাকারণ এক প্রকার জ্ঞান; 
যহাকারণ হইতে স্কুলের স্কুল পধ্যন্ত, আর এক প্রকার জ্ঞান। এতদ্বাতীত 
তৃতীয় প্রকার জ্ঞান আছে, যাহা স্বরূপ এবং তীটস্থ লক্ষণের যৌগিক- 
বিশেষ । যথা বৃক্ষ হইতে প্রকাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, ফুল, ফল, শাস, 
বীজ, এবং বীজের শাস; ইহাকে বিশ্লেষণ বা স্বরূপ-লঙ্ষণ-বাচক গ্রক্তিয়া, 
কহে। কারণ বীজের শাস হইতে বুক্ষের উত্পত্তি হইবার কথা। পরে 

ক্সেষণ বা! তটস্থ লক্ষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, বীজ হইতে শীস,, 
ফল, ফুল, পত্র, শাখা, প্রশাখা, কাণ্ড মূল ইত্যাদি । এইস্থানে বৃক্ষের 
এক সন্ধা সর্ধত্রে পরিদৃশ্টমান হইতেছে। ইহা কেবল জ্ঞানের কথা 
নহে। বীজ হইতে বুক্ষ হয়, তাহার ভুল নাই? কিন্তু বুক্ষের শাখ। 

প্রশাখ। হইতেও স্বতন্ত্র বৃক্ষ জন্মিতে পারে । যখন বীজ ব্যতীত শাখ! 

প্রশাখায় বৃক্ষের উৎপত্তি হইতেছে, তখন তন্মধ্যে বুক্ষের এক প্রকার 

সত্ব। অস্বীকার করা যায় না। যেমন মন্তস্য হইতে মনু হইতেছে, কিন্ত 

মরা মানুষ কখন জীবিত সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না। চৈতন্থ 

বন্ত যাহাতে আছে, তাহ! হইতে সচেতন পদার্থের উৎপত্তি হইল 

কথা | এই জন্য ব্রঙ্গকে সপ্ুণ কহ যায়। 

কোন কোন মতে এই সগুণ প্রন্মকে ব্রদ্গপদে উল্লেখ না করিঘ/ 

ঈশ্বর বলিয়! অভিহিত, কর। হয়। ইশ্বর বলিলে “চিৎ” এর কার্ধা 

বুঝাইয়া থাকে চিৎ সংকে অবলগ্বন করিয়া আছেন। স্ৃতরাং চিৎ, সং 

নহেন। এ কথ! এক পক্গীয় ম্বরূপ-লক্ষণের কথা । “সৎ” আদি কারণ, 
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তাহা হইতে যাহা হইয়াছে, হইতেছে, বা হইবে, তাহা তদ্কর্তৃক প্রস্থ 
হইতেছে বলিতেই হইবে। কেবল বিচারের বিভাগ কার্য্ক্ষেত্রে 
্াড়াইতে পারে না। “চিৎ” জড় নহে, তাহা চৈতন্ত বস্ত। কেন ন! 
চৈতন্য পদার্থ বলিয়৷ যাহা! কথিত হয়, তাহা তাহার দ্বারা সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। 

মহাঁকারণের স্থূল ও সুক্ষ পধ্যন্ত আমরা যেরূপ পরীক্ষা এবং বিচার 
করিয়া দেখিয়াছি, তাহ দ্বারা চৈতন্যোৎপাদন কর! শক্তি, কোন স্থানেই 
লক্ষিত হয় নাই। টৈতগ্ঠ পদার্থ, হয় “চিৎ” এর কিন্বা “সং” এর প্রতি 
নির্ভর করিতে হইবে । 

জড় শক্তি অথব1 জড় পদার্থ দিগের যৌগিকসমূহের চৈতন্য প্রদাযিনী 
শক্তি নাই। যে পদার্থ, অর্থাৎ বীর্য দ্বারা সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহা! 
সজীব টচত্ন্তসংঘুক্ত পদাথবিশেষ | উহাদের ম্পর্মাটাজুয়া (5967- 
17207208 ) কহে। যে ব্যক্তির বীধ্যে, এই সজীব পদার্থ গুলির 
বিরুতাবস্থা জন্মে, অথবা যে যোনিতে কোন রোগপ্রযুক্ত তীব্র ধর্শদংযুক্ত 
কোন প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, তথায় এই সজীব কীটের! মরিয়। যায়। 
সেই গর্ভে সুতরাং কখন সন্তান জন্মিতে পারে না। অতএব জড়ের 
দ্বারা চৈতন্য পদার্থ জন্মিতে পারে না। জগতে যখন চৈতন্য পদার্থ 
রহিরাছে, তখন মহাকাঁরণের কারণ কিন্বা মহাকারণের মহাকারণকে, 
কি জন্য এ স্থানেও নিদান বলিয়া জ্ঞান কর! যাইবে ন|? 

যগ্ঘপি এই কথায় তর্ক উত্থাপন করা যায় ষে, মনুয্যাদি জড়-চেতন 
পদার্থেরা, এই বিশেষ প্রকার যৌগিকাবস্থার কাধাম্বরূপ | আমর| জড় 
জগতে দেখিতে পাই যে, ইহারা আপনি বদ্ধিত হইতে পারে, নানাবিধ 
বপান্তর হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য বা অন্ত জীবের ন্ায়, ধর্-লাঁভ করিতে 
পারে না। পাহাড় পর্বত তাহার দৃষ্টাত্ত। পাহাড় প্রথমে কিঞ্চিৎ উচ্চ 
' হয়, পরে কাল সহকারে, অত্যুচ্চ পর্ধবতাকাঁর ধারণ করিয়া থাকে । লবণ 


৪৪ তত্ব-প্রকাঁশিকা 


ও মিছরী দানা বাধিয়া স্বলাকার লাভ করিতে পারে, নিও তথায় চৈতন্য 
পদার্থ জন্মে না। জড় পদার্থে শক্তি সঞ্চালন করিলে, ওহারা স্পন্দিত 
হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত সজীব জীবের ন্যার হয় না। কলের 
মানুষ হইতে পারে, কলের জন্ত হইতে পারে, তাহারা কাধ/ বিশেষ সমাধা 
করিতেও পারে। ফনোগ্রাফে (ইঙ্গিতে) কথাও কয়। ইউরোপে 
নাকি কলের সাহেব ও বিবি প্রস্তত হইয়া থাকে, তাহারা আলিঙ্গন ও 
প্রত্যালিঙ্গন করিতেও পারে কিন্তু খায় না, জ্ঞানে কথা কহে না, সন্তান 
উৎপাদন'করে না। জড় শক্তিতে যাহা হইবার, তাহাই হয়, টৈতত্ 
শক্তির কথা স্বতন্্র। অতএব মন্কস্তাদিতে চৈতন্য বস্ত স্বীকার করিতে হয়। 
যে বস্ত্র যে ধশ্মাবলম্বী, তাহার কাধ্যও তদ্রপ। যাহার ঘেস্থান মে 
তথায় যাইতেই চাহে। যৌগিক পদার্থ বিকৃত করিলে, বূচাবস্থায় চলিয়া 
যায়। আমরা বিদেশে যাইলে স্বদেশে বাইবার জন্ত ইচ্ছা করি, বংটা 
হইতে বাহিরে গমন করিলে, পুনরায় বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছ। 
হয়। আঘাদের দেহে চৈতন্ত পদার্থ আছেন বলিয়া অথণ্ড, সং্বরূপ, 
টৈতহাতে গমনের ইচ্ছ। হয়। সেই জন্ত সংসাররূপ বিদেশে কিছু দিন 
থাকিয়া, আপন নিত্যধাযে যাইবার জন্য সময় উপস্থিত হইয়। থাকে । সে 
সমর উপস্থিত হইলে "আর কাহারও নিন্তার নাই । তখন তাহার ঘর 
বাড়ী ভাল লাগে না, আপনার দেহ ভাল লাগে না, পরমাত্ম! ব| “সহঃ 
এতে টলিয়! যাইবার জন্য একাগ্রতা আসিয়৷ অধিকার করে। টচতন্য 
না থাকিলে চৈতন্োর কথা স্মরণ হইত না। 
আমরা যখন নিদ্রা যাই, তখন আমাদের কোন ভ্রান থাকে ₹ কিন্ু 
জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞানের কার্য হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে । চৈতন্তবিহীন 
অর্থাৎ মরিয়া যাইলে আর তাহাতে জ্ঞানের কিবা অন্ত কোন কাধ্যই 
হইতে পারে না। মরা মন্ুষ্ে জড় শক্তি সঞ্চালিত করিলে, তাহার 
কাধ্য দেখা যায় কিন্তু মনুস্য আর জীবিত হইতে পারে না। অতএব 


্ ঈশ্বর নিরূপণ ৪৫ 
মনয্যাদি, জড় এবং চেতনের যৌগিকবিশেষ। মন্ুস্বদেহ জড় পদদার্থ 
দ্বারা গঠিত হই়াছে এবং চৈতন্ত বা আত্মা, তাহাতে অধিনায়ক রূপে 
বিরাজ করিতেছেন । 

মনুষ্য দেহে যে চৈতন্য আছেন, তাহাকে সাধারণ কথায় আত্ম! এবং 
মহাকারণের মহাকারণকে পরমাত্মা কহে। 

আত্মার কয়েকটি নাম আছে। যথ! জীবাত্মা, লিঙ্গ শরীর এবং 
হিরণাগর্ত । . 

আত্মার স্থান মস্তি । কারণ, দেহের অন্থান্য স্থানের কাধ্য, বিচার 
করিলে আত্মার কোন লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়! যায় না। যেমন সৎকে, চিৎ 
ব| জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায অর্থাৎ “নং” এর পরিচায়ক চিৎ, তেমনি 
আত্মার পরিচায়ক জ্ঞান । ফলে “নং” ও “চিৎ” এতে যাহা, আত্মা এবং 
জ্ঞানেও তাহা । আত্মা, জীব-দেহে প্রবেশ করিয়া গুণযুক্ত হইয়। থাকেন, 
এই নিমিত্ত, শুদ্ধজ্ঞানের সহিত কতকগুপি গুণবূপ আবরণ পতিত 
হৃইরা মিশিত জ্ঞানের কাঁধা সংঘটিত হইয়া! থাকে 

মস্তি ব্যতীত অন্য স্থানে আত্মার নিবাস নহে, তাহা জ্ঞানের 
কাধ্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। মন্গুষ্যের হন্ত পদ, কিন্ত] উদর অথব। 
বক্ষের যন্ত্রবিখেষের গীড়া বশত বিরুত ধশ্বযুক্ত হইলেও, জ্ঞানের 
তারতমা হইতে গারে না; কিন্তু মস্তিষ্কের ব্যাধি হইলে, জ্ঞানের 
বিলুপ্ত হওয়। সম্ভব, ফলে তাহা ঘটিয়াও থাকে, এই জন্য আমার 
স্থান মস্তি । 

মন্তিক্ষের কোন বিশেষ প্রকার স্থানকে যে আত্ম বলে, তাহা 
আমাদের স্কুল দৃষ্টির অন্তর্গত নহে। যোগাদির প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা 
তাহা গোচর হইয়া থাকে। 

বিচারের স্থবিধা এবং কার্ধাবিভ।গ হেতু আত্মাকে তিন বা চারিটা 


" অবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে। যথ| মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কোন. 


৪৬  তত্ব-প্রকাশিকা 


'কোন মতে চিত্ত শবটাও কথিত হয়। এই উপাধিগুলি প্ররূতপক্ষে 
আত্মার নহে, তাহা চিৎ বা জ্ঞানের কহা কর্তৃব্য। 
আত্মা জীবদেহে সাক্ষী-স্বরূপ অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তিনি 
খাকিলেই জ্ঞান থাকিবেই, সুতরাং কার্ধাকালে জ্ঞান কর্ধৃকই সকল বিষয় 
অম্পন্ন হইয়া থাকে। 
. পূর্বের কথিত হইল যে, কার্াক্ষেত্রে জ্ঞানের কয়েকটা অবস্থা আছে; 
যাহা অবস্থা এবং কার্ধাবিশেষে, বিশেষ প্রকার উপাধি লাভ করিয়া 
থাকে । অহং এই জ্ঞান, সর্ধাগ্রে কার্াক্ষেত্রে প্রকাশ না পাইলে, মনের 
কাধ্য আরম্ভ হইতে পারে না। মনের কাধা আর্ত হইবামাত্র, যে" 
বিচার দ্বানা কোন মীমাংসা করা হয়, তাহাকে বুদ্ধি কহে। আমাদের 
শান্্মতে চি শবটাও প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভীহারা বলেন যে, 
অনুন্ধানাত্মিক! বৃদ্ধিকে চিত্র কহা যায়। অর্থাৎ কাধাকালীন, এই 
বৃততিটা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে । প্রথম ভাগটীকে চিন্ত অর্থাৎ 
কিনূপে সেই কাধ্যবিশেষ সমাধা হইতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান 
বা নিরূপণ করা এবং দ্বিতীয় বুদ্ধি, সেই কাধ্যটা সম্পন্ন করিবার উপায় 
স্থির করা ; এই নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুতি বলির! কথিত হয়। 
ফলে উহ্তারা মনেরই কার্ধাবিশেষের অবস্থ। মাত্র । 
দ্বারা ইতিপূর্ব্রে উল্লেখ কাঁরয়াছি যে, সৎ এবং চিৎই মচেতন 

সুতরাং চৈতত্থাযুক্ত যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাতে সচ্চিৎ ভাবই উপস্থিত 
হইবে । জড়ের চেতন ভাব নাই, তাছা প্রদ্িত হইয়াছে। কত £এব 
'কেবল মন্বাদেহে কেন, নচেতন পদার্থ অর্থাৎ জড় চেতন বলিয়, ১হাঁদের 
বর্ণনা কর হইবে, তাহার! সকলেই “সচ্চিৎ” এর রূপান্তর মাত্র। একথা 
কার্য কারণ সুত্র স্বীকার করিতে মকলেই বাধা, তাহা উপধুরপরি ষ্টান্ত 
দ্বার কথিত হইয়াছে। অতএব আত্মা বলিয়া ধাহাকে নির্দিষ্ট করা 
হইতেছে, তিনিই সচ্চিৎ। 


ঈশ্বর নিরূপণ ৪৭ 


যদিও শ্থুলের স্থল হইতে বিচার দ্বারা, জড় পদার্থদিগকে স্বতন্ত্র 
পদার্থ এবং মায়া বলিয়া বর্ণনা কর| হয়, কিন্তু সংশ্লেষণ পদ্ধতি ছারা 
বিচারে তাহাদেরও “সচ্চিৎ” এর অন্তর্গত বলিতে সকলেই বাঁধ্য হইয়া 
খাকেন। খাহারা তাহা অস্বীকার করেন, তাহা! তাহাদের এক পক্ষীয় 
বিচারসম্ভৃত মীমাংসা বলিয়া আমরা প্রতিপন্ন করিয়া থাকি। স্থুলের 
স্থুল হইতে মৃহাকারণের মহাঁকারণ পর্যাস্ত এক পক্ষ বলা হইয়াছে এবং 
তথা হইতে স্থুলের স্থূল পর্যাস্ত দ্বিতীয় পক্ষ। এই উভয় পক্ষের সামগ্স্ 
হইলে তবে আমরা যাহ! বলিতেছি, তাহার অভ্যপ্তরে প্রবেশ করিবার 
অধিকার জন্মিবে। রামকুষ্জদেব বাঁর বার কহিয়াছেন, কোন বিষয় 
বিচার করিতে হইলে অন্ুলোম এবং বিলোম সুত্র ধরিয়া যাইতে হয়। 
যেমন থোড়, প্রথমে খোসা ছাড়াইয়া মাঝ পাওয়া যায়, পরে মাঝ হইতে 
খোসা, তখন খোসারই মাঝ এবং মাঝেরই খোলা, এই ভাব জন্মিয়। 
থাকে। 

জড় পদার্থ মধ্যেও চৈতন্য বস্তু নিহিত আছে, তাহা অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীঘমান হইবে । আমরা ভূমিষ্ঠ হইলে আহার 
করিয়। থাকি, বায়ু সেবন এবং অন্যান্য শ্বাস্থাজনক উপায় অবলম্বন পূর্বক 
দিন দিন বদ্ধিত ও বলবান হইয়া থাকি। কিন্তু যছ্ধপি ভূমিষ্ঠকাল 
হইতে আমাদের আহারাদি বন্ধ করিয়া, কোন আবদ্ধ স্থানে সংরক্ষিত 
কর! হয়, তাহা হইলে কি প্রকার পরিণাম হইবে, সে কথা বর্ণনা করা 
অপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বখন কেহ ব্যাবিগ্রস্ত 
হয়, তখন তাহার দৈহিক সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্ দুর্বল হইয়া! পড়ে, এমন 
কি অবস্থাক্রমে চলচ্ছক্তি কিছ্বা বাকৃশক্তিও স্থগিত হইয়া! যায়। পরে 
আহার এবং বাু সেবনাদি দ্বারা, সেই ব্যক্তি পুনরায় পূর্ববাবস্থা লাভ 
করিতেও পারে । আহার করিলে বল হয়, ইহার অর্থ কি? বল হইলে 
অন সুস্থ থাকে, মন সুস্থ থাকিলে সকল প্রকার কাধ্যই সম্পন্ন হইবার 
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সম্ভাবনা । এস্থানে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জড় পদার্থ হইতে 
বলের উদ্ভাবন হয়, তখন নেই বল কি জড় পদার্থ না চৈতন্য পদার্থ? 
যগ্ঘপি জড় বলা হয় অর্থাৎ সেই জড়েরই ধর্ম, তাহা হইলে সেই জড়, 
আর এক সময়ে সেইরূপ কাধ্া করিতে অসমর্থ কেন? যেমন নাইট্রোজেন 
নন্বন্ধে দুগ্ধ ও মাংসাদি এবং হাইড্রোসিয়ানিক আসিড উল্লিখিত 
হইয়াছে। তাহা হইলেই কথা হইতেছে যে, সকলই অবস্থার ফল। 
আমরাও তাহাই বলিতেছি থে, জড় অবস্থামতে নিক্ষি্ন এবং অবস্থামতে 
পূর্ণ কার্যকারিতা শক্তি ₹.ভ করিয়া থাকে? অর্থাৎ তাহারা কখন 
অচেতন আবার কখন চেতন, 
বৈজ্ঞানিক মীমাংসামতে বল সুধ্য হইতে পৃথিবীমণ্ডলে আসিয়া 
থাকে । যখন সুধ্যরশ্মি উদ্ভিদমগ্ডলীতে পতিত হয়, উদ্ভিদদিগের পত্র 
মধ্যস্থিত সবুজবর্ণবিশিষ্ট যে পদাথ আছে, যাহাকে ক্লোরফিল ( ০71010- 
7001) কহে) এই ক্লোরফিল সুধা রশ্মির দ্বার! বিসমাসিত হইয়া আপন, 
গঠনের অভ্যন্তরে বল সঞ্চিত করিয়। রাখে । সেই বল ক্রমে ফল ফুল ও 
উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখে । আমরা ঘখন তাহ! 
ভক্ষণ করি, সেই ,বল আখাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে । যখন 
আমরা ইচ্ছ। করি, সেই বল কাধ্যে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । বল বৃক্ষ- 
মগ্ডলীতে নিহিতাবস্থায় পোটেন্স্যাল (1066709] ) এবং প্ররূতকার্ধা- 
কালীন এক্চুয়াাল (৪০041) নামে অভিহিত হইয়। থাকে । যেমন 
আমার শরীরে এক মণ বল আছে, কিন্ধ ফতক্ষণ তাহার ক": হয় নাই, 
ততক্ষণ তাহাকে পোটেন্স্ল এবং দ্রব্য উত্তোলন ক'..বামাত্র সেই 
শক্তি ব। বল প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহাকে এক্চুম্াল কহে। 
. কথিত হইল, বল কথ্য হইতে আইসে, কিন্তু এস্থানে বলের সীমা 
হইতেছে ন1। বল বাস্তবিক সুর্য হইতে কিন্ব। অন্য কোন স্থান হইতে 
উৎপন্ন হয়, সে কথ! কে মীমাংসা! করিতে সক্ষম? স্ু্যে বলিলে, আমরা 
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তাহার উত্তাপ লক্ষ্য করিয়া থাকি। উত্তাপের শক্তি বল, কিন্বা উত্তাপের 
কারণ ব্যোম, বলের কারণ স্বরূপ, অথবা! ব্যোমের উৎপত্তির কারণ চিত 
তথা হইতে বল আঙিয়া থাকে? ভাহা সবিশেষ বলা যায় না। যখন 
কোন দিকে কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তখন ক্ধ্যরশ্িই বলের 
কারণ না বলাই কর্তৃব্য। বিশেষতঃ এ পক্ষ সমর্থন করিবার কোন 
উপায় নাই। অথবা জড়ের চৈতন্থাপ্রদ বল আছে, স্বীকার করিতে 
হইবে। এই বলকে চৈতন্তপ্রদ বলিবার হেতু এই যে, আহারাদি 
ব্যতীত মানুষ মরিয়া যায় এবং বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। |] 
*.. অনেকে যোগী খধিদিগের কুস্তক যোগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আহার 
অপ্রয়োজন বলিয়া সাব্যস্থ করিতে পারেন | কিন্তু তথায়ও জড়পদার্থের 
অভাব প্রতিপাদন করা যার না। কারণ কুস্তক অর্থে ই বাযু ধারণ 
_করণ। দ্বিতীয়তঃ, শরীরের নদথ।-সদি এবং বাযুস্থিত পদার্থ বিচার 
দ্বার, দেহের সমতা রক্ষ। হইয়। থাকে। যেমন উদ্ভিদগণ মাটি ছাড়। 
জন্মিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের এমন অবস্থা আছে, যথায় প্রস্তরের 
উপরে কেবল বাযুর দ্বারা তাহা সজীব থাকে। অকিড (0:10 ) 
জাতীয় উদ্ভিদ তাহার দৃষ্টান্ত । আমরা এতদ্বারা এই প্রতিপন্ন করিতেছি 
যে, একটা মীমাংসা কোনমতে একস্থানে আবদ্ধ রাখা যায় না। এই 
নিমিত ধাহারা অন্লোম এবং বিলোম প্রক্রিয়া বিচার করেন, 
তাহার সকল পদার্থকেই “সচ্চিং” এর প্রকাশ বলিতে বাধ্য হইয়া 
থাকেন । 

এক্ষণে সাব্যস্থ হইবে যে, মচুষ্যকে স্কুলে জড়চেতন বলায় কোন দোষ 
হয় না। জড় শব্দে আমর! ঈশ্বর ছাড়া জ্ঞানকে, চেতন বলিলে কেবল 
সচ্চিৎ জ্ঞানকে এবং জড়-চেতন বলিলে সর্ধত্রে এক জ্ঞান নির্দেশ করিয়া 
থাকি? 


মন্ুব্যেরা সাধারণাবস্থায় জন্মকাল হইতে বাহিরের পদার্থনিচয় 
৪ 
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দেখিতে শিক্ষা করে, স্তরাং সেই জ্ঞানেই সংস্কারাবদ্ধ হইতে থাকে। 
ক্রমে বাহিরের বন্ত হইতে আপনার ভিতরে, এ ভাব ধারণ পূর্বক তাহ! 
হইতে তাৎপধ্য বহিগত. করিতে আরম করিয়া থাকে। এই ভাবটা 
স্বভাবসগিদ্ধ। বালক চাদ দেখিল। আলোকপূর্ণ চাদ দেখিয়া বালকের 
আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাহার যখনই বাক্য্ফুত্তি পাইল, 
অমনি জিজ্ঞাসা করিল “মা চাদ কি?” মাঁবলিল সোনার থালা। মা 
কহিল, ছাতের উপর কিছ! বারাগ্ার ধারে অথবা পুষ্ষরিণীর কিনারায় 
যাইও না। বালক কহিল, কেন যাইব না? মা অমনি বলিয়া দিল, 
জুজু আছে। অতএব যে কোন পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, তাহার 
ভাব বহিগতি করা, কথিত হইল মানব প্রকৃতির ধর্ম । এই ধশ্মানতসারে 
মঙ্গয্রেরা চালিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-তত্ব, ধর্্বতত প্রভৃতি অনন্ত 
প্রকার ভাবের গ্রন্থ, পৃথিবীর স্ষ্টিকাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত, 
চলিয়া আসিতেছে |. যে সময়ে, যে জাতি, যে দেশে, যে মন্তম্ব জন্মিয়াছে 
ও জন্মিতেছে বা পরে জন্মিবে, তাহারা সকলেই আপনাপন সময়ে, 
আপনার দর্শন-প্রন্থুত মীমাংসা সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন ও 
করিতেছেন এবং করিবেন । কি পদার্থ-বিজ্ঞান, কি শরার-তন্ব, কি 
উদ্ভিদ-ত্, কি প্রাণি-তত্ব, কি ধন্ম-তত্র, যে কোন তত্ব লইয়। আমরা 
পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহাতেই এই ভাব দেখিতে পাওয়। যায়। 
আমাদের ধর্ব-শাত্্র তাহার বিশেষ প্রমাণ । শাশ্বের মন্মে প্রবেশ করিলে 
কোন প্রভেদ পাওয়। যায় না, কিন্তু বাহিরে দেখিলে কাহার সহিত মিল 
নাই বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পার। যায়। ইহার তাৎপর্ণ 'ঘরূপে বর্ণনা 
করা হইল, আমরা তাহাই বুঝিয়াছি। 

মন্ুয্বেরা বাহিরের ঘটনাপরম্পরা৷ অবলোকন করিয়া আপন মনে 
আপনার মতে বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। এই নিমিত 
মনুয্দিগের মধ ছুই প্রকার কাধ্য স্বভাবতঃ রহিয়াছে । এই দ্বিবিধ 
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কার্যের তাৎপধ্য বহির্গত করিলে কি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? শুভ এবং 
অশুভ অথবা মঙ্গল এবং অমঙ্গল । 
সকলেই মঙ্গল বা শুভ কামনা করে, অশ্তুভ বা অমঙ্গল কেহই কামনা 
করে না। কামন| করা দূরে থাকুক, কাহার ভালই লাগে নাঁ। কে 
সর্বদা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দিনযাপন করিতে চাহে? কে অনাহারে 
থাকিতে চাহে? কে অস্থখী হইতে চাহে? কেহ নহে। এভাব কি 
জন্য, তাহার হেতু স্বভাবসিদ্ধ। যগ্তপি পৃথিবীমণ্ডলে যাহা দেখি বা 
শুনি কিম্বা অনুভব করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ বা 
*মনের সাধারণ বোধক যে কোন পদার্থ আছে, তাহা যদি আমাদের শুভ 
বা মক্গলম্বরূপ হইত, তাহা হইলে আমরা কখন উহা পরিত্যাগ করিতে 
অগ্রসর হইতাম না এবং কখন কেহ তাহা করিত ন1; কিন্তু সে বিষয়ের 
প্রমাণাভাব। যদিও আমরা সাধারণ মন্‌ গ্রাহ পদার্থ লইয়া অনেক 
সময়ে ভুলিয়! থাকি, কিন্তু সেই পদার্থ হইতেই আমর! অস্থৃখী হই, একথা 
শরীরী হইয়া! কেহু অগ্যাপি অস্বীকার করিতে পারে নাই । এই নিমিত্ত, 
সাধারণ মনগ্রাহ পদার্থ অশ্ুভজনক বলিয়া সাবাস্থ করিতে হয়। 
পূর্বের জড় শাস্্ের দ্বার| প্রদণিত হইয়াছে ধে, যখন যে পদার্থ 
যৌগিক ভাব হইতে বিষুক্তি লাভ করে, সে তৎক্ষণাৎ সন্িহিত আর 
একটার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্েও উক্ত আছে যে, 
পাঞ্চভৌতিক দেহ বিলয় প্রাপ্ত হইলে, তাহারা আপনাপন স্থানে 
: পধ্যবসিত হইয়। থাকে । যেমন খাদ মিশ্রিত সোনা হাপরে গলাইয়। 
 ফেলিলে মোন। অপর নিকষ্ট ধাতুর মিশ্রণ হইতে পৃথক ইইয়। পড়ে। 
সেইরূপ মনুয্াদেহে যে ঠৈততন্ত পদার্থ আছে, তাহা বাহিক ইন্দরিনগ্রাহ্থ 
 পদার্থদিগের দ্বারা কোন মতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। যেহেতু 
তাহারা অবস্থাবিচারে সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবাপনন বস্ত বলিয়া পরিগণিত 
হইয়া থাকে। 


৫২ তত্ব-প্রকাশিকা 


আমর! সচরাচর দেখিতে পাই যে, স্থুল দেহ, স্কুল পদার্থের অন্গামী- 
হইয়া! থাকে, সুক্ষ সক্ষ্নর, কারণ কারণের এবং মহাকারণ মহাকারণের; 
পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। যেমন পণ্ডিত, পণ্ডিত চাহে; জুর্যা, কুষ্য 
চাহে; মাতাল, মাতাল চাহে; জ্ঞানী, জ্ঞানী চাহে; সতী, সতী চাহে; 
বেশ্তা, বেশ্যা চাহে) অর্থাৎ যাহার যে প্রকার স্বভাব, সেই স্বভাবের 
সহিত সঙষন্ধ টানিতে সে ভালবাসে । মন যতক্ষণ ইন্দ্িয়দিগের বশবর্তী 
হইয়! পুরিচালিত হইয়! থাকে, ততক্ষণ তাহাকে সর্বদাই অস্থথী হইতে 
দেখা যায়। ইন্দ্রিয় আপন স্বভাবে কোন বস্ত বাছিয়। লইলে, মন; 

ংস্কারবশতঃ তাহা তখন স্বীকার করিয়! লয় বটে, কিন্তু কিম্নংকাল পরে,.. 

তথায় অশান্তি আসিয়! অধিকার করিয়া থকে; মনের মে কাধা আর. 
ভাল লাগে না। তথন ইন্দ্রিয় বার বার সেই পথে লইয়া যাইবার জন্য,. 
আঁকিঞ্চন করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারে না| মনের এই আসক্তি 
সুন্ম লক্ষণের দ্বারা অনুমান করিতে হয় যে, মূন সম্বন্ধে যাহা শুভ, তাহা, 
উপস্থিত হয নাই। 

আমরা যখন সংসারচক্রে স্থখের কামনায় উপবেশন করি, তখম্‌ মন্‌ 
সামরিক স্থখভোগে অভিস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সে সুখ কতক্ষণের 
জন্য? বরং চপলা চকিতের কাল পরিমাণ করা যায়, কিন্তু সংসার সুখের, 
পরিমাণ করিতে সকলেই অশক্ত। কেহ কি বলিতে পারেন যে, আমি 
স্থখী কিম্বা উনি সুখী? জগতে সুখ নাই বলিলে বেশী বল! হইবে ন।। 

মন যখন শুভ কামনায় ইতস্ততঃ 'পরিভ্রম্ণ পুর্বরক বার বার ₹ দাশ 
হইয়া অবিরত কোথায় সখ ও শান্তি লাভ করা যায় বলিয়া, স্বৃ...৭ স্কুল 
হইতে ক্রমে উ্ধ সোপানে উঠিতে থাঁকে, তখন ক্রমে আশার সঞ্চার 
হয়। পরে আত্মায় “উপনীত হইবামাত্র, অবিচ্ছেদে স্থখ ও শাস্তির 
অধিকার মনোরাজ্যে বিস্তারিত হইয়া থাকে । সেই জন্য মারজান 
পথের ভিথারীও সম্রাট অপেক্ষা স্বখী। 


ঈশ্বর নিরূপণ ৫৩ 


জড়-চেতন সম্বন্ধে আরও দৃষ্টান্ত গ্রদান করা যাইতে পারে। যেমন 
'কোন সুস্বাদু দ্রব্য মুখরোচক হইতে পারে, কিন্ত ভিতর হইতে বে 
বলিয়া থাকে, তোমার শরীরে উহা! অনিষ্ট করিবে । একজন উদররাঁষ_- 
রস্থ ব্যক্তি মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছে । খিষ্টান্ন তাহার মুখে অতি উপ!;দয় 
বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কিন্তু পাছে গীড়া বৃদ্ধি হয়, এই আতঙ্বে অদ্িক 
ভক্ষণ করিতে পারিতেছে না। "আতঙ্ক হইল কেন? মন কহিয়াদিল 
যে, তাহাতে তোমার অস্থুখ হইবে। পু 
এইরূপ আত্মসস্থন্ধে ঘাহার দ্বার। বিচার হয়, তাহাকে চৈতন্য পদার্থ 
বলিয়া নির্ণয় কর যায়। 
মন, এই চৈতন্য পদার্থের শক্তিবিশেষ। ইহা ছুই ভাবে অবস্থিতি 
করিয়। থাকে । যখন বাহ জগতে অবস্থিতি করে, সেই সময়ে ইহাকে 
বিষয়াত্মক মন কহে, এই মনের গোচর ঈশ্বর নহেন। কেননা এই মন 
তখন ঈশ্বর বিমুখ হইয়া রহিয়াছে । মন যখন ঠৈতন্তের প্রতি লক্ষ্য 
করে, তখন তাহাকে বিষয় বিরহিত কহা যায়, সেই মনে ঈশ্বর 
জ্ঞান জন্মে । 
আম্বা যখন যে কাধ্য করিব বলিয়া মনোনিবেশ করিয়া থাকি, দেই 
সময়ে সেই কার্য ব্যতীত, অন্তদ্দিকে মনের গতি সঞ্চালন করা যায় না। 
হগ্ভপি কাধ্যবিশেষে মন ধাবিত হয়, তাহ হইলে পূর্বের কার্যের 
শৈথিল্য পড়িয়া যাইবে । আমি য্যপি “ক? উচ্চারণ করি, তখন আর 
খ" বলিতে পারিব না, “ক? ছাড়িয়। থি বলিতে হইবে। যেমন এক 
পা মাটিতে রাখিয়। অপর পা"টি উত্তোলন করা সম্ভব । এক সময়ে পূর্বব 
ও পশ্চিম দিকে যাওয়া যায় না। সেই প্রকার মনের কাধ্য এক সময়ে 
ছুই প্রকার হইতে পারে না। অতএব মন যখন যে অবস্থায় থাকে, 
তখন তাহার কাধ্য তত্রূপই হইয়। থাকে । 
. মনের কা্য পরিবর্তনের নিদান অহস্কার। অহং বা আমি, 





৫৪ তত্ব-প্রকাশিক। 


রামরুষ্জদেবের উপদেশ মতে দ্বিবিধ | যথা কাঁচা-আমি এবং পাস্ছধি- 
আমি। কীচা-আমি'র কার্য পুনরায় ছয়ভাগে বিভক্ত ; যথা, কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসধা; এবং পাকা আমি, বিবেষ ও 
বৈরাগ্য নামে ছুইটা ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া ঘায়। যতক্ষণ 
দেহের প্রতি মন আকষ্ট থাকে, ততক্ষণ কাচা আমি"র কাধ্য কহে এবং 
দেহ ছাড়িয়া চৈতন্যে মন স্থাপন করিলে যে কার্য হয়, তাহাকে গাকা 
আমির, কার্য বলে। 

যে ব্যক্তির উল্লিখিত কীচা আমি যত বুদ্ধি হয়, তাহাকে সেই: 
পরিমাণে আত্মহার৷ করিয়া ফেলে, যেমন জড়শাস্ত্রে ছয়ষাষ্টি রুট পদার্থকে 
পৃথিবীর যাবতীয় যৌগিক এবং মিশ্রিত পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দেশ 
করা হইয়াছে; এই ঘমৌগিকাদি পদার্থদ্িগেরই নীম! নাই। সেই 
প্রকার কাম, ক্রোধ আদি ছয়টা রূঢ় কাচা আমি হইতে অসীমপ্রকার 
যৌগিক ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে । ফলে এ অবস্থা হইতে পরিমুক্তি 
লাভ করিবার আর উপায় থাকে না। কিন্ত মনতয্দেহ কেবল জড়ভাবে 
গঠিত নহে, সেই জন্য চৈতন্যের স্ব! হেতু, সর্বদা ভিত্তর হইতে অমঙ্গল 
বা পাপ বলিয়া একটা প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে । কীচ| আমি'র যতক্ষণ 
প্রতাপ থাকে, ততক্ষণ এই আভ্যন্তরিক কথা মনের গোচর হইতে পারে 
না।* তাহার হেতু পূর্বে বণিত হইরাছে। যে মুহুর্তে কাঠা আমি'র 
কাধ্য সম্পূর্ণ হইয়া যায়, অমনি ভিতরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে, 
হৃদপিণ্ড কম্পিত এবং শ্বাসবায় যেন নিঃশেষিত হইয়! আসে । তখন 
পাক1আমি বলিয়া দেয় ঘে, আমি কোথায় রহিয়াছি, কি *।রতেছি, 
কি করিলাম, কি হইবে, ইত্যাকার নৃত্ন চিন্তার শআ্রোত খুলিয়া দেয়। 
এইবপে পাকা-আমি*র কাধ্য ঘখন আরম্ত হু, তখনই মন বহির্জগৎ 
পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জগতে বিচরণ করিতে শিক্ষা করে। অন্তর্জগতে 
গমন করিলে ক্রমে উর্দগামী হইয়া আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ কবিয়া 


ঈশ্বর নিরূপণ ৫৫ 


থাকে । ইহাকেই শাস্ত্রে আত্মসাক্ষাৎকার বা স্ব-স্বরূপ দর্শন কহে অর্থ, 
এই দেহের ভিতরে যে চৈতন্য বা আত্মা, জীবাত্মা রূপে অবস্থি ত 
করিতেছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে । তখনই দেহ যে 
এবং টৈতন্তের যৌগিকবিশেষ, তাহা বিশিষ্টরূপে জাত হওয়া যায়। 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আমর! মনের কয়েকটা অবস্থা অনুমান করিয়া থাকি, 
যথা জাগ্রত, স্বপ্, জুযুপ্তি এবং তুরীয়। যে পধান্ত দেহ-জ্ঞান অর্থাৎ দেহ 
লইয়া বাহা জগতের জ্ঞান পূর্ণরূপে থাকে, তখন তাহাকে জাগ্র কহে । 
এ অবস্থায় ইন্দরিরাদির কাঁধ্য থাকে, কিন্তু মনের সঙ্বল্লাদি কথন সম্পূর্ণ 
কর! যায় এবং কখন তাহ! যার না। ফলে, স্বপ্ন এবং জাগ্রতীবস্থায় মন 
এবং বুদ্ধি জড় পদার্থ লইয়া কার্ধা করে, স্ুযুগ্তিতে মন সুম্মভাবে একাকী 
থাকে। এই ত্ুম্ত্র ভাব বিবজ্জিত হইয়! মনের যে অবস্থা লাভ হইয়া 
থাকে, তাহাকে তুরীয়াবস্থা কহে। এক্ষণে কথা হইতেছে, স্বপ্ন এবং 
জাগ্রতের এক অবস্থা বলিবার হেতু কি? 
জাগতাবস্থায় আমাদের মন বুদ্ধি যেরূপে জড় পদার্থ লইয়া কার্য 
করিয়া থাকে, স্বপ্রাবস্থায়ও অবিকল তাহাদের তদ্রপ কার্ধ্য হইতে দেখ! 
যায়। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, জাগ্রতাবস্থায় আমরা 
আহার করিলে, উদর পূর্ণ হয় এবং শরীর পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, 
কিন্তু স্বপ্রাবস্থায় তাহা কখনই হয় না। এ কথ! আমর! জাগ্রতাবস্থায় 
বগিয়া স্বপ্রাবস্থ। মীমাস। করিতেছি, স্থতরাং অবস্থাত্তরের কথা 
অবস্থান্তরে আলোচিনা কর যাইতেছে । ঘে ব্যক্তি স্বপ্নে আহার 
করিতে থাকে, তাহার কি তখন স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান হয়? তাহার কি 
তখন জাগ্রতাবস্থা বলিয়! ধারণ। থাকে না? এ কথা প্রত্যেকে আপনার 
্বপ্রাবস্থার বৃত্তান্ত বিচার করিয়া লইবেন। যে বাক্তি চোর, সে স্বপ্নে 
পাহারাওয়াল। দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। যমদূত দেখিয়া অনেকে 
আতঙ্কে গো গে করিতে থাকে । অনেকে শক্রর দর্শন পাইয়া তাহাকে 
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. কখন পদাঘাত অথবা মুষট্যাথাত করিতে যাইয়া পার্থস্থিত স্ত্রী কিনা পুত্র 
কন্যার দুর্দশা সংঘটনা করেন। এই অবস্থাদয়ের সাদৃশ্য আছে বলিয়া 
জাগ্রৎ এবং স্বপ্নকে এক বলা যায়। 

জাগ্রৎ ও স্বপ্পের একাবস্থ। সম্বন্ধে রামরু্দেবের উপদেশ এই, একদা! 
কোন কুলমহিল! তাহার স্বামীর নিকটে আসিয়া“কহিল, হ্যাগা তোমার 
ন্যায় কঠিন প্রাণ ত কাহার দেখি নাই? স্বামী কহিল, কেন এমন 
কথা বলিতেছ? দ্্ী রোদন করিতে করিতে বলিল যে, আমার অমন 
গণেশের মত ছেলেটী ঘমের হাতে দিলাম, আমি কেঁদে কেঁদে সারা, 
হইতেছি, পাড়ার লোকেরাও আমার নিকটে কত কাদে, হা হুতাশ করে, 
কিন্তু তুমি এমনি নিষ্টুর, একবার কীদা কি দুখ করা দুরে বা'ক্‌, সে 
কথা মুখেও আন না। বলি, এট| তোমার কি রীতি? লোকালয়ে 
থাকলে, এ সকল ক'ত্তে হয়। স্বামী অবাক্‌ হইয়া বলিয়া উঠিল, বটে! 
পুত্রটী মরিয়। গিয়াছে! আমি এ কথার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম 
না। আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি সাত পুনভ্রের বাঁপ 
হইয়াছি। সেই ছেলেরা কেউ জজ, কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার; 
আর আমর! ছুইজপ্নে তাহাদের লইয়া কত আনন্দ করিতেছি । আবার 
এখন তুমি বলিতেছ, একটা পুত্র মরিয়া গিয়াছে। আমি এই দুইটা 
অরস্থা কোন মতে মিলাইতে পারিতেছি না। এক্ষণে কথা হইতেছে, 
স্বপ্ন কিরূপে সত্য হইবে? এক ব্যক্তির সেই সাত পুভ্রু আদে হয় নাই; 
কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা অনারাসে বুঝিতে পার এায় যে, 
নিদ্রাকালে কে কোথায় থাকে, তাহার কোন জ্ঞান থাকে শাঁ। তুমি 
আমার পার্খে কিম্বা আমি তোমার পার্থ, এ কথা কি কাহার স্মরণ 
থাকে? স্বপ্নেও :এ সকল কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু মন যখন কাধ্য 
করে, তখন তাহা মিথ্যা! বলিয়া জানা যায়। জাগ্রতাবস্থায় যাহাকে 
মিথ্যা জ্ঞান হইতেছে, স্বপ্রাবস্থায় আবার তাহাকেও তদ্রূপ জ্ঞান হইয়া 
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থাকে । অনেক সময়ে জাগ্রতাবস্থায় যাহা সম্পন্ন কর! যায়, তাহ! 
্বপরীবস্থায় পুনরাবৃত্তি হইয়া! থাকে, সে সময়ে তাহাকে ধরিতে পারা যায় 
ন1। আবার প্রাগ্রতাবস্থায় স্বপ্পে যে সকল আশ্চর্য দর্শন অভূতপূর্ব 
ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে, তখন তদবস্থায় তাহাদিগকে তুল 
বলিয়া কখন জ্ঞান করা যায় না; কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় তাহার! 
আয়ত্তাতীত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এক কথা 
বলা যায়। , 

জাগ্রতাবস্থায়। মনের ধেরূপ সময়ে সময়ে কাধ্য হয়, তাহাকে স্বপ্ন 
না বলিয়! প্রকৃত কথা৷ বলিতে কে চাহেন? অর্থাৎ জাগিয়া স্বপ্ন দেখা 
সকলেরই কার্ধা। ছেলেটার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয় স্বপ্ন উঠিল যে 
ইহাকে পণ্ডিত করিব, বিলাতে পাঠাইব, সরকারি ভূত্যশ্রেণীতে প্রবেশ 
করাইয়া অবস্থা পরিবর্তন করিয়! লইব। তখন জজের পিতা হইরা 
বুক ফুলাইয়! চলিয়। বেড়াইব। এই দেশের সমুদয় জমি খরিদ করিয়া 
জমিদার হইব । এইরূপ নানাবিধ স্বপ্ন দেখা কি মন্ুষ্কের স্বভাবসিদ্ধ 
নহে? জাগ্রতাবস্থায় যাহা ভাবিল, তাহা কি তাহার কাধ্যে পরিণত 
হইতে পারে? জাগ্রতাবস্থায় যাহ! হয়, স্বপ্নেও তাহা হইতে পারে, বরং 
স্বপ্পের কাধ্য অধিক বিশুদ্ধ! এই কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে বলিয়া উক্ত 
উভয়বিধ অবস্থাকে স্বতন্ত্র বলিয়। ব্যক্ত করা যায়। 

ইতিপূর্ক্বে কথিত হইয়াছে যে, জাগ্রতাবস্থায় নানাবিধ স্ুলের স্থূল 
দর্শন করিয়। মনের উপর নানাবিধ আবরণ পড়িয়া থাকে । মন স্বৃতরাং 
বিবিধ আবরণ দ্বারা আবৃত হইয়! কাধ্য করিতে বাধ্য হয়! যেমন 
সাদা কাচের ভিতর দিয়! দেখিলে সকল বস্তুই সাদা দেখাইবে, কিন্তু 
সাদা, কাল, সবুজ, লাল, হবিদ্রাভাযুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন কাঁচ, স্তরে স্তরে 
সাজাইয়া তন্মধ্ দিয়। দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে কি প্রকার দর্শন ফল হইবে? 
মনের উপরেও ই প্রকার সংস্কাররূপ আবরণ পতিত আছে। আমরা 
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আবরণ বা সংস্কারের মধ্য দিয়! সর্বদা দর্শন ব| চিন্তা করিয়। থাকি, সেই 
জন্য সে চিন্তার ফল প্ররুত হইতে পারে না। 

স্বভাবতঃ আমরা দেখিতে পাই, যখন কোন বিষয় লইয়া গভীর 
চিন্তায় নিমগ্র হইয়া থাকি, তখন মনের অবস্থা সাধারণ অবস্থার সহিত 
তুলনা হইতে পারে না। গভীর চিন্তা না করিলে গভীর তত্ব বহির্গত 
হইতে পারে না। সে সময়ে মন একভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। 
ফলে তখন তাহার উপর কোন আবরণ অর্থাৎ ভাববিশেষ ব| সংস্কার- 
বিশেষ থাকিতে পারে না। তাহার| থাকিলে চিন্তার স্রোত স্থগিত 
হইয়। পড়িত। সাধারণ কথায় বলে, মন স্থির করিয়া কোন কাধ্য ন| 
করিলে তাহা স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। একখানি পুস্তক 
পাঠ করিতে হইলে আর এক খানির কথা মনে আপিলে কোন খানি 
পড়া হয় না। 

মন খন এইরূপে আবরণ বিক্ষিপ্ত হইয়। কাধ্য করে, তখনই তাহার 
প্রকৃত কাধ্য হইয়। থাকে । জাগ্রতাবস্থায় থাকিয়াও বহির্জগৎ হইতে 
একদিকে পলায়ন করিতে হয়। 

্বপ্াবস্থায় ক্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় কল কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 
থাকে) এই নিমিত্ত মনের উপর অনবরত আবরণ নিক্ষেপ বা সংস্কার 
প্রদান করিতে পারে না। এইটী জাগ্রতাবস্থা হইতে গ্রভেদের কারণ; 
কিন্তু 'জাগ্রতাবস্থায় সংস্কারগুলি খন মনের ভিতর অধিক পরিমাণে 
কাধ্য করিতে আরম্ত করে, তখন স্বপ্নাবস্থায় সেই সমুদয় ঘটনাপন'শরা 
সমুদিত হইয়। অবিকল জাগ্রতাবস্থার ন্যায় অবস্থ' সংঘটিত করি, দেয়। 
অনেকে বলিয়া থাকেন বে, জাগ্রতাবস্থায় ঘাহা লইয়া! অধিক চিন্তা কর 
যায, স্বপ্পে তাহাই দেখা গিয়। থাকে । এ কথাটা প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহার 
ভুল নাই। 

আমর| যখন কোন বিষয় লইয়া সহজে মীমাংলা করিতে অসমর্থ হই, 
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তখনই অধিক চিন্তা আসিম্স! থাকে; কিন্তু মনের আবরণ বিধায় তাহার 
প্রকৃত তাম্পর্্য সহজে বহির্গত হয় না। নিদ্রাকালে মন্‌ ইন্দ্রিয়দিগের 
কার্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, সেই সগরে তাহার নিজের সমুদয় বল 
দ্বারা আপন কার্ধ্য সমাধা করিয়। লয়। মনের এই সুম্ম কাধ্যটী যখন 
কাধ্য করে, তাহাকে স্বপ্ন বলিয়া কহা যায়। অনেকে স্বপ্নে গুধধি লাভ 
করিয়৷ থাকে, অনেকে উৎকট গণিতের মীমাংসা, ঈশ্বর তত্বের নিগুঢ 
তাৎপর্ধ্য আত্মীয় স্বজনের পদোন্নতি কিন্ব মৃত্যু আদি ভাবি দুর্ঘটনার 
ছবি প্রাপ্ত হইয়া, পরে তদন্থরূপ ফল লাভ করিয়াছে। এ কথাগুলি স্থুল 
দরষ্টাদিগের নিকট কোনমতে বিশ্বাসজনক হইতে পারে না। কারণ 
তাহার। বাহিরের কাধ্যকলাপ ব্যতীত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না । 
বাহিরে বিয়া ঘরের ভিতরের সমুদয় আস্বাব দেখিতে চাহে, এই 
তাহাদের আব্দার । বালক যেমন হাত বাড়াইয়া ঈাদ ধরিতে চাহে। 
অন্তঃরাজোর মীষাংস|! বহির্জগতে পরিণত করিয়া সিদ্ধান্ত করাও: 
তদ্রপ। 

জাগ্রতাবস্থায় মনের সহিত ইন্দরিয়াদির কার্ধা হইতে থাকে, নিদ্রা- 
বস্থার কখন তাহা হয় এবং কখন মন, ইন্দ্রিয় ব্যতীত কার্ধ্য করে। 
ইন্দ্িয়ের গতি স্ুলে। মনের গতি থম, কারণ এবং মহাকারণ পর্যন্ত 
গমন করিতে পারে | 

কথিত হইয়াছে যে, মন সকল কার্ধ্ের নিদান স্বরূপ । যখন স্থুলের 
কাধ্য করিতে তাহার ইচ্ছ। হয়, তখন ইন্দিয় তাঁহার সহায়ত করিবার 
নিমিত্ত হেতুবিশেষ | বহিজ্গতের কাধ্য এইরূপে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা, 
আছে। অন্তর্জগতে যাইবার সময় বহির্জগতের ভাব অবলম্বন পূর্ববক 
কাধ্য হইয়! থাকে । তথায় ইন্দরিয়ের সহায়তা আবশ্যক হয় না। বহি- 
জগতের ভাব লইয়া অন্তর্জগতের সহিত মিলাইয়। দেওয়া মনের কচ 


_ কাধ্য। প্রকৃত পক্ষে মন্ুষ্যের অবস্থা এইরূপ । এই ঘটনা পাত্রবিশেষে 
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এবং অবস্থাবিশেষে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য অবস্থার প্রতি 
বিশেষ আস্থ। প্রদান কর! কর্তব্য নহে। 

নি্র। (স্থপ্ত ) এবং স্বপ্নের যৌগিকে, একটী অবস্থা আছে, অর্থাং 
যখন মনের নিপ্রিত হইয়াও বাস্তবিক কার্য করিয়া থাকে । অনেকে 
উঠিয়া পুস্তক পাঠ করে, অনেকে স্থানাস্তরে গমন করিয়া থাকে) এ 
সকল দৃষটান্তের অপ্রতুল নাই। তখন এই অবস্থায় সেই বিশেষ প্রকার 
কার্য ব্যতীত বহির্জগতের অন্ত কোন ভাব আমিতে পারে না| 

ধেমন জড় জগতের বিচার নিষ্পতি করিতে হইলে, সুুলের স্কুল 
হইতে উদ্ধগামী হইতে হয়। তখন বাহিরের কার্য আর মানসক্ষেত্রে 
অবস্থিতি করিতে পারে না এবং প্রত তত্ব নিরূপণ হইয়। আইসে। 
মনের অবস্থাও তদ্রপ। মন যতই বহি্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে অগ্রসর 
হইতে পারিবে, সে ক্রমে জাগ্রং স্বপ্ন এবং সযুপ্তি প্রভৃতি ত্রিবিধাবস্থা 
অতিক্রম করিয়! তুরীয়তে উপস্থিত হইতে পারিলে, তখন তাহার 
'চৈতন্থের সাক্ষাৎ লাভ হইবে। 

মনের ধন্ম ব| স্বভাব ত্রিবিধ, ধাহাঁকে সত্ব, রজঃ এবং তমঃ কছে। 
সাধারণ নিদ্রা অর্থাৎ বহির্জগৎ হইতে ইন্দিয়াদির কাধ স্থগিত হওয়াকে, 
মনের তমে! গুণ কহে। "মন যখন সম্্মভাবে কাধা করিয়া স্বপ্প আখ্যা 
লাভ করে, তখন রজঃ, স্ুযুপ্রির অবস্থাটাকে সত্ব কহে এবং শুদ্ধ-সত্ব 
বলিয়া যে গুণটা রামরুষ্চদেব কহিতেন, তাহা আত্মার অতীত, সেই 
অবস্থার নাম তুরীয়। অর্থাৎ তমোর ক্রিয়। নিদ্র।; রজোর ক্রিয়া ধন 
ও সত্ববের ক্রিয়া ভাব, এবং শুদ্ধ সত্বের ক্রিয়। মহাভাব ব| » (ধ। 
অতএব জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সথযুপ্তি এবং তুরীয় মনের অবস্থার বিষয়, তাহাতে 
ইতর বিশেষ নাই। 

৯। আপনাকে জানিলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। 

ঈশ্বরকে পরমাত্মা কহে, পরমাত্ম। হইতে আত্মার উৎপত্তি হয়; এই 
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নিমিত্ত আত্মা বা আপনাকে সাব্যস্থ করিতে গারিলেই, পরমাত্মা! বুঝিতে 
আর ক্রেশ হয় ন|। 

“আমি নাই” এই ভ্রান্তি কাহার কদাচই হয় না, অর্থাৎ আপনার 
অস্তিত্ব সকলেই যে স্বীকার করিয়া থাকেন, এ কথা বলাবাহুল্য মাত্র । 
এই জন্যই পরমহংসদেব অগ্রে “আপনাকে” জানিতে কহিয়াছেন। প্রথম, 
আমি কে এবং কি? দ্বিতীয়, আমাদের উৎপত্তির কারণাদি নির্ণয়, কর 
আবশ্তক। জড় ও চৈতন্য শান্তর দ্বারা প্রথম প্রস্তাবের মীমাংস৷ করিতে 
হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে, আমাদের উৎপত্তির কারণ, পির্তী মাতা 
নিরূপিত হইতেছে । “আমি আছি” এই জ্ঞান থাকিলেই, পিতা মাতাও 
আছেন, তাহার ভূল হয় না। থেহেতু পিত৷ মাতাই সন্তানাদি উৎপত্তির 
স্বাভাবিক কারণ, কিন্ত যগ্কপি পিতা মাতা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করা 
ঘায়, তাহা হইলে প্রথমেই সে ব্যক্তি সাধারণের সমক্ষে হাস্তাম্পদ হইয়া 
পড়িবে, কারণ পিতা] মাতা ব্যতীত যে সন্তান জন্মিতে পারে না, ইহা 
সকলেরই বিশ্বাস। 

কথিত হইল সত্য যে, পিত। মাত ব্যতীত সন্তান জন্মিতে গারে না, 
এ কথা পিতা মাতাই জানেন) সন্তানের তাহা জানিবার অধিকার 
নাই। কারণ কে কোন সময়ে কিরূপে জননীজঠরে প্রবেশ করিয়া 
থাকে, অথব| কিরূপে ভূমিষ্ঠ হয়, এ কথা বলিবার যোগ্যতা পৃথিবীর 
স্ট্টিকাল হইতে অগ্ভাবধি কেহই লাভ করে নাই। আমর! যাহাকে 
ম। বলি, সে কেবল লোকের কথার বিশ্বাস করিয়া বলিয়া থাকি। যাহার 
প্রন্থুতি স্থৃতিকাগারে মানবলীলা সন্ধরণ করে, তাহার মাতৃভাব হয় ধাত্রী 
কিন্বা অন্য কোন আত্মীয় পালনকত্রর উপর জন্মিয়। থাকে । বালক 
তখন অবোধ, তাহার জ্ঞান যে কি ভাঁবে থাকে, তাহাও অগ্যাপি স্থির 
করা যায় নাই। আপনাপন পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিলেই তাহা অবগত 


* হওয়া যাইবে। ইহার মীমাংন! করিতে অধিক দুর গমন করিতে হইবে না। 
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যগ্ঘপি অবস্থা গুণেই হউক কিন্বা৷ দোষেই হউক, কাহারও পিতা! 
মাতা নিরূপণ করিতে হয়, সে ব্যক্তি কি প্রত্রিয। অবলম্বন করিবে? 
'মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন যে, হা বাপু, আমি তোমায় 
প্রসব করিয়াছি। এস্থলে এই কথার মূলা কতদূর ঠিক, তাহা বুঝিয়া 
লইতে হইবে । মাতার কথায় বিশ্বাস ব্যতীত আর উপায় নাই। হয়ত 
তিনি সত্যই বলিবেন, অথবা তিনি কাহার শিকট দত্তকরূপে এ সন্তানটা 
পাইয়াছিলেন, তাহার কারণ কে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে? কথায় 
বিশ্বাস বাতীত, প্রতাক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া প্রমাণ|ভাব, বরং 
এ পক্ষে দশজন পরিজন কিম্বা প্রতিবাপিনী সাক্ষ্য প্রদান " 
করিতে পারে। এই মাতৃপক্ষদিগকে বরং বিশ্বাস সঙ্থন্দে, দশটা! 
শোন। কথাও শ্রবণ কর| যাইতে গারে কিন্তু পিত| নিরূপণ কর। 
যারপরনাই দুরূহ । অর্থাৎ সে স্থলে মাতার কথায় বিশ্বাস ভিন্ন আর 
গতান্তর নাই। কাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে ব্যক্তি অভাস 
স্মত্রে কহিবে, অমুক আম।র পুত্র কিন্ব! অমুক আমার কন্ত।! তাহাকে 
শপথ করিয়। জিজ্ঞাসা করা যাউক বে, তুমি ঠিক করি বল দেখি ফে 
এই পুক্রটী কি তোমার? সে ব্যক্তির যগ্পি এক পরমাণু মস্তি থাকে, 
তাহা হইলে বলিবে যে, আমার বিশ্বাস, অমুক আমার পুত্র। পিতার 
নিকট ,এ ক্ষেত্রে কোন গ্রাতাক্ষ মীমাংসাও প্রাপ্ত হওয়। যাইল না। 
মাতাই পিতা নির্দেশ করিয়া দিবার একমাত্র উপায়। প্রথমতঃ মাতার 
বিশ্বাস, লোকের কথার উপর নির্ভর 'করিতেছে, এই বিশ্বাসের উপর 
বিশ্বাম করিয়া তবে পিতা নিরূপণ করা যায়। 

মাতার কথায় বিশ্বাস করিয়া যদিও পিতা স্বীকার করা ব্যতীত 
দ্বিতীয় পন্থা নাই, কিন্তু কারধ্ক্ষেত্র দেখিলে, মাতার এই কথার উপর 
কেবলমাত্র সরল বিশ্বাসই কাধ্য করিয়া থাকে । কারণ অনেক স্থলে 
দেখিতে পাওয়! যায় যে, এক ব্যন্তি স্ত্রী পুত লইয়৷ সংসার করিতেছে। 
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দুর্ভাগ্যবশত: স্্রীটা ভ্রষ্টা। কোন স্থানে স্বামী তাহা জানে, কোথাও 
তাহ| নাও জানিতে পারে। এপ স্থলে, যছ্যপি সেই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান 
জন্মায়, তাহা হইলে, সচরাচর বাজার হিসাবে বাটার কর্তাই ছেলেটার 
বাপ হইল বটে এবং সন্তান জানিল যে, অমুক আমার পিতা, কিন্ত 
বাস্তবিক কি ঘটনা যে হইল, তাহা নির্ণয় করিতে উহ্বার গর্ভধারিণীও 
সক্ষম নহে। বেশ্ার গর্ভজাত সন্তানদিগের ত কথাই নাই। এ স্থলে 
পিতা নির্দেশ করিতে যাওয়। বুদ্ধিমানের কর্ম নহে। আমরা বলি যে, 
যাহারা বাল-বয়স-প্রস্থত উদ্ধত স্বভাবে ঈশ্বর নিরূপণ অর্থাৎ তাহার 
প্রত্যক্ষ মীমাংসা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহাদের যেন নিজ নিজ পিতা 
মাতা নিরূপণ মন্বন্ধে অগ্রে মনোনিবেশ করেন। সে বিষয়ে যগ্ঘপি 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে বাপ মায়ের বাপ মা 
পধ্যায়ক্রমে আরোহণ পূর্বক, সর্ব প্রথম বাপ মা ধাহ।রা, তাহাদের 
নিরূপণ করা সলভ হইবে! এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ মীমাংসা দূরে থাক, 
অগ্রত্যক্ষ বীমাংসাও প্রাপ্ত হইবার এক বিন্দু সম্তাবন। নাই। কিন্তু এ 
কথাটা সতা বটে, প্রাণের আরাম গাইবারও কথ| বটে যে, “আমি যখন 
আছি", তখন আমার বাপ মাও আছেন বাঁ ছিলেন। মাটি ভেদ 
করিয়া অথবা নারিকেল গাছে উৎপন্ন হই নাই | এইটা প্রাণের কথা । 
ব্যক্তিবিশেষ পিতা, বিশ্বাসের কথ। মাত্র । 

আজকাল এমনি সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, সকল কথারই কুটতন্ব 
বাহির করিতে অনেকেই পটুতালাভ করিয়াছেন । বিশ্বাস শব্দ উচ্চারণ 
করিলেই অন্ধ বিশ্বাস বলিয়! একট! কথ! উঠে । আমাদের দেশের বালক 
মহাশয়ের এই শব্দটার বড় গৌরব করিয়া থাকেন। বিশ্বাস কথাটাই 
অন্ধকাঁরম্য়, এ কথা বলিলে অন্যায় হয় না। ফলে এই অন্ধকারময় 
সংসারে ঘাহাই অবলগ্বন করিয়া যাইতে হয়। 

পিত।ঘাহ।ব অর্থাৎ উৎপত্তির কারণে, বিশ্বাস_-কেবল কথায় বিশ্বাস 
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করিতে হয়। ভ্রষ্টাচারিণীর কথায় তাহার পতি. নিজ সন্তান বিশ্বাসে 
আজীবন পরপাদুকা বহন পূর্বক মন্তিক্বের স্বেদ ভমিতে লুটাইয়া 
তাহাকে লালন পালন করিতেছেন। এস্থানে বিশ্ব মূল। মাটাদ 
চিনাইল, টাদ বলিতে শিখিলাম বিশ্বাসে। বড় গ: লি ফুল শিক্ষা 
দিলেন, এ কথা গুলিও শিখিলাম বিশ্বাসে। গুরু মই” ক' শিখাইয়া 
দিলেন, আমরা 'ক' শিক্ষা করিলাম । ক? শিক্ষার সময় যগ্যপি তাহার 
উৎপত্তির কারণ এবং গুরু যাহ! কহিতেছেন, তাহা সত্য কি মিথা।, 
তদন্ত করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে, কম্মিন্‌ কালে "ক" শিক্ষা করা 
আর হয় না; গুরুর কথায় বিশ্বান করিয়া 'ক' শিক্ষা করা হয়। ফলে" 
আমর! ঘখন যে কাধ করিতে প্রবহ্িত হইয়া! থাকি, তাহার মূলে বিশ্বাস, 
বিশ্বাস বাতীত কোন কথাই দেখিতে পাওয়। যায় ন।। 
আমরা ঘগ্াপি আমাদের কাধাপরম্পরা ক্রমাঘ্ধয়ে বিচার করিয়। দেখি, 
তাহা হইলে বিশ্বামের কাধ্য স্পষ্ট দেখ! ঘাইবে। থে গৃহে বাস করি, 
হাতে কোন শঙ্কা উপস্থিত হয় না। কেন হয়না? বিশ্বাস থে, 
তাহ ভার্গিয। পড়িবে না। আহারের সময় স্ষচ্ছনে তাহ। সমাধা করিয়া 
লইরা থাকি। তাতেও বিশ্বাস হয় যে. কেহ বিন দের নাই। 
ক্ৌরকারের হাতে তীঁক্ষ ধারবিশিষ্ট ক্ষুর সত্বেও আমরা নির্ভরে গল। 
বাভাইয়। দিয়া থাকি, বিশ্বাস এই যে, দে কখন আঘাত করিবে না। 
এইরূপ ঘে দিকে যে কোন কাধা লইয়া বিচার করিয়া! দেখা যায়, 
তাহাতেই বিশ্বাসের লক্ষণ প্রতীয়মান হইয়। থাকে । যখন ঘামরা 
সকল কাধ্যই বিশ্বাসে করিয়! থাকি, তখন ঈশ্বর সম্বদ্ধে বিশ্বাস । করিব 
কেন? অতএব মহাজনের! যাহা কহিরা থাকেন, সেই কথায় বিশ্বাস 
করিলেই ঈশ্বর নিরূপণ পক্ষে সুবিধা হইয় থাকে । রামকুষ্ণদেব সর্বদা 
বলিতেন, যেমন এক ব্যক্তি মাছ ধরিতে ভালবাসে । সে শুনিল যে, 
অমুক পুষ্করিণীতে বড় বড় মাছ আছে। এই সংবাদ পাইয়া, সে 
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তৎক্ষণাৎ যে ব্যক্তি মাছ ধরিয়াছে, তাহার নিকট গমন পূর্বক জিজ্ঞাস! 
করিল, হ্যা ভাই? অমুক পুকুরে নাকি বড় বড় মাছ আছে? সে 
কহিল, তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা সত্য। এই কথায় অমনি তাহার 
বিশ্বাস হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে মাছ ধরিবার সমুদয় 
বৃত্তান্ত অর্থাৎ কিদের চার ফেলিতে হয়, কি টোপে মাছ খায় ইত্যাদি 
নানা বিষয় অবগত হইয়! মাছ ধরিতে গিয়া বসে। পু্করিণীর নিকটে 
যাইবামাত্র মাছ উঠি আইসে না। তথায় ছিপ ফেলিয়া “বসিয়া 
থাকিতে হয়। ক্রমে মে মাছের ঘাই ও ফুট দেখিতে পায়; তখন 
তাহার পূর্বের বিশ্বাম ক্রমে বদ্ধিত হইতে থাকে । পরে যথা সময়ে মাছ 
ধরিয়। থাকে । সেই প্রকার মহাজনদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া, ভক্তি 
চার ফেলিয়া, মন ছিপে, প্রাণ কাটায়, নাম টোপ দিয়া, বমিগকা থাকিতে 
হর, তাহা হইলে যথা সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সঙ্ন্ধে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত 
হইয়। থাঁকে। 


১০। ঈশ্বর অনন্ত, জীব খণ্ড; অনন্তের সীমা অন্তবিশিষ্ট 
জীব কেমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্থ করিবে? অনন্তের 
নির্ণয় করিতে যাইলে আপনার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
যেমন হুনের ছবি সমুদ্রের জল পরিমাণ করিতে গিয়াছিল। 
সমুদ্রে কি আছে, কত জল আছে, অনুসন্ধান করিতে করিতে 
সে আপনি গলিয়া জলে মিশাইয়া গেল। তখন আর কে 
সমুদ্রের জল পরিমীণ করিবে । অথব! যেমন পারার হুদে 
সীসার চাপ ফেলিয়৷ দিলে, সীসার স্বতন্্ অস্তিত্ব আর থাকে 
না, উহা পারাতে ভ্রবীভূত হইয়া যায়। 


_ জড় শাস্ত্রের স্ুলের স্থূল হইতে মহাকারণের মহাকারণ পর্যন্ত উঠিলে 
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যে অবস্থা হইয়া! থাকে, রামরুফ্চদেবের উপদেশে তাহাই বলা হইয়াছে। 
ইস্া প্রকৃত অবস্থার কথা। 

১১। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, কথায় বিশ্বীস করিতে 
হইবে। বিশ্বাসই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়। 


আমর! বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি এক্ষণে বিশ্বাস কথাটা 
কি, তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। বিশ্বাস কথাটাই প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধান্তের কথা। আমি একট৷ আশ্চর্য দর্শন করিলীম, তাহা হইতে 
আমার যে জ্ঞান লাভ হইল, সেই অবস্থাটাকে বিশ্বাস বলে। বিশ্বাস ছুই 
প্রকার; এক প্রত্যক্ষ বিশ্বাস, দ্বিতীয় অপ্রত্যক্ষ বিশ্বা। যখন নিজে 
কোন বিষয় দেখিয়। জ্ঞানলাভ করে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস এবং প্রতাক্ষ 
বিশ্বাসীর নিকট শুনিয়। ষে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস কহে। 
সাধারণ লোকের যে বিশ্বাস, তাহাকে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস কহিতে হইবে । 
এই অপ্রত্থাক্ষ বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিয়া যাইলে, পরে প্রত্যক্ষ 
বিশ্বাস হইয়া থাকে। 

যদিও অপ্রত্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ শব্দ দুইটা প্রশ্নোগ কর! হইল কিন্তু 
পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস ইন্দ্ি়্গোচর 
না'হ্ইয়া জ্ঞানের গোচর হইয়] থাকে। যেমন আপন জন্ম বিষয়ের সন্ন্ধে 
প্রত্যক্ষ বিশ্বাস কখন হইতে পারে না, তাহ। অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসেই বিশ্বাস 
করিতে হয়। এই অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস করিয়াও ঘখন তাহার « পাওয়া 
যাইতেছে, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথমতঃ অ প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে ম.. । সর করিয়া 
দিনকতক অপেক্ষা করিলে, প্রত্যক্ষ বিশ্বাস হইয়! যাইবে। 





ব্রহ্ম ও শক্তিতে প্রভেদ কি? 


১২। ঈশ্বর এক, তাহার অনন্ত শক্তি। 


জড়-শান্মতে আমর। দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে একের দৃষটান্তের 
অপ্রতুল নাই। সত্য চন্দ্র এক, বাযু এক, জল কিন্বা আকাশ এক। 
যৌগিক পদার্থ এক, রূঢ় পদার্থ এক, শক্তি এক, ঈশ্বরও এক। মহী- 
কারণের মহাকারণ হইতে অনুলোম বা সং্লেষণ প্রক্রিয়ায় মন অবরোহণ 
করিলে, ক্রমে একের বহু ভাব আসি! থাকে। 

১৩। ঈশ্বর এবং তাহার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলে, 
বনু হইয়! পড়ে: যেমন অগ্রি। অগ্নি বলিলে কি বুঝা যায়? 
বর্ণ, দাহিকা শক্তি এবং উত্তাপ ইত্যাদির সমষ্টিকে অগ্থি বলে; 
কিন্তু বিচার করিলে অগ্নি এবং আগ্নেয় বর্ণ, অগ্নি হইতে স্বতত্ 
নহে, অথবা অগ্নি এবং দাহিকা শক্তি কিস্বা অগ্না্তাপ, অগ্নি 
হইতে পুথক নহে। অগ্নি বলিলে এ সকল শক্তির সমষ্টি 
বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ অনন্ত শক্তির সমষ্টিকেই ব্রন্ম কহ 


+ যায়, অতএব ত্রন্ম এবং তাহার শক্তি অভেদ। 


বিশ্লেষণ এবং সংশ্সেষণের দ্বারা ব্রন্মের অতেদ জান প্রাপ্ত হওয়! যায়। 


. জড়-বিজ্ঞানে আমরা দেখিয়াছি, যেমন পদার্থ এবং শক্তি অভেদ, অর্থাৎ 
. পদার্থ শক্তি ছাড়া এবং শক্তি পদার্থ ছাড়া থাকিতে পারে না। পদার্থ 


ছাড়ি দিলে শক্তির কার্য কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না অথবা 
শক্তি ছাড়িয়া দিলে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না। 
আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, শক্তির দ্বারা পদার্থের! অবস্থাস্তর প্রাপ্ত 
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হয়; তাহা জলের দৃষ্টান্ত প্রদণিত হইর়াছে। সেই প্রকার ব্রক্ধ এবং 
শক্তি অর্থাৎ মহাকারণের কারণ এবং মহাকারণের মহাকারণ অভেদ 
জানিতে হইবে। 

আমরা পূর্ব প্রবন্ধে কহিয়াছি যে, সং এবং চিৎ হইতে, স্ুল জগতের 
সি হইয়াছে। জগতের উত্পত্তির কারণ চিৎ। এই চিৎ শক্তিকে 
আদি শক্তি কহে। সহ রঙ্গ” এবং চিৎ “শক্তি” যাহা অভেদ অর্থাং 
একেরই অবস্থ'বিশেষ মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 

১৪। ব্রহ্ম নিক্ষিয়। অচল, অটল এবং স্ুমেরুবৎ । 
তাহার শক্তি দ্বারা জগতের সমুদয় কাধ্য সাধিত হইতেছে । 
যেমন বুক্ষের গুঁড়ি একস্থানে অচলবৎ অবস্থিতি করে, কিন্তু 
শাখা প্রশাখা দিক ব্যাপিয়া থাকে । 


ঘেগন জড়-গৃৎ ষ্ট করিলে, শক্তিকেই সকল প্রকার কাধ্যের অর্থ 
পরিবর্তনের নিদান-স্বরূপ বলির। জ্ঞান হর, পদার্থ উপলক্ষমাত্র থাকে, 
সেই প্রকার, ব্রন্গ বা সং উপলক্ষ মাত্র, স্বতরাং তাহাকে নিক্ষি্ কহা 
যায় এবং শক্তির দ্বার সকল কাব্য হয় বলিয়! তাহ!কে জগণ্প্রসবিত্রী 
বলে। যেমন এক ব্যক্তি লিখিতে পারে, পড়িভে পারে, নাচিতে পারে, 
গান করিতে পারে, উপদেশ প্রদান করিতে পারে, গাছে উঠিতে পারে, 
চিত্র করিতে পারে, অথাৎ নানাবিধ শির কায তাহার দ্বারা সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। এ স্থলে, সেই ব্যক্তি এক এব" উপলক্ষতি:*ঘ, বিবিধ 
শক্তি তাহাকে অবলম্বন পূর্বক কাধা করিয়! থাকে । এই বাক্তি যেমন 
শক্তির সহিত অভেদ, সেই প্রকার, ত্রক্গ এব' শক্তি অভেদ জানিতে 
হইবে। ঘেমন কেবল ব্রহ্ম বলিলে, জগং কাণ্ড তথায় থাকিতে পারে 
না। কৃষ্টি আসিলেই শক্তির কাধ্য বলা যায়। এজন্য রামরুঞ্ধদেব 
কহিয়াছেন, যেমন জলাশয় স্থির থাকিলে তাহাকে ্রদ্মের সহিত তুলনা 
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করা যায়। তন্মধ্যে ঢেউ উঠিলে তাহাকে শক্তির কার্য কহা বাইবে। 
অর্থাৎ এক পক্ষে ক্রিয়া এবং এক পক্ষে ক্রিয়াহীন ; ফলে অবস্থার কথাই 
হইতেছে । ব্রঙ্মকে সচ্চিদানন্দ কহে, সং “সত্য” বা “নিত্য”, চিৎ, “জ্ঞান” 
এবং আনন্দ “আহ্লাদ”, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য বা নিত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বঃপ ও 
আনন্দ-স্বরূুপ। অতএব এই ত্রিবিধ ভাবের সমষ্িই ব্রন্ধ। সং পনিত্য” 
এইটা ব্রহ্ষপদ বাচ্য। এ অবস্থাটা বাক্য মনের অতীত। নিত্য এই 
শব্দটার কি ভাব এবং আমরা বুঝিই বা কি? অনিত্য বস্ত দেখিয়া 
আমরা যে ভাব লাভ করিয়। থাকি, তাহার বিপরীত ভাবকে নিত্য 
“কহে, ইহা অনুমান করিবারও নহে। চিৎ অর্থে জ্ঞান, এই চিৎশক্ি 
দ্বার) জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে। জ্ঞান শক্তিই সর্বপ্রকার স্থগ্টির নিদান 
স্বরূপ। 


১৫। শক্তি ব্যতীত ত্রন্গকে জানিবার কোন উপায় 
নাই। অথব! শক্তি আছে বলিয়াই ত্রন্মের অস্তিত্ব স্বীকার 
করা যায়। 


দ্ধের অনন্ত শক্তি আছে বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে এবং আমরাও 
তাহ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি । রামকৃফদেব ত্রন্মের অবস্থা নিক্কির, 
অচল ইত্যাদি নামে উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার শক্তি, সমুদয় কাধ্য 
করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ কি? ব্রদ্ষ বদ্তপি নিক্ষিয় হইলেন, তাহা! 
হইলে শক্তি কাধা করিবেন কিরূপে ? 

আমর] যাহ] কিছু বুঝিতে পারি, তৎ সনুদয় শক্তির প্রকাশ ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। ত্রন্মের বিষয় যাহা কিছু অবগত হইতে চেষ্টা পাওয়া 
যায় তাহাতে শক্তিরই কার্যা দেখিতে পাওয়া যায়; এবং উন্লিখিত 
হইয়াছে যে, ব্রহ্ম উপলক্ষবিশেষ, এজন্য ত্রহ্ধকে নিক্ষিয় বলা হইয়াছে। 


দ্ধ দর্শনে শক্তিরই দর্শন হয়। তথাপি সেই শক্তিকে, ব্রদ্ধ শব্দ 
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প্রয়োগ না করিয়া ছুইটা স্বতন্ত্র পদ ব্যবহার করিবার তাত্পধ্য কি? 
কোন গৃহে একটা ব্যক্তি দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। বাহির হইতে 
গৃহাভ্যন্তরে কেহ আছে কি না, তাহা কাহার বোধ হইতেছে না। 
এমন সময়ে স্থন্দর সঙ্গীত ব্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। বহিদ্দিকে ধাহারা 
ছিলেন, তাহারা সেই সঙ্গীত দ্বারা, গৃহের মধ্যে মনুযবের অস্তিত্ব 
বুঝিতে পারিলেন। এ স্থানে শক্তিই সেই ব্যক্তির নির্দেশক হইল । 
অতএর শক্তির কৃপা না হইলে শক্তিমানের কাছে যাওয়া যায় না। 


১৬। অরণো যখন কোন প্রকার পুষ্প প্রন্ষুটিত হয়, 
তখন তাহার সৌরভ ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়! সকলের নিকট 
সমাচার প্রদান করিয়া থাকে । পুষ্প স্বয়ং কোথাও গমন 
করে না, কিন্তু সে স্থলে সৌরভ-শক্তিই তাহার পরিচায়ক । 
সেইরূপ শক্তিই ব্রন্মবস্তর নিরূপণ করিয়া দেয়। 

যদি ব্র্গদর্শন না করিঘা, শির দ্বারাই ব্রচ্গ নির্বাচন করা যায়, 
তাহার বিশেষ কারণ আছে। যখন আমর! বিবিধ শক্তির প্রকাশ 
দেখিতেছি, তখন, সেই শক্তি সমূহ কাহাকে অবলম্বন করিয়। আছে ? 
অবলঙ্কন ব্যতীত শক্তির শক্তি কোথায় স্বপ্রকাশ হইতে পারে? সর্দত্রে 
উদ্তাপ শক্তি আছে, কিন্তু ঘর্ষণ না করিলে তাহ। প্রতীয়মান হয় ন!। 
অথবা সুষ্যোত্তাপ, বায়ু এবং নভোমগুলস্থ পদার্থকণ। দ্বারা আমর 
অন্থভব করিতে পারি। এই জন্য শন্তি দর্শনে শক্তিমানে- অস্তিত্ব 
সাব্যস্থ করা ন্যায় বিরুদ্ধ নহে। | 

১৭। যে শক্তি ছারা বিশ্ব ব্রহ্মা স্ষ্ট হইয়াছে, তাহাকে 
আছ্ভাশক্তি বা.ভগবতী কহে। কালী, ছূর্গা, জগদ্ধাত্রী তাহারই 
নাম। এই শক্তি হইতেই জড় এবং চৈভন্য-প্রদায়িনী শক্তি 
জন্মিয়। থাকে। এক বৃক্ষের একটী ফুল হইতে একটী ফল 
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উৎপন্ন হইল। তাহার কিয়দংশ কঠিন, কিয়দংশ কোমল 
এবং কিয়দংশ অন্যান্য প্রকারে পরিণত হইয়া যাইল। যেমন 
বেল। ইহার বহিরাবরক বা খোসা, আত্যন্তরিক কোমল 
অংশ বা শীস, এবং বিচি ও সুত্রবৎ গঠনগুলি, এক কারণ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । সেই প্রকার চৈতন্যশক্তি হইতে 
জড়ের উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে । 


প্ররুতপক্ষে চিতৎশক্তি হইতে জগতের সমুদায় পদার্থ সুষ্ট হয় বলিয়া 
, তাহাকে মাতৃশব্দে নির্দেশ করা যায়; এবং সৎ বা ব্রক্ষকে পিতা কহে। 
কখন বা! এই চিৎ শক্তি পিতা এবং মাতা! উভয়বিধ ভাঁবেই কথিত হইয়া 
থাকেন, তাহ ভাবের কথা মাত্র । তাহাকে মাত! বলায় যে ফল, পিতা 
ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী অথব| প্রিয় জুহ্ৃদ জ্ঞান করাও সেই ফল হইয়! 
থাকে। 
শক্তি ব্যতীত, ব্রন্মের অস্তিত্ব জ্ঞান হয় না, তাহা পূর্বে বর্ধিত 
হইয়াছে] এই নিমিত্ত শক্তিই সর্বাগ্রে আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া 
থাকেন । বেমন মাণকে ধরিয়া পিত! জানা যায়, সেইরূপ শক্তিকে লাভ 
করিতে পারিলে, ত্র্গকে জানিবার আর চিন্ত! থাকে না। শক্তি হইতে 
র্ষ-্ঞান জন্মিলে, তখন বুঝা যাইবে যে, ধাহাকে ব্রহ্ম তাহাকেই শক্তি 
কহা যায়। ভাব লইয়। বিচার করিলে অভেদ বলিয়৷ প্রত্যক্ষ হইবে । 
ঘেমন ইতিপূর্বের কথিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তির নানাবিধ শক্তি আছে । 
এক্ষণে শক্তি এবং শক্তিমান্কে বিচার করিলে সেই ব্যক্তিকে পুরুষ বা 
পুংলিঙ্গবাচক, তদাশ্রিত শক্তিসমূহ স্থৃতরাং স্ত্রী এবং সেই শক্তিসম্ভৃত 
কাধ্যকে সন্তান কহা ঘাইবে। যেমন আমি চিত্র করিতে পারি। আমি 
পুরুষ, চিত্র করা শক্তি আমায় অবলম্বন করিয়া আছে স্ৃতরাং তাহা! স্ত্রী 
বা প্রকৃতি, এবং চিত্রটা উক্ত শক্তি বা প্ররুতি সন্তৃত, সেই নিমিত্ত 
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উহাকে সম্ভান কহা যায়। বিচার বা বিশ্লেষণ করিলে, বাস্তবিক এই 
প্রকার বিভাগ দেখা যায় বটে কিন্তু সংক্পেষণ দ্বারা শক্তি এবং শক্তিমান্‌ 
অভেদ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। 


ঈশ্বরের স্বরূপ ব৷ সাকার নিরাকার 


১৮। ত্রন্দের ছুই বূপ। যখন নিতা, শুদ্ধ, বোধরূপ,, 
কেবলাত্মা, সাক্ষীন্বরূপ, তখন ভিনি ত্র: বাচ্য। আর 
যে সময়ে গুণ বা শক্তিযুক্ত হইয়! থাকেন, তখন তাহাকেই 
ঈশ্বর কহা যায়। 

হিন্দুশাপ্্রবিশেষ মতে, ব্রদ্ধকে নিগুপ এবং ঈশ্বরকে সগ্তণ কহে। 
বাহার! হিন্দুমতে ব্রঙগজানী, তীহার! মেই জন্ধ ঈশ্বরকে গ্থযুক্ত ব| 
মায়ারূপী কহিয়৷ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । কিন্ত বমকুঞদের এ মন্মে 
'কোঁন সময়ে কহিয়াছিলেন__ 

১৯। ব্রন্দের প্রকৃত অবস্থ। যে কি, অর্থাৎ বাস্তবিক গণ 
বিবজ্জিত কিন্বা সকল গুণের আকর তিনি, তাহা মনুষ্বেরা 
কিরপে নিরূপণ কারিতে সক্ষম হইবে । তিনিই সগ্তণ, 
তিনিই নিগুণ এবং তিনিই গুণাতীত। ত্রন্ষ যে বস্ত, 
ঈশ্বরও সেই বস্তু । যেমন, আমিই এক সময়ে দিগম্বর, 
আবার আমিই আর এক সময়ে সাম্বর। 

খন আমি উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থিতি করি, তখনও থে আমি, 
পরিচ্ছদাদি দ্বারা আবৃত হইলেও, সেই আমি। বেশ পরিবর্তন কিন্বা 
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তাহা ত্যাগে, আমার কোন বিপধ্যয় সঙ্ঘটনের হেতু হয় না। যে 
আমি পূর্বে ছিলাম, এক্ষণেও সেই আমি আছি। ধাহারা আমাকে 
জানিয়াছেন, তাহারা পরিচ্ছদ দ্বারা আমায় স্বতন্ত্র জ্ঞান করিবেন না। 
পরিচ্ছদ, বেশ ভূষা, “আমি নহি,” তাহা উপাধি মান্র। যেমন মনু 
জাতি। ইত্রাজ, মাকিন, কাফি, হিন্দু কিন্বা যে কোন অসভ্য জাতিই 
হউক, তাহাদের দেহ এক জাতীয় পদার্থ দ্বারা সংগঠিত এবং এক 
জাতীয় কৌশলে তাহা সধ্লিত হইয়া থাকে । মন্নন্যুদিগের এই অবস্থ। 
সর্ধত্রে এক গ্রকার। কিন্ত উপাধি অর্থাৎ গুণ ভেদে প্রত্যেক' জাতি, 
প্রত্যেক শ্রেণী, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব প্রধান এবং সকলের 
সহিত স্বতন্্। গুণ ভেদে কেহ রাজরাজেশ্বর, গুণ ভেদে কেহ প্রান্তরের 
কৃষক, গুণ ভেদে কেহ দেবতা, গুণ ভেদে কেহ পাষাণ্ড, গুণ ভেদে কেহ 
পণ্ডিত, গুণ ভেদে কেহ মূর্থাধম, গুণ ভেদে কেহ চিকিৎসক, গুণ ভেদে 
কেহ রোগী। এ স্থানে প্রভেদ কোথায় দুষ্ট হইতেছে? মন্ুত্তে না 
গুণে? যছ্পি মন্্রয দেখিতে হয়, তাহা হইলে রাজা হইতে অতি দীন 
দরিদ্র পর্যাত্ত এক জাতীয় বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে । কিন্তু উপাধি 
দ্বার! দেখিতে হইলে সকলকেই স্বতন্ত্র জ্ঞান হইবে । রাজার সহিত কি 
তিক্ষুকের সাদৃশ্ত হইতে পারে? সেই প্রকার ব্রহ্ম বলিলে জগতের 
সকল পদার্থকেই বুঝাইবে ; কারণ ত্রদ্ই সকলের আদি । যাহ। কিছু 
হইয়াছে ও হইতেছে, তৎ সমৃদয়ের উৎপত্তির কারণ ব্রঙ্ছ। এই নিথিত্ত 
সাধকের ব্রদ্ষময় জগৎ বলিয়া গিয়াছেন ও অগ্াপি বলিতেছেন । কিন্তু 
যখন সেই ব্রহ্ষকে গুণবিশিষ্ট করিয়া অবলোকন করা বায়, তখনই 
ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়৷ থাকে। রাম, কুষ্ণ, কালী, দুর্গ, শিব, ব্রহ্গা 
সকলেই স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের আরুতি স্বতন্ত্র, প্ররুতি স্বতন্ত্র এবং 
কাধ্যকলাপও স্বতন্ত্র । এইস্থানে, ব্রক্ধ গুণভেদে অবয়ব ধারণ 
করিয়াছেন; সুতরাং সগুণ। এই গুণযুক্ত মুক্তিদিগের আদি কারণ 
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অর্থাৎ গুণত্যাগ পূর্বক বিচার করিলে, তাহারা বরশেই পর্যবসিত হইয়া 
থাকেন। কারণ ব্রহ্ধ হইতে শক্তি, শক্তি হইতে রূপ জন্মিঘ্া থাকে। 
সবতরাং রূপের উৎপত্তির কারণ ্রন্বকেই জানিতে হইবে। 

গুণাতীত সন্দ্ধে কোন প্রমাণ প্রদান করা যাইতে পারে না। 
একটা দৃষটন্তের দ্বারা রামকুষদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। 

২০। ১০টা জলপূর্ণ মৃৎপাত্র অনাবৃত স্থানে সংরক্ষিত 
হইলে, সূর্য্যোদয়ে ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সু্যের প্রতিবিস্ব 
লক্ষিত হইবে । তখন বোধ হইবে যে, দশটা সূর্য প্রবেশ 
করিয়াছে । যগ্ভপি একটি একটী করিয়া সমুদায় পাত্রগুলি 
ভঙ্গ করা যায়, তাহ। হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে? তখন 
সুধ্যও থাকে না অথবা পাত্র এবং জলও থাঁকে না। 

জলপূর্ণ পাত্রে যখন সৃধোর গ্রতিবিষ্ব পতিত হইয়াছিল, তখন 
তাহাকে সপ্তণ কা যার; ইহার পূর্ববাবস্থাকে নিগুণ বল। যাইতে পারে, 
তখন জল, পাত্র এবং সৃধ্য ছিল। কিন্তু পাত্র ভঙ্গ করিয়া দিলে, 
গুণাতীতাবস্থায় পরিণত হইয়। গেল; কারণ সে পাত্রে আর স্ৃধ্যবিশ্ব 
ৃষ্ট হইবে ন1। যেমন, সমুদ্র হইতে কিরৎ পরিমাণ জল স্বতন্ত্র রিয়া 
কোন পান্রে সংরক্ষিত হইল। এখন এই জল পাত্রযোগে খুণযুক্ত হইল, 
কিন্তু তাহাকে পুনরায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে কোন্‌ জল গৃহীত 
হইয়াছিল, তাহা পুনরায় স্থিরীকুত হইতে পারে না। অথ নানাবিধ 
স্বর্ণালঙ্কার একত্রে দ্রবীভূত করিলে, কোন্‌ অলঙ্কারে॥ কোন্‌ সুবর্ণ, 
তাহা নির্ণয় করা যায় না। 

ব্রদ্মের রুপ, সাধকের অবস্থার ফলম্বপ্নূপ । অর্থাৎ, সাধক যখন যে 
প্রকার অবস্থায় পতিত হন, ব্রদ্ষকেও তখন সেই প্রকার দেখিয়। থাকেন । 
সাধক নিন হইবামান্র ত্রহ্ধও তত্ষণাৎ নিগুণ হইয়। যান। সাধক 
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যখন গুণাতীত। ত্রক্ধও তখন তন্রপ হইয়া থাকেন। গুণাতীতাবস্থায় 
কোন কথা নাই, জানিবার কিন্ব বুঝিবারও কিছুই নাই । মে স্থানে 
কি আছে, কি নাই, ইহা বোধ করিবার পাত্রও কেহ নাই। 

২১। ঈশ্বর সাকার, নিরাকার এবং তিনি তাহার 
অতীত। 

মাকার নিরাকার শক দুইটী আমাদের দেশে অতি বিকৃত ভাবে 
ব্যবহৃত হইতেছে । কাহাকে সাকার এবং কাহাকে নিরাকার বলে, 
তাহ! আমরা রামকষণদেবের নিকট যে প্রকার বুঝিয়াছি, এস্থলে মেইরূপ 
বর্ণনা কর! যাইতেছে । সাধকেরা যে কোন প্রকারে বা যে কোন ভাবে 
ঈশ্বর মাধন করিয়া থাকেন, তাহাতেই সাকার নিরাকার এবং তাহার 
অতীতাবস্থায় কাধ্য হইয়া থাকে। 

বর্তমান প্রচলিত যে কোন ঈশ্বর সাধনপ্রণালী দেখিতে পাওয়! যায়, 
তাহাতে উপরোক্ত ভিবিৰ ভাব জাজল্য প্রতীয়মান হইয়। থাকে। 

হিন্দুদিগের দেবদেবী উপাসন। যদিও সাধারণ লোকে সাকার বলিয়া 
উল্লেখ করেন, কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে তাহাকে কেবল সাকার বলা যাইতে 
পারে না। কারণ, প্রথমতঃ আমর! একটা আরুতি দেখিতে পাই ।. 
তাহ! কোন জড় পদার্থ নিশ্মিত হইলেও, মেই বিশেষ প্রকার জড় পদার্থ 
দর্শন কর] উক্ত আকৃতি গঠনের উদ্দেশ্য নহে। স্থৃতরাং এক আকৃতি 

হইতে আপাততঃ দুইটা ভাব উপস্থিত হইল। যেমন প্রন্তরের 
: শ্রীরুষ্ণ-ুতি। প্রস্তর জড় পদার্থ। যখন শ্রীরুষমৃদ্তি দর্শন করা! যায়, 
: তথন পগ্রস্তরের ভাব কথন আসিতে পারে না এবং প্রস্তরের ভাব আসিলে 
 কুষের ভাব অপস্থত হইয়া পড়ে। অতএব প্রস্তরের কৃষ্ণ দর্শনকে 
সাকার এবং তদ্বারা কৃষ্ণ সঙবদ্বীর যে ভাবোদয় হইয়া থাকে, তাহা, 

দর্শনেন্িয়ের অতীত কিন্তু উপলব্ধি অর্থাৎ মনের আয়ত্তাধীন, তাহাকে 
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নিরাকার এবং কৃষের আমুপুর্বিক চরিত্র ও শক্তির বিকাশ মানসপটে 
অস্কিত করিতে করিতে, অসীম ও অনন্ত ব্যাপার আসিয়া! উপস্থিত হয়। 
তখন সাকার কৃষ্ণ ও রু-ষর লীলা কোথায় পড়িয়া! থাকে, তাহার হিসাব 
করিতে আর কে নক্ষম হইতে পারেন? ইহাকে ঈশ্বরের অতীতাবস্থ 
বলা ষার। এক্ষণে কৃষ্ণ লইয়া বিচার করিলে, তাহার কোন্‌ অবস্থাটাকে 
সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইবে? একটাকে মিথা। ব! কাল্পনিক 
বলিলে, অপরগুলিরও অতি ভীষণাবস্থ। উপস্থিত হইয়া যায়; স্ততরাং 
এমন অবস্থায় শ্ররুষ্ণের কোন বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ নিভর ন! করা 
বিচক্ষণ লোকের কর্তৃবা | 
চৈতন্য শাঙ্ছের মীমাংসায় কথিত হইয়াছে বে, এক ঈশ্বর হইতে 
্রঙ্মাণ্ ক্ষ্ট হইয়াছে । ঈশর অনাদি এবং স্বরষ্ট। তাহার চিত্শক্তি 
হইতে ত্রদ্ধাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে, তাহ। হইলে যাবতীয় পদার্থ বা 
অপদার্থ, এক বস্থরই অন্তর্গত হইতেছে । ত্রহ্ধ সভা এবং নিত্য। দত 
এবং নিতা হইতে অমত্য এবং অনিত্য বন্তর উদ্ভাবন হয়] যারপরনাই 
অদ্ভুত কথা | গন্গ] হইতে জলোত্তলন পর্ন্নক, হাড়ি, কলপি, সরা, ভাড়, 
খুরী, জাল৷ কিন্ক৷ বিবিধ প্রকার ধাতু বা অধাত়ু নিশ্মিত পাত্রে সংস্থাপিত 
হইলে, জলের কি কোন পরিবর্তন হইতে পারে? অথব৷ স্তবর্ণথণ্ড 
“হইতে মন্তক, কর্ণ, বাহু, গীব, বঙ্গ, কটি প্রভৃতি অঙ্থ প্রতান্জোপযোগী 
অলঙ্কার ডা? করিলে, আকুতি ভেদের জন্য, মূল স্বর্ণের তারতম্য 
হইবার সম্ভাবনা? সেইবপ নিত্য বস্ত, বেকোন প্রকা?, এরিদশ্ামান 
হউন, তাহার নিত্যত্ের হান বুদ্ধি।হইতে পারে না। 
উপাসনা মতেও সাকার, নিরীকার এবং তাহার অভীতা- 
র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বায় [ নিরাকার উপাসনায় মুখে যদিও সাকার 
রা কর! হয়, কিন্তু কাধ্যে তাহা হর না। সাকারবাদীর] বর্গের 
অবতার এবং ভক্তদিগের মনোসাধ পূর্ণ করণার্থ সময়ে সময়ে, তাহার 


চে 


রকি 
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যে সকল রূপানি প্রকটিত হইয়া! থাকে, তাহাই পূজা করিয়া থাকেন। 
কিন্তু নিরাকারবাদী কেবল জড়পদার্থের ভাবাবল্বনপূর্বক তাহার অর্চন। 
করিয়। থাকেন। এক্ষেত্রে থে নিরাকার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার 
আদি কারণ জড়পদীর্ঘ, স্বতরাং ইহাকেও সাকার কা যায়। নিরাকার 
ঈশ্বর মত্ান্বরণ, দয়ান্বরূপ ইত্যাদি নানা আখ্যায় অভিহিত। এই 
বিবিধ "ন্বরূপ” বিচারে কি সিদ্ধান্ত ফল হইবে? সত্তন্বরূপ বলিলে 
আমরা এই জড়জগতে যে কোন পদার্থ দ্বারা সত্য বোধ করিতে পারি, 
তাত। ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয় থাকি। প্রেম, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতিও প্রত্যক্ষ 


*জড়বন্তর দ্বারা উপস্থিত হয়। যেমন আনন্দ বলিলে জীবনের কোন, 


বিশেষ ঘটনাক্রমে বে আবস্থার মনের মংকল্প ও বিকল্প ব!গ্রবৃত্তি ও 
নিবুত্তি বিলয় প্রাপ্ধ হইয়া এক প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাকেই 
নির্দেশ করা যায়। এই আনন্দ জড়পদার্থ হইতে উদ্ভুত হইতেছে । 
প্রিয় পুন্র ব। বন্ধ দর্শনে আনন্দ হয়। সুমিষ্ট সুস্বাদু আহারে আনন্দ 
হর, স্ুনিক্মীল বামু সেবনে আনন্দ হয়, ইত্যাদি। অথব|! পাথিব কোন 

আশ্চধ্য পরিবর্তন ব। স্বাভাবিক দুর ছারা আনন্দের উদয় হয়) তথারও 
জড়-বস্ত তাহার কারণ। এতগিন্ন নিরাকার উপাসনায় ঘে সকল ভাবের 
কথা গ্রয়োগ হইয়া থাকে, ভাহাও জড়পদার্থ সংযুক্ত ভাব। যথা পিতা, 
মাতা, গ্রহ ও বন্ধু কিন্ব। অন্য কোন ভাব। এই ভাবও জড়পদার্ঘগত, 
তাহার অন্যথ! নাই। এই নিমিত্ত নিরাকার-উপাসনা-গদ্ধতিতেও, 
সাক।র ও নিরাকার ভাব একত্রে জড়ীভূত রহিয়াছে । 

নিরাকার ভাবে অতীতাবস্থাও আছে। যেমন কোন সাধক 
পিতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসন! করিতেছেন, যে পধ্যন্ত তাহার মনে "পিতা 
এই ভাব থাকিবে, মে পধ্যন্ত ভাহাকে সাকার কহা! যায়। কারণ 
পিতৃভাব জড়পদার্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ঈশ্বরের প্রতি সেই 
ভাব বিশেষরূণে সংযুক্ত হইয়া যায়, তাহাকে নিরাকার বলে। সে 
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সময়ে জড় পিতার ভাব আনৃশ্ব হইয়া যায়। এই নিরাকার ভাবে 
কিয়ংকাল অবস্থিতি করিলে সে ভাবেরও বিলয়গ্রাপ্ত হয়। তখন সেই 
সাধকের অবস্থ! সাকার নিরাকারের অতীত। 
ুররকথিত সাকার উপাসনার স্তায় নিরাকার ভাব চিন্ত! করিয়া 
দেখিলে, কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি সতাসতা নিদে্শ করা যায় না। 
মনুয্বেরা যে পধ্যন্ত যানপিক চিন্তা দ্বার! অগ্রসর হইতে পারেন, মে 
পধান্ত সাকার এবং নিরাকার এই ছুটী ভাবই উপলব্ি করিতে সক্ষম 
হইয়। থাকেন। চিন্তা করিতে করিতে এমন অবস্থ। উপস্থিত হর, ঘথায় 
কিছুই স্থির করা ঘায় না। বাক্যে সে ভাব প্রকাশ কর! সাধ্যসঙ্গত নহে: 
এবং দৃশ্ঠ জগতেও ততৎ প্রস্থত ভাবের লেশ মাত্র গ্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
তাহ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিঘ্ংপরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ফলত, 
ঈশ্বরের মেই অবস্থাকে অতীতাবস্থা বলা ঘায়। 
ঈশ্বর সাকার, নিরাকার এবং তাহার অতীত, অথব! আর যে কি 
তিনি, তাহা কাহার কতৃক সবিশেন রূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে না। 
ইহা মন্ুযোর চিন্তা, যুক্তি ও বিচারের অন্তর্গত নহে। 
মনুষ্যদিগের দৃষ্ঠ বস্তু হইতে ভাবের উদ্রেক হয়। দৃশ্ঠ বস্ সংক্রান্ত 
শাস্কে, পদার্থ বিজ্ঞান (9ঠ07৫] [010500)) এবং যন্দার! তাহা 
হইতে ভাব লাভ করা যায়, মেই শাস্বকে মনোবিজ্ঞান (776701 
01010501015) কহে। পদার্থ এবং মনের মধ্যবর্ভীকে (190107) 
ইন্দ্রিয় (9679৩) বল। ঘায়। অর্থাৎ পদার্থেরা ইন্দ্িয়গোচর হইলে মনের 
অধিকারতুক্ত হইতে পারে । তদন্তর থে ভাব প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহাকে 
তথন্ন্ীয় জ্ঞান কহে। এই জ্ঞান নিরাকার বস্ত, এবং নিরাকার- 
বাদীরাও ঈশ্বরকে জ্ঞানময় বা জ্ঞানম্বরপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন 
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সেই পদার্থের প্রয়োজন, মনের প্রয়োজন এবং 
মধ্যবর্তী ইন্িয্বের প্রয়োজন । এই তিনের সংযোগে জ্ঞান লাভ হয়। 
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মনস্তেরা এইরূপে জগতের পদার্থদিগের দ্বারা যে পর্যন্ত জ্ঞানোপার্জন 
করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেও সম্পূর্ণ অর্ধিকার স্থাপন করিতে পারেন 
নাই। পদার্থ-বিজ্ঞান কিন্ব] মনো-বিজ্ঞানের অপীম ুঙ্মানুসুক্ম ভাব 
বহিগত হইয়াও, কোন পদার্থের প্রকৃতাবস্থা এ পর্য্ত স্থির হয় নাই। 
জড়শাস্ত্রে আমর! বলিয়াছি যে, জল দৃশ্ঠ পদার্থ । ইহার অন্যান্য রূপান্তর 
আমরা দেখিতে পাই । যথা, বরফ ও জলীয় বাম্প। এই পদার্থের এই 
স্থানেই অবসান হইতেছে না। পদার্থ বিজ্ঞান দ্বারা, যে বিশ্লিষ্ট করিয়া 
দুইটা স্বতন্ত্র ধর্্মবিশিষ্ট পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহারা অক্সিজেন এবং 
হাইড্রোজেন শব্দে কথিত হইয়াছে, ইহারাও ইন্দ্রিরগোচর পদার্থ। এ 
স্থানেও পদার্থ, ইন্দ্রিয়াদি ও মন একত্রে কাধ্য করিয়া জ্ঞান প্রদান 
করিতেছে । কিন্তু জলের এই দ্বিতীয়াবস্থা হইতে উদ্দগামী হইলে 
আর পদার্থ বোধ থাকে না। তখন কেবল মন এবং ইন্দ্রিয় কাধাকারী 
থাকে। অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের স্বরূপ অবস্থা নিরূপণে প্রবৃত্ত 
হইলে, পদার্থ বলিয়! আর উচ্বাদের গণন! কর! যায় না । কারণ আম্রা 
থে কোন পদার্থ দেখিতে পাই, তাহা শক্তির বিকাশ (11817106508000 
010070€) মাত্র । শক্তি পদার্থ নহে। কিন্তু তাহারা যখন অবস্থান্তর 
প্রাপ্ু হ়্। তখন তাহাকের পদার্থ কহ। যায়। এ সম্বন্ধে জড়শাস্ত্রে 
যথেষ্ট বল! হইয়াছে। 

মন এবং ইন্দ্রিয় যখন শক্তিতে অবস্থিতি করে, সেই অবস্থার সহিত 
নিরাকার ভাবের সাদৃশ্য হইতে পারে। শক্তি অতিক্রম করিয়া, শক্তি- 
মানের ভাব আসিলে, ইন্দ্রিয় ও মনের কাধ্য নিস্তেজ হইয়া আইসে। 
ইহাকে অতীতাবস্থা বলিলে যাহা উপলদ্ধি হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই প্রকার 
বুঝিয়া লওয়৷ উচিত। 

চিন্তাশীল ব্যক্তি এই প্রকারে জল বিশ্লিষ্ট করিয়া স্থূল, সথ্ষ, কারণ 
এবং মহাকারণ পধ্যন্ত গমনপূর্ববক, পুনরায় জলের ভাবে প্রত্যাগমন 
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করিয়া, যখন মনে মনে ভাবিয়া দেখেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, 
জল সম্বন্ধে কোন্‌ অবস্থাটীকে সত্য বলিয়া নিরূপণ করা কর্তৃবা। জল 
হইতে জলের মহাকারণ পর্যান্ত এক অবস্থা কিন্বা বস্তগত কোন বিশেষ 
তারতমা আছে, তাহ! কাহার সাধা স্থির করিয়া বলিবেন? 

ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করা তন্রপ। ইহার কোনটা সত্য বা মিথা।, 
তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া অতি অজ্ঞানের কাধ্য। 

আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি থে, পদার্থ, ইন্ির এবং যন, এই তিনের 
সংযোগ বাতীত জ্ঞানলাভ হইতে পারে ন!। জান লাভ করি তাহা, 
হইতে অন্ঠান্ জ্ঞান উপার্জন করা যাঁয়। 

যখন কোন পদার্থ, দর্শন কিন্বা স্পর্শন অথবা আস্বাদন করা যায়, 
তখন আমর! কি করিয়। থাকি? পদার্থ ইন্দ্িয়গোচর হইবামাত্র মন 
তৎসম্বন্ধে একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়। লয়, যাহাকে বিচার বলে। পরে 
উহ। দুটীভূত করিবার জন্য ঘে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাকে 
যুক্তি কহে। 

মন্গবোরা যখন যে কোন কাঁধ করেন, তখনই বিচার এবং যুক্তি 
বাতীত তাহা কদাপি সিদ্ধান্ত হইয়। থাকে। মন্তপ্তের ইহাই স্বভাবসিদ্ধ 
ক্লক্ষা। 

ঈশ্বর সাধনের জন্য বখন কেহ মনোনিবেশ করেন, তখনও তীহাকে 
বিচার এবং যুক্তি অতিক্রম করিয়া বাইতে দের না। 

বিচার কাধ্য দুই প্রকার, (১) স্বুলের সবল হই মহাকারণের 
মহাকারণে গমন, (২) মহাকারণের মহাকারণ হইতে সুলের স্ুলে 
গ্রত্যাগমন।, প্রথমকে বিশ্লেষণ (8081)55; দ্বিতীয়ুকে সংশ্লেষণ 
(5৮0)6915) কহে । 

নিরাকারবাদীরা প্রথম শ্রেণীর এবং সাকারবাদীর৷ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত। 
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নিরাকারবাদীরা জড়পদার্থ অবলম্বন পূর্বক ঈশ্বরের ভাব লাভ করেন 
এবং সাকারবাদীরা ঈশ্বরের ভাব লইয়া জড়ভাবে আসিয়া থাকেন। জড়- 
ভাবে বলিবার হেতু এই যে, সাকারবাদীরা আপনাপন অভিলষি্ত 
ঈশ্বরের রূপ লইয়া, শান্ত, দাশ্য, সখ্য, বাত্সলয ও মধুরাদি ভাবে বিহাস 
করিয়! থাকেন। এই ভাব সকল “জড়প্দার্থ” মন্ুষ্য হইতে লাভ করা 
যায়, তন্লিমিত্ত উহাদের জড়ভাব বলিয়া! কথিত হইল । 
সাধারণ লোকেরা মনুয্যুদিগকে চেতন পদদার্থ মধ্যে পরিগণিত করেন 
কিন্তু আমরা তাহ] অস্বীকার করি। কারণ মনুয্যদিগকে জড়চেতন 
পদার্থের যৌগিক বলিলে ভাবাশুদ্ধি হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
জড়দেহগত ভাব বলিয়া আমর। “জড়” শবই প্রয়োগ করিলাম । 
বদিও সাকার এবং নিরাকারবাদীদিগের ভাবের প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে, 
কিন্তু কিঞ্চিৎ চিন্ত| করিয়া দেখিলে উভয়ের উদ্দেশ একপ্রকার বলিয়া 
প্রত্যক্ষ হইবে । 

সাকারবাদীরা যে রূপবিশেষকে ঈশ্বরের রূপ বলিয়া ধারণা করেন, 
তাহা তাহাদের প্রত্যক্ষ অথব! আনুমাণিক বিষয় কিন্বা কেবল বিশ্বাসের 
কথা? প্রবর্ত-সাধকের পক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না, 
আচ্ুমাণিকও নহে । তাহা হইলে নৃতন রূপের প্রকাশ হইয়া যাইত 
কিন্তু বিশ্বাসের কথা, তাহার তিলাদ্ধ সংশয় নাই । কোন্‌ যুগে রামচন্দ্র 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাকে অগ্যাপি ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা বিশ্বাস 
ব্যতীত কি হইতে পারে ? 

কেবল বিশ্বাসের কথা, এই জন্য বলা যায় যে, সাধক যে রামবূপ 
সব্ধ প্রথমেই প্রত্যক্ষ করেন, তাহা মন্ুস্য কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়৷ থাকে। 
মন্ষ্যের। বলিতেছেন, এই নব-ছুর্বাদলের ন্যায় বর্ণবি শিষ্ট ধনগর্ববাণধারী 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র। সাধক কথায় বিশ্বাস করিয়া! তাহাই বুঝিলেন 
এবং তাহাই দেখিলেন। এক্ষণে এরূপ প্রকৃত রামের রূপের স্বরূপ 

ঙ 
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হইলেও প্রবর্ত-সাধক তাহা রামের রূপ বলিয়া দেখেন নাই, কিন্তু তিনি 
তাহাকে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন, সেই আকুতি ধ্যান করিতেছেন। এই 
নিিত্ত এ প্রকার মাকার সাধনকে নিরাকার সাধন বল! অসঙ্গত নহে। 
সাকারে নিরাকার ভাব আমাদের দেবদেবী পৃজাতে বিশেষরে দেখা 
যায়। দেবদেবী কোন প্রকার পদার্থ দ্বারা নিশ্মিত এবং বন্ত্রাদি ও 
নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা স্থসজ্ভিত হইয়াও যে পর্য্যন্ত তাহাতে দেবতার 
আবির্ভাব না করা যায়, সে পধ্ন্ত তাহার পূজ| হয় না এবং ঠাকুর বলিয়া 
গণনায় স্থান দেওয়। যায় না। গ্রাণপ্রতিাকালে যে দেবতাকে আহ্বান 
করা হয়, তিনি ইন্দ্ির়গোচর নহেন। যে অবধি তাহাকে উপস্থিত রাখা 
হয়, তখনও তিনি অলক্ষিত থাকেন এবং স্বস্থানে বিদায় অর্থাৎ 
দক্ষিণান্তকালেও তীহাকে কেহ দেখিতে গান না। বস্ততঃ তিনি কি 
আকারে আমিলেন, কি আকারে অবস্থিতি করিলেন এবং পুনরায় কি 
আকারেই বা চলিয়৷ গেলেন, তাহা কেহ বলিতে সক্ষম নহেন। সৃতরাং 
তাহাকে সাকার বা আকারবিশিষ্ট বলিলে ইন্দিযগান্থ বস্ত হইাবেন। যখন 
উপরোক্ত মাকার পূজায় ধাহাকে পৃজ| কর! হইল, তিনি ইন্দ্িয়গোচর 
হইলেন না, তখন তাহাকে আকারবিশিষ্ট বলা ন্যায়বিরুদ্ধ কথা। 
অতএব সাকার মতের উপাসনায় ঈশ্বরের দিকৃ হইতে বিচার করিয়া 
দেখিলে তাহাকে নিরাকার বলিয়। উল্লেখ করিতে হয়। এই মতের সাকার 
ভাব বিশ্লিষ্ট করিয়া! ফেলিলে দেখা যায় যে, ইহার উদ্দেশ্য বন্ত নিরাকার, 
কিন্ত অবলম্বন জড়পদার্থ, যাহা সাকাররূপে প্রতীয়ঘান হইচ্ছ-হন | 
পূর্ধ্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিরাকারবাদে অবিকল এরূপ ভাব 
রহিয়াছে ; ষ্যপি সাকার নিরাকার শব ছুইটা ছাড়িয়া! দিয়! অবস্থা চিন্তা 
করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সকল বিবাদ ভগ্ন হইয়া! যাইবে 
আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, সাকার নিরাকার অবস্থার কথা। 
এবং ইহাতে কথিত হইয়াছে যে, কাধ্যেপ্রবর্ত-সাধকের পক্ষে নিরাকার 


রসিক 
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: -উপাসনাই হইয়। থাকে । ধাহীরা নিরাকারবাদী, তাহার! নিরাকারেই 
জীবন অতিবাহিত করেন। তাহারা মনে মনে এই স্থির করিয়া রাখেন 


যে, ঈশ্বর নিরাকার, নিরাকার ভিন্ন সাকার নহেন। তাহার কোন ক 
নাই, আকৃতি নাই, ইত্যাদি। 


নিরাকারবাদীদিগের এই মীমাংসা নিতান্ত বালকবৎ কথা বলিয়। 
জ্ঞান হয় এবং এ প্রকার সিদ্ধান্ত করাও যারপরনাই বাতুলতা মাত্র । 
কারণ ব্রন্ষাগুপতি সর্শক্তিমানের শক্তির ইয়ত্ত। কর। ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে 
সাধযঙ্ত কি না, তাহ। আংস্জ্ঞানী মাত্রেই বুঝিয়া থাকেন। যে জীবের 
পরক্ষণের পরিণাম অগোঁচর, থে জীব ব্র্গাগুপতির জড়পদার্থ নির্মিত 
হইয়া জড়জগতের পরাক্রমে প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইতেছে, যে জাব 
অগ্যাপি জড়পদার্থের ইতিহাস নিরূপণ করিতে পারিল না, সেই জীব 
ঈশ্বরের স্বরূপ সম্থদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল! উহ| সামান্য 
রহস্তের ব্যাপার নহে। সে থাহা হউক, নিরাকারনাদীর| ঈশ্বরকে 
দেখিতে চাহেন না, ইন্দিয় গ্রাহ্য বন্তদিগকে তাহার! প্রকৃত বলিয়। স্বীকার 
করেন না, তাহার কারণ কি তীহারা বুঝিয়াছেন তাহা তাহারাই বলিতে 
পারেন। কিন্তু হিসাব করিয়। দেখিলে, আমরা তাহাকে ভ্রম বলিয়। 
জ্ঞান করিয়া থাকি। এই নিমিত্ত কম্মিন্কালে তাহাদের অদৃষ্টে ঈশ্বরের 
সাকার রূপ দর্শন হয় ন|। 

কথ! হইতে পারে ঘে, প্রবর্ত-লাধক হইতে সিদ্ধকীল পথ্যন্ত কি, এক 
ভাবে জীবন কাটিয়। যায়? ভাবের কি উন্নতি হয় না? অবশ্য হইয়া 


থাকে । নিরাকারবাদের ভাব দৃটীভূত হয় এইশাত্র। ঈশ্বর অনন্ত, 


সুতরাং খণ্ড জীবের পক্ষে সে ভাবের অন্ত হইবে কেন? নিরাফার- 
... বাদীদিগের উদ্দেশ্য নিরাক।র স্শ্বর। সাধনারস্তেও নিরাকার, মধ্যে 


$ নিরাকার এবং পরিশেষেও নিরাকার । নিরাকার হউন, কিন্তু সাধকের 


. উদ্দেশ্ঠ ঈশ্বর বলিয়া, এ সাধনের ইতর বিশেষ করা যায় না। 


রঃ 
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সাকারবাদীদিগের সাধন কালে, সাধকের ঈশ্বর উদ্দস্ট থাকে এবং 
জড়সন্বন্ধীয় যে কোন পদার্থ বারা, সেই মৃ্তি নিশ্মিত হউক না কেন, 
সেই পদার্ঘবিশেষ উপাদনা করা হয় না। মনে যে ভাব উপস্থিত থাকে, 
সাধন কবলে তাহাই গ্রতাক্ষ হয়) যেমন তহ্থুবাঘধ লাউ এবং ভ্বা 
গর্ভ €7 ৭57 ত%র করবোধ জনিকার পে কোন ব্যাঘাত হইতে 
পারে না। 


সাকারবাদীদিগের এইরূপে সাধন করিতে করিতে যখন মনের ক্ষুধা 
প্রাণে যাইয়া মিলিত হয়, তখনই ভগবানের সাকার রূপ ইন্জিয়গোচর 
হয় এবং ভক্তের অভিলধিত বর প্রদান করিয়৷ তিনি অদৃশ্য হইয়া যান 
পরে ভক্ত যখনই তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পুনরায় 
আবিভূতি হইয়া থাকেন। 

এই সাকার রূপ দর্শন করিবার পর ভক্তের ক্রমে ক্রমে পাথিব জ্ঞান 
সঞ্চারিত হইতে থাকে । তখন স্বপনে যেমন কোন অদ্ভুত দৃশ্ঠ দেখিয়া 
নিদ্রাবসানে তাহ কেবল স্মরণ থাকে, এই সাঁকার রূপ সম্বন্ষেও তদ্রপ 
হইয়া থাকে । সাধকের! এই অবস্থায় আপনাপন সাকার ঈশ্বরের রূপ 
সর্বক্ষণ দর্শন পূর্বক পূর্ববভাব উদ্দীপনের জন্য জড়পদার্থ দ্বারা আকুতি 
গঠিত করিয়া রাখেন । রামকুঞ্দেব বলিতেন, “যেমন শোলার আতা 
দেখিলে সত্যের আতা স্মরণ হয়।” সাকার সাধকের যখন এই প্রকার 
অবস্থা হয, তখন তাহাকে একপ্রকার নিরাকার সাধকও বল! যাইতে 
পারে। কিন্তু এই অবস্থার নিরাকার সাধক, সাধক-প্রবর্ত অর্থাৎ ধাহার 
সেই জড়মদ্তির নিত্য বূপ দর্শন হয় নাই এবং নিরাকান্"'দীদিগের 
ভাবের সহিত সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে। 

নিরাকারবাদীরা বলিতে পারেন এবং বলিয়াও থাকেন যে, ঈশ্বর 
বাকা মনের অগোচর, স্থৃতরাং তাহাকে পাওয়া যায় না। ধাহার এই 
ধারণ। নিশ্চিতরূপে দৃটীভূত হয়, তাহার পক্ষে ঈশ্বর সাধন করিবার 
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'প্রয়োজন কি? তাহ আমরা বুঝিতে অসমর্থ। অথবা যছ্পি তীহার 
অস্তিত্বই অস্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে? 
যিনি মনের অগোচর, তিনি তবে গোচর কিসের? সত্য কথ! বলিতে 
হইলে, এ প্রকার মতাবলম্বীদিগের ঈশ্বর সাধনা করা বিড়ম্বনা মাত্র । 
তিনি আছেন কি নাই, এ সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই। ধাহাকে দেখ! 
যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কথা কহান যায় না, আহার করান যায় না, 
এমন কি মনের দ্বারা ভাবন| করাও যায় না; এ প্রকার যে কেহ 
আছেন, তিনিই ইঈশ্বর। এ প্রকার আত্ম-প্রতারণ। করা অপেক্ষা সহজ 
'কথায় ঈশ্বর নাই বলিলেই ভাল হয়। রামবুষ্ণদেব বলিতেন যে, “বাক্য 
মনের অগোচর অর্থে বিষয়াত্মক মনের অগোচর, কিন্তু বিষয়বিরহিত 
মনের গোচর তিনি ।৮ এক্ষণে “মনের গোচর” বলায় ইল্জিয়গোচর ভাব 
খণ্ডিত হয় নাই। ইন্দ্িয়গোচর বলিলেই মনের গোচর বুঝিতে হইবে । 
ইন্রিয়াদি দ্বারা মনের সংস্কার জন্মে । আমর! পূর্বের তাঁহা বর্ণন। করিয়াছি । 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, “বে সরল মনে, প্রাণের 
ব্যাকুলতায় ত্রীহাকে দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, ত্রাহার 
নিকটে তিনি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়া থাকেন।” অথবা 
“লোকে ব্ষিয় হইল ন1 বলিয়া তিন ঘটি কাদিবে, ছেলের অস্থুখ হইলে, 
অস্থির হইয়া! বেড়াইবে এবং কত রোদন করিবে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ 
হইল ন। বলির, কেহ কি একবিন্দু চক্ষের জল ফেলিতে চাহে? কাদিয়া 
দেখ, প্রাণ ভরিয়। তাহাকে ডাকিয়! দেখ, অধিক নহে, তিনদিন মাত্র, 
তাহার আবির্ভাব হয় কি না?” চা 
এক্ষণে জিজ্ঞাস! করা যাইতেছে, খাহারা ঈশ্বরের জন্য আত্মসমর্পণ 
করিয়ছেন, তাহাদের কি ঈশ্বর দেখিতে সাধ হয় না? ধাহার জন্য 
বিবেক বৈরাগ্য, ধাহার জন্য পাঁখিব স্খসস্তোগ আজ্গীবনের জন্য সমুদায় 
পরিত্যাগ কর! হইল, তাহার দর্শন আকাজ্ফা করা কি মূর্খের কর্ম? 
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যে সাধকের তীব্র অন্থুরাগ হয়, ঈশ্বর অদর্শনে যাহার প্রাণবায়ু, 
বক্ষঃস্থল হইতে নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হয়, তিনিই ঈশ্বরের সাকার 
রূপ দর্শন করিয়া থাকেন, নতুব! কেবল জপতপে এবং বৈরাগ্য ও সাধন 
ভজনের আড়ম্বর করিলে তাহাকে দর্শন করা যায় না। এই নিমিত্ত 
নিরাকারবাদীদিগের সাশুরদায়িক ভাব ভ্রমাবৃত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। 

সাকারবাদীদিগের সাশ্প্রদারিক ভাবও উপরোক্ত নিরাকারবাদী- 
দিগের ন্ার ভ্রমসংযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। সাম্প্রদায়িক 
সাকারবাদীরা নিরাকারবাদীদিগের মতকে অগ্রাহ্হ করেন এবং কত 
কট্ুবাক্যও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই দোষ কেবল এ পক্ষের 
একাধিপত্য তাহ! বলিতেছি না, নিরাকারবাঁদীরাও সাকারবাদীদিগকে 
পৌত্তলিক জড়োপানক বলিয়া যথাধিধি তিরস্কার করিতে বিরত 
হন না। উভয়পক্ষই এই দোষে অপবিজ্র হইয়। রহিয়াছে, তাহার সংশয় 
, নাই। সাক্ষারবাদীর'ও অনেক সময়ে উপদেশের অভাবে মনে করেন 
যে, ঈশ্বর সাকার ভিন্ন নিরাকার নহেন। তাহাদের আরও ধারণ। আছে 
ঘষে, বিশেষ সাকার রূপই জগতের একমাত্র ধোয় বস্তু । এই প্রকার 
কুভাব ধারণ| করিয়। তাহার। হিন্দৃধশ্মের যারপরনাই দুর্গতি করিয়া 
ফেলিয়াছেন। আমরা সাকার নিরাকার নস্বন্ধীর মভদ্য় স্বত্ম্্রূপ 
ব্রিচার করিলাম সত্য কিন্তু রামক্ুফ্চদেবের অভিপ্রায়, সাকার নিরাকার 
বলিয়া স্বতন্ত্র উপ।সনাপ্রণালী হওয়া উচিত নহে। সাকার নিরাকার 
এবং তদতিরিক্তাবস্থা বলিয়। যাহাই কথিত হইবে, তাহা এক'অদ্ধিতীয় 
ঈশ্বরের জ্ঞান করিয়| সকলের নিস্তন্ধ হওয়। কর্তব্য । 

সাকার নিরাকার বন্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহাতে এই গ্রৃতিপন্ন 
করা হইতেছে .যে, প্রত্যেক ঈশ্বর-উপাসককে তাহাদের প্রথমাবস্থায় 
নিরাকার উপাসক কহা যাঘ়। সাকার সাধনের মধ্যদশায় ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ হয়, তাহাকেই প্রকৃত সাকার বলে। এই সাকার নিত্য, তাহা, 
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কাষ্ প্রস্তর কিনব! ধাতুনির্মিত নহে । অথবা সে মৃত্তি মনুয্যদিগের ছারা 
কল্পিত কিন্বা হুষ্ট হয় না। সেই মৃদ্তি আপনি ভক্তসমীপে উপস্থিত 
হইয়া থাকেন। 

এই সাকার দর্শনের পর ঈশ্বর অস্তহিত হইলে, তিনি যে কিরগে 
অবস্থিতি করেন, তাহা সাকারবাদী বলিতে অসমর্থ। ইহাকে অতীত 
কহে, এই অবস্থাকেও নিরাকার বল। য'ইতে পারে । | 

সাকার নিরাকার বুঝাইবার জন্য, রামকুষ্ণদেব জলের উপমা দিয়া 
বলিতেন, “যেমন জল জধিয়া বরফ হয়, সাকার রূপও তদ্রপ।” 
* সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জল দ্বিবিধরূপে অবস্থিতি করিতেছে । যথা, জল 
এবং বরফ। জলীয় বাষ্প ইন্দ্রিয়ের অগোচর। জল যখন বরফ হয় 
অথবা তাহাকে বাম্পে পরিণত করা যায়, যখন তাহার আকৃতি এবং 
প্রকৃতির ধর্ম বিলুপ্ত হইলেও উপাদানের কোন পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বর 
সন্বন্ধে তাহাই বলিতে হইবে । যেমন জলীয়-বাষ্প এবং বরফের ধন্মের 
প্রভেদ আছে, তেমনই নিরাকার এবং সাকার ঈশ্বরের কাধ্যের প্রভেদ 
আছে । বেমন জলীয় বাষ্প অদৃশ্য পদার্থ; তদ্বারা পিপাসা শান্তি হয় 
না। কিন্তু জনীয়-বাষ্প বিশ্বাসীর উপলব্ধির পক্ষে ভূল বলা যায় ন|। 
নিরাকার ঈশ্বর দ্বারা সেইবূপ হইয়া থাকে। যেমন নিরাকার জলীয় 
বাম্প শৈত্য প্রয়োগে ঘনীভূত হইয়া বরফে পরিণত হয়, ঈশ্বর দর্শনেচ্ছা- 
রূপ প্রগাঢ অন্রাগ দ্বার সর্ধব্যাগী নিরাকার ঈশ্বরকে, সাকাররূপে 
দর্শন কর! যায়। 

ধাহারা জল পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার! জলের ত্রিবিধ আকারকে 
ভৌতিকাবস্থ! বলিয়া থাকেন। ইহ। জলের উপাদানগত ধর্মের কোন 
কাধ্য নহে। জলের উপাদান কারণ লইয় বিচার করিলে তাহার সীমা 
হয় না। তথায় যেমন জলকে অনন্ত এবং বাক্য মনের অতীত বলিয়া 
প্রতিপন্ন কর! যায়, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সাকার নিরাকার বলিয়া, তদনস্তর 
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“আর যে কি তিনি, তাহা কে বলিতে পারে ?” তাহা কাজেই 


বলিতে হয়। 

অনেকে বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রে নিরাকার ঈশ্বরের এত বৃত্তান্ত 
কিজন্য উল্লিখিত হইয়াছে? তাহা কি মিথ্য]? 

আমরা শান্থুকে মিথ্যা বলিয়া অব্যাহতি পাইব না। শান্ মিথ্যা 
একথা কে বলিতে চাহেন? কিন্তু শানে উহা কিজন্য উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহা দিদ্ধপুরুষ ব্যতীত, অন্ত কাহার জানিবার উপায় নাই। 
আমরা এ সম্বন্ধে যাহ! রামকুষ্দেবের নিকট হইতে বুঝিয়াছি, তাহা 
বর্ণনা করিতেছি । 

নিরাকার অর্থে আকারবিবজ্জিত। পুথিবীতে আকারবিশিষ্ট যে 
সকল পদার্থ আছে, তিনি তাহার অন্তর্গত নহেন। ইহ দ্বারা এই বুঝিতে 
পাঁরা যায়, যেমন মনুষ্য বলিয়া আকারবিশিষ্ট ষে পদার্থ আছে, তাহা 
তিনি নহেন। অথব1! অন্য কোন পাথিব কিন্বা গগণমগ্ডলস্থ কোন 
প্রকার পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। দৃশ্য জগতের এই 
সকল পদার্থদিগের অতীতাবস্থার ভাব ধারণা করিতে পারিলে, ঈশ্বরের 
নিরাকার ভাব লাভ করা ঘায়। যেমন ঈশ্বর মন্ুয়া নহেন, পশুপক্ষী 
নহেন, কাঁট পতঙ্গ কিন্বা বৃক্ষ লতা অথবা পর্বত সাগরও নহেন। যখন 
জড়জগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় পদ্ার্থনিচয় হইতে আর এক প্রকার অকথ্া- 
ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়, তাহাকেই নিরাকার ভাব কহে । এক্ষেত্রে যে 
ভাব আসিল, তাহ! পাথিব পদার্থের দ্বার। উৎপন্ন হইল বছিয়া তাহাকে 
পাথিবভাব বলা যাইতে পারে ন|। কারণ তিনি মন্ধুযা নহেন। তবে 
তিনি কি? মন বুঝিল কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে শব অপারক হইয়া 
পড়িল। কিন্তু এই অবস্থায় ভগবান্‌ যদ্চপি একটী নররপে স্বপ্রকাশ 
হন, তাহাকে কোন্ভাবে গ্রহণ কর! যাইবে? তিনি কি আমাদের স্যায় 
মন্ুসতশ্রেণীতে পরিগণিত হইবেন? তাহ| কখনই নহে। তাহাকে 
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ঘস্থুষ্তের আকারে দেখ! গেল সত্য, মনুম্তের ন্যায় ভক্তের সহিত ব্যবহার 
করিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাধারণ মন্ুস্তপদবাচ্য হইতে পারেন ন1। 
কারণ, মন্ুপ্বের যে সকল নিয়মের বশবর্তী হইয়া জীবন ধারণ করে, 
ভগবানের অবতরণ মেরূপে হয় না। এই নিমিত্ত তাহাকে মনুষ্য বলা 
যার ন।। যদিও মনুষ্য বৃদ্ধির উপযুক্ত অবস্থান্থ্যায়ী তিনি আপনাকে 
্বপ্রকাশ করেন, মন্ৃষ্তেরা ভাহা বুঝিতে না পারিয় তাহাকে তাহাদের 
্তায় মনুষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা মনুস্বদিগের মন্গপ্তোচিত 
স্বভাব এবং তাহা ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত। 

ভগবান্‌ ঘে কেবল মন্ত্রূপেই অবতীর্ণ হইয়৷ থাকেন, তাহা নহে। 
'কোন্‌ সময়ে কাহার জন্য, কি রূপে, কি ভাবে, কি আকারে পরিণত হন, 
তাহা তাহার ইচ্ছা্থীন কথা, কৃতরাৎ আমরা তাহাকে কোন প্রকার 
নির্দিষ্ট আকারে নিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। যাহা বলিয়া কথিত 
হইবেন, তিনি তাহা নহেন। মনুষ্য হইতে দেখিলাম বলিয়া তাহাকে 
মন্ুয্ বলিবে কে? মন্তুয়া বলিলে ছিহস্তপদবিশিষ্ট প্রকার জীবকে নির্দেশ 
করা হয়, ঈশ্বর কি তাহাই? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর বলিলে কষ্ট 
পদার৫ের অতীত জ্ঞান উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের আকার কি স্থির করিতে 
না পারিলে, কাজেই তাহার আক!র নাই বলিতে বাধা হইতে হয়। থে 
ভাবে নিরাকারবাদীরা তাহাকে নিরাকার বলেন, তাহ! তাহাদের অবস্থা- 
সঙ্গত বটে কিন্তু বলিবার ভূল । ভূল এই জন্য বলি যে, তীহারা ঈশ্বরের 
সাকার রূপ একবারে অসঙ্গত এবং অসম্ভব বলিয়া বাক্ত করেন । মন্গষ্বোর 
অসঙ্গত এবং অসম্ভব কথা, তাহার পক্ষে নিতান্তই হাস্তজনক | তিনি 
কি, ও কি ন! এবং কেমন, তাহা মন্ধয্থোর বুদ্ধি মনের অতীত । এমন 
স্থলে তাহাকে কোন বিশেষ শ্রেণীতে আবদ্ধ করিলে যারপরনাই সঙ্থীর্ণ 
বুদ্ধির কাধ্য হয়, এই নিমিত্ত শান্্রকারের! তাহাকে নিরাকার বলিয়া 
গিয়াছেন। ফলতঃ নিরাকার শৰের প্রকৃত অবস্থা! হৃদয়ের গোচর করিয়া 


৯৩ তত্ব-প্রকা শিকা 


দেখিলে, রামরুষণদেব যাহা বলিয়াছেন, “সাকার নিরাকার এবং তাহার 
অন্ত” এই কথা! স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর থাকে না। 
সাকার নিরাকার লইয়া আমাদের দেশে যে কি গুরুতর বিবাদ ও 

মততেদ চানিতেছে 72 এতা ফচ করিয়া দেখাইয় দিবার প্রয়োজন 
হইতেছে না, এ বিবাদ যে নিতান্ত ভ্রমে হইয়! থাকে, তাহা শুদ্ধ ভক্তের! 
বুঝিয়া থাকেন । 

ধাহারা নিরাকার বিশ্বাসী, তাহাদের মতে ঈশ্বর সাকার রূপে প্রকাশ 
হইতে পারেন না। এ প্রকার মত ভ্রমযুক্ত, তাহার কিছুমাত্র সংশয় 
নাই কারণ ঈশ্বরের সাকার রূপ বিশ্বাস করিবার আপত্তি এই ফে, সাকার 
হইলে অনন্তের সীমা হইয়া যায়, স্থৃতরাং সীমাবিশিষ্ট বস্ত কখন ঈশ্বর 
হইতে পারে না। এক্ষণে কথা হইতেছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অন্ত বলিয়া 
অভিহিত করিতেছেন, তিনি নিজে অনন্ত না হইলে অনন্তের জ্ঞান 
কোথ|! হইতে পাইলেন ? মন্তম্ মাত্রেই যদ্যপি সীমাবিশিষ্ট বা খণ্ড বস্ত 
হয়, তাহা হইলে খণ্ড হইয়া অখণ্ডের ভাব উপলব্ধি কর! কদাপি সম্ভাবিত 
নহে। এই নিমিত্ত আমর! বলি ঘে, ধাহারা খণ্ড হইয়। অথগ্ডের কথ! 
কহেন, তীহারা নিতান্ত টায় পাখির রাধাকুষ্ণ বুলি বলিতেছেন । অর্থাৎ 
যাহা কলিতেছ, তাহার ভাব উপলব্ধি হয় নাই। সুতরাং তাহ! তূল। 
দ্বিতীয়, ভুল দেখাইতে গেলে নিরাকার সাধনের উৎপত্তির স্থান স্থির 
করিতে হইবে। কে বপিল যে, তাহার আকার নাই? জড় জগৎ। 
নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ সম্থন্ধে প্রেম, দয়া, ক্ষমা, রস, তেজ ইতাদি 
কখিত হইয়া থাকে | ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ইহাদের কে দেখাইতো” ? জড় 
জগৎ কি না? বছ্যপি জড় জগৎ দেখিয়া তাহার স্বরূপ সাবাস্থ কারতে হয়, 
তাহা হইলে সে সিদ্ধান্ত যে কতদূর ভ্রমপূর্ণ, ভাতা পদাখতত্ববিতদিগের 
অগোচর নহে । জড় জগতের আংশিক কাধ্য দেখিয়া ধাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ 
বিচার করিয়া থাকেন, তাহাদের তায় ভ্রমান্ধ আর কাহাকে বলা যাইবে ? 
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তৃতীয় ভুল এই যে, ধাহারা জড়পদার্থ নির্শিত সাকার মুদ্তি পূজা 
করিয়া থাকেন, তাহাদের জড়োপাসক বলিয়া দ্বণা করা হইয়া থাকে । এ 
সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। 

নিরাকারবাদীদিগের যে প্রকার ভ্রম ঘটিমা থাকে, অন্থান্য প্রত্যেক 
সাম্প্রদায়িক ভাবেও এ প্রকারে সম্পূর্ণ ভ্রমের কাধ্য হইতেছে, তাহা 
সবিস্তাররূপে উল্লেখ হওয়া এ প্রস্তাবে সম্ভাবনা নাই। যে কেহ সাম্প্র- 
দারিক ভাবে আপনাকে দেখিবেন এবং তাহার সহিত অপরকে মিলাইয়া 
লইতে চেষ্টা করিবেন, তাহাকেই প্রমাদে পতিত হইতে হইবে । যেমন 
চন্দ্র, সুর্যা, বায়ু এক অদ্বিতীয় দ্েখ। যায়, তেনি ঈশ্বরকে এক জানিয়া 
আপনাঁপন ভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলে সকলের সহিত মতভেদের 
দুঃসহ পৃতিগন্ধ হইতে পরিস্রাণ লাভ করা যায়। 

ঈশ্বর সাকার হউন ব| নিরাকার হউন, তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি 
বুদ্ধি হইতে পারে? সাকার হন তাহাও তিনি, নিরাকার হন তাহা , 
তিনি । বে সাধকের ঈশ্বর সম্বন্ধে বে প্রকার ধারণ। হইবে, সেই সাধক 
তদ্ধপই কাব্য করিবেন। তাহার বিশ্বান অতিক্রম করিয়া তিনি কখন, 
পরিচালিত হইতে পারেন না। 

২২। ঘণ্টার ধ্বনির প্রথমে যে শব্দ হয়, তাহাকে ঢং 
বলে, পরে সেই শব ক্রমে ক্রমে বায়ুতে বিলীন হুইয়া যায়। 
তখন তাহাকে আর কোন শব্ের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। 
যে পধ্যন্ত উহাকে ব্যক্ত করা যায়, তাহাকে সাকার কহে। 
বাক্যের অতীত কিন্তু উপলব্ধির অধিকার পধ্যন্ত নিরাকার ; 
তাহাঁর পরের অবস্থা, বাক্য এবং উপলব্ধির অতীত, ইহাকে 
তৃতীয়াবস্থা! কহা যায়। 

এই দৃষ্টান্তে সাকার নিরাকার একই বুঝাইতেছে। ইহা কেবল, 
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অবস্থার ভেদ মাত্র। সাকার রূপ কল্পিত এবং নিরাকারই ব্রদ্ের প্ররূত 


অবস্থা, তাহা সগ্রমাণ হইতেছে না। 
২৩। ওঁকার উচ্চারিত হইলে ইহার প্রথমাবস্থায় 


সাকার, দ্বিতীয়াবস্থায় নিরাকার এবং তদ্‌্পরে সাকার নিরা- 


কারের অতীতাবস্থা । 

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্ব্বাণাকাজ্ফী সাধকদিগের পথ অতি সুন্দররূপে 
কথিত হইয়াছে । গুঁকার উচ্চারিত হইয়৷ শব্দের বিলয় কাল পধান্ত 
স্কুলে প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও উদ্দেশ্ঠ সত্বন্ধে ত্রিকালে এক ভাবেই লঙ্ষিত 
হইতেছে। যখন ওঁকার কথিত হইল, তদ্দার! ব্রহ্ম বস্ত্র নির্দেশ করা 
বাতীত বর্ণ বন্থরস করা অভিপ্রায় নহে। যৎকালে কেবল শব্দমাত্র 
থাকে, তখনও ওুকারাবস্থার উদ্দেশ্য বাতিক্রম ইয় না। তদনত্তর যে 
অবস্থ! সংঘটিত হয়, তাহা! অবান্ত, স্কৃতরাং তাহার সহিত পূর্বাবস্থার 
তুলনা হইতে পারে না। 

যদিও গুঁকার এবং তদ্পেরবর্তী শব্দের কোন গ্রভেদ না থাকে, তাহ! 
হইলে রামরুষ্ণদেব এ প্রকার দৃষ্টান্ত কি জন্য প্রয়োগ করিয়ছেন; এ 
কথা অনেকের জিজ্ঞান্ত হইবে। সাধকের প্রথনাবস্থায় নিরাকার ভাব 
ব্যতীত অন্ত ভাব থাকিবার সম্ভাবনা! নাই । তবে যে স্থলে সাকার 
বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার স্বতন্ত্র হেতু আছে। মন্তস্বের মন কোন 
প্রকার অবলম্বন ব্যতীত কোন বিষয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। 
এ জগ্ত ঈশ্বর হম্বন্ধীয় ভাঁবোদ্দীপক শব্ধ ব্যবহৃত হইয়া থান; সেই 
শব্ধ উচ্চারণ করিবামাত্র মন আপনি তাহার ভাঁব গ্রহণ করি তাহাতে 
নিমগ্ন হইয়া যায়! এই ভাবকে নিরাকার বা যদ্কতূক উহার উৎপত্তি 
হয়, তাহাকে পাকার কহে। 

২৪। সাকার নিরাকার সাধকের অবস্থার ফল। 


সাকার নিরাকার ৯৩ 


সাধক-প্রবর্ত অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বর সাধনে নৃতন প্রবৃত্ত হইরাছেন, 
তাহার সম্বন্ধে ব্রন্মের কোন্‌ রূপ সঙ্গত? বালক ভাষা শিক্ষা করিবে, 
তাহাকে তখন উচ্চ গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে । তাহার 
পক্ষে ক-খ-ই প্রথম শিক্ষা, এক্ষণে বিচার করিয়। দেখা যাউক, উচ্চ: 
গ্রন্থে কি ক-খ নাই? গ্রন্থ মধ্যে ক-খ নানাবিধ আকারে পরিণত 
হইয়াছে। গ্রন্থে বে কখ, ক-খ শিক্ষাকালীনও সেই ক-খ, তাহার 
কোন প্রভেদ নাই। সাধক-প্রবর্তেরও অবিকল সেই অবস্থা! এই 
জন্য প্রথমে তাহার! জড় রূপ, গাছ, পাথর, সা, তারা, বায়ু, হুতাশন 
উপাসন| করিয়। থাকেন। জড়ে।পাসন। করা হইল বলিয়া ত্রন্মোপাসনা 
হইল না বলা অদূরদর্শ অজ্ডের কথা । কারণ জড়ের উৎপত্তির কারণ 
জড় শক্তি, জড় শক্তির উৎপত্তির কারণ চৈতন্য শক্তি, চৈতন্য শক্তির 
উৎপত্তির কারণ ব্রচ্ধ। এই জন্য ব্রক্ম এবং জড় পদার্থে কোন প্রভেদ 
নাই। 


২৫। যেমন বরফ এবং জল! ইহার ছুইটা প্রত্যক্ষ 
অবস্থা । একটী কঠিন আকারবিশিষ্ট এবং অপরটী তরল ও. 
আঁকারবিহীন। জের এই পরিবর্তন উত্তাপ এবং তাহার 
অভাব হীম-শক্তি দ্বারা সাধিত হয়। সেই প্রকার সাধকের 
জ্ঞান এবং ভক্তির ন্যুনাধিক্যে ব্রন্মের সাকার নিরাকার অবস্থা! 
হইয়া থাকে । 


এই স্থানে জ্ঞানকে স্ুধ্য এবং ভক্তিকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করা 
হইয়াছে । যে সাধকেরা জ্ঞান বিচার দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকরণ করিতে 
থাকেন, তাহাদের মনের অভিলাষ ঈশ্বর লাভ নহে। তীহারা মন 
বুদ্ধির সাহায্যে জড় জগ ও তদ্প্রস্থত ভাব লইয়া সাধ্যসঙ্গত দূরে গমন 
করিয়। থাকেন। যখন ভাব অনৃষ্ত হয়, তখন মন বুদ্ধিও কোথায় 


৯৬ তত্ব-প্রকাঁশিকা 


সাধকের এইবূপ অবস্থা হইলে উন্নত্বের লক্ষণ পায়। ভন্গিমিত্ত 
সাধারণ লোকের! ঈশ্বর দর্শনকে মস্তিষ্কের বিকারাবস্থা বলিয়া উল্লেখ 
করেন ।' এই স্থানে এইমাত্র বলিতেছি ঘে, কেবল দর্শন হইলে একদিন 
সন্দেহ হইত। কিন্তু ইচ্ছামত বাক্যালাপ এবং অঙ্গ ম্পর্শনাদি হইলে 
তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। দর্শন, ম্পর্শন, আম্বাদন, শ্রবণ এবং 
আঘ্রাণাদি পঞ্ষেক্দ্িয়ের কার্ধা মতে পঞ্চবিধ ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু 
ইহাদের প্রত্যেকেই স্বায়ু দ্বার! পরিচালিত। জ্লাযু এক জাতীয়, স্থতরাং 
কারণ সম্বন্ধে পঞ্চেক্জিয় স্পর্শন কাধ্যই করিয়া থাকে । সেইজন্য ইন্জিয়- 
গোচর পদার্থ গ্রাহ হইতে পাৰে না বলিয়া আপত্তি উত্থাপন হইতে পারে॥ 

এই মৃতাঁবলক্বী নৈয়ায়িকেরা যে সামুর দ্বার! উপরোক্ত মীমাংসা করিয়া 
থাকেন, তাহাদের মতান্তযায়ী সেই স্বাযুদের শক্তি সম্বন্ধে আমারা কতদূর 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। যদি এক জনের পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয় ভুল 
হয়, তাহ! হইলে আর এক জনের তাহাতে ভূল না হইবে কেন? কারণ 
স্বায়ু সকলেরই এক প্রকার পদার্থ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

কখন কখনও কোন স্থানিক জাযুর উত্তেজনা ব| কোন প্রকার 
ব্যাধি উপস্থিত হইলে অন্বাভাবিক কাব্য হইতে দেখা যায়। যেমন 
এক প্রকার চক্ষু রোগে আলোক দেখা যায়, অথবা দৃশ্ব পদার্থের 
উপরিভাগে আলোক পতিত করিবার ব্যবস্থা করিলে এক পদার্থ 
নানাভাব ধারণ করিতে পারে । এস্থানে দর্শেক্রিয়ের দোষ ঘটিবে বটে, 
কিন্তু স্পর্শেন্দ্িয়কে প্রতারণা করিতে পারিবে না। এইজল স্থুল দ্গতে 
এক ইন্দ্িয়ের অস্বাভাবিক ঘটন| হইলেও অপর ইন্দিযন স্বভাবে গাকিতে 
পার়ে। স্বাযুব দৃষ্টান্ত পক্ষাঘাত । কখন একটা অঙ্গ কখন ব| একাধিক 
অঙ্গ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্থ হয়; কিন্তু একটা অঙ্গের স্বায়ু বিকৃত হইল 
বলিয়া, সমুদয় দেহে পক্ষাঘাত হইতেও না পারে; এমন ঘটনাও 
বিরল নহে। 


সাকার নিরাকার ৯৭ 


সাকার রূপ দর্শনকে অনেকে মস্তিষ্কের বিক্ৃতীবস্থার ফল বলিয়! 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার কথা যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার 
উৎকর্ষতা'প্রযুক্ত সংঘটিত হইতেছে, তাহা নহে । প্রাচীন কালেও ভূরি 
ভূরি ব্যক্তি এ প্রকার বলিয়াছিলেন, তাহাদের মতও আমরা সর্বস্থানেই 
দেখিতে পাইতেছি। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, সাকারবাদী এবং 
বিবাদীদিগের মধ্যে কোন সত্যাসত্য আছে কি না॥ তাহা নির্ণয় কর 
কর্তব্য। আমরা যগ্কপি এক পক্ষের পক্ষপাতী হইয়া পরিচালিত হই, 
তাহা হইলে আমাদের সে প্রকার ভাবকে কুসংস্কারাবৃত বলিতে 
ঘাধ্য হইব । 
সাকারবাদীরা যাহা বলেন, তাহ। তাহাদের দর্শনের ফল, সাধনের 
কল, কাধের ফল, ভগবানে আত্মোৎ্সর্গ করিবার ফল। সাকার- 
বিবাদীরা যে সকল কারণে প্রতিবাদ করেন, তথায় তাহাদের মনের 
গবেষণার ফল দ্বার| কাধ্য হইতে দেখ! যায়; অর্থাৎ বিচার এবং যুক্তি । 
তরাং এ পক্ষের কথা কেমন করিয়া! বিশ্বা করা যাইবে? তাহারা 
য্পি সাকারবাদীদিগের পদ্ধতিক্রমে গমন করেন, তাহা হইলে তাহারাও 
সাকারবাদী হইয়া দাড়ান । এ মর্মে ভরি ভুরি জলন্ত দৃষ্টান্ত বর্তমান- 
কালেই দেখ। যাইতেছে । ব্রাঙ্গ-সমাজ ভাহার দৃষ্টান্ত । 
সাকারবিবাদীর! কহিয়। থাকেন যে, এক বিষয় লইয়! ক্রমাগত চিন্ত। 
করিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া ঘায়; মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে সুতরাং বিরুত 
দর্শন হইয়! থাকে । থেষন বিকারপ্রস্থ রোগী প্রলাপে কত কি দেখে, 
সে দেখাকে কি প্রকৃত বল! যাইবে? ইংরাজী গ্রন্থে এইমন্শে নানাবিধ 
তর্ক আছে, তাহ। বিচার করিতে যাইলে আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হ্ইয়া 
যাইবে এবং তদ্দবারা আমাদের কোন লাভ হইবে না। তবে এক 
কথায় এই প্রকার তর্কের প্রতাত্তর যাহা প্রদ্দান করা যায়, তাহাই প্রদত্ত 
হইতেছে । কথিত হইল যে, যাহ| চিন্তা করা যায় তাহার পরিণাম 
্ ৭ 


৯৮ তত্-প্র কাশিকা 


মস্তি বিকৃত হওয়া, প্রথমে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। যগ্যপি 
কা যায় যে, চিন্তাবিশেষে কুফল ও প্রকৃত বস্ত লাভ হইয়া থাকে এবং 
চিন্তাবিশেষে কুফল এবং অপ্রাকৃত বন্ত প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, এ কথার 
অর্থনাই। এক পক্ষ স্বীকার না করিলে কোন পক্ষই আর দাড়াইতে 


পারিবে না। 
চিন্তার ফল কখনও মিথা! হইতে পারে না। 
চিন্তা করা যায় তাহা হইলে তাহা হইতে সতা বন্ত কখনই প্রাপ্ত হ 
যাইবে না। আকাশ কুস্ধম, ঘোড়ার ডিম, ইহা ভাবিলে কি পাওয়া 
যাইবে? এ প্রকার চিন্তাও ভুল এবং চিন্তার ফল শূন্য; কিন্তু যদ্যপি 
পাথিব কিন্বা আধ্যাত্মিক কোন স্থত্র ধারণ পুর্ধক গমন করা যায়, তাহার 
পরিণাম কি হয়৷ থাকে? কুফল কখনই হয় না, স্থফলেরই সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা । এই চিন্তার ফলেই জড় জগতের সমুদয় আবিষ্কার সংঘটিত 
হইয়াছে ও অগ্যাপি হইতেছে । জলের উপাদান কারণ অক্সিজেন এবং 
হাইড্রোজেন ক্যাভেগিন এবং ক্যাণ্ডেরেসিয়৷ সাহেব মাতৃগর্ভ হইতে 
শিক্ষা করিয়া আসেন নাই। চিন্তার দ্বারা তাহা সমাধা হইয়াছিল । 
সেই চিন্তার প্রথম হইতে পরিপরুতাকাল পধ্যস্ত ভাবিয়! দেখিলে 
তীহাদের মন্তিষ্ের পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া অস্বীকার করিবার 
বিষয় নহে । 
সাকারবিবাদীর! যে চিন্তার দ্বার! তাহাদের আপন মত সমর্থন 
করেন, তাহাও চিস্তাপ্রস্থত। অতএব চিন্তাও মস্তিষ্কের বিকার কচিতে 
হইবে। কারণ এই প্রকার চিন্তার প্রথমে মন্তিফবের যে প্রকী” শবস্থা 
হয়, পরে সে অবস্থার বিপধ্যয় না হইলে, নৃতন জ্ঞান কেমন করিয়া 
হইল? সাকারবাদীরাও অবিকল এ প্রকার চিন্তা দ্ব'র' সাকার দর্শন 
সরেন, তাহা মস্তিষ্কের বিকারজনিত নহে। কারণ কথিত হইয়াছে যে, 
স দর্শন আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। ভগবান স্বয়ং সে রূপ ধারণ করিয়া, 


যগ্পি মিথা। বস্ত 
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থাকেন। এই নিমিত্ত সাকারবিবাদীদিগ্র মত সম্পূর্ণ ভ্রমযুক্ত বলিয়া 
নির্ণর করা যাইতেছে । 

কুচিস্তায় মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, তাহার ফল স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বর দর্শন করা 
স্বতন্ত্র কথা । চিন্তার এ প্রকার অদ্ভুত শক্তি আছে বে, তাহা মনুষ্য 
বৃদ্ধির অতীত এবং যে প্রকার অবস্থা সংঘটিত হইলে মন্গস্বের দে অবস্থা 
হয়, তাহাকে আমাদের ন্যায় চিন্তাবিহীন ব্ষয়পাগলেরা পাগল শবে 
অভিহিত করেন । 

মহামতি আর্কমিডিজের ইতিহাস অনেকে অবগত আছেন। 
সাইরাকিউস দেশাধিপতি হিরো দেবতার্নার নিমিত্ত একখানি বিশ্তদ্ধ 
্বর্ণ মুকুট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মুকুটটা অতি স্ন্দররূপে গঠিত 
হইয়াছিল, কিন্তু কে বলিয়। দিল ঘে, স্বর্ণকারের! বিশুদ্ধ স্বর্ণ না দিয়া 
ইহার সহিত খাদমিশ্রিত করিয়া দিয়াছে । রাজ! এই কণ। শ্রবণ করিয়া 
যারপরনাই কুপিত হইলেন এবং কি পরিমাণে খাদ আছে, তাহ। নিরূপণ 
করণার্থ আর্কমিডিজের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করেন। মুকুট বিনষ্ট না 
করিয়া খাদ নির্ণয় করিতে হইবে, এই কথার আর্কমিডিজের মস্তরকে যেন 
বজ্রাধাত পতিত হইল। তিনি কি করিবেন, কি উপায় অবলম্বন 
করিলে রাজার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, তাহা চিন্ত। করিয়া বিহ্বল হইয়! 
পড়িলেন। 

কিয়দ্িবস চিন্তায় অভিভূত্ত হইয়া রহিলেন। এক এক বার সেই 
মুকুটথানি নিরীক্ষণ করেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তাহা 
যথাস্থানে রাখিয়া পুনরায় চিন্তাল্োতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়। বসিয়। 
থাকেন। ক্রমে তাহার আহার নিদ্র! বন্ধ হইতে লাগিল। কখন 
কাহাকে কি বলেন, কি করেন, তাহার কোনপ্রকার ব্যবস্থা থাকিত 
না। লোকেরা তীহাকে উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইতেছেন বলিয়া সাব্যস্থ 
করিয়া তুলিলে, একদিন তিনি স্নান করিবার মানসে যেমন জলপূর্ণ 
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জলাধারে নিমজ্জিত হইয়াছেন, অমনি কিয়ৎপরিমাণ জল উচ্ছলিত 
হইয়া পড়িয়া গেল। আর্কমিডিজ সেই জল পতিত হইবার হেতু 
অম্নি মানসপটে দেখিতে পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আনন্দে, “পাইয়াছি, 
পাইয়াছি,” বলিয্প। চীৎকার করিতে করিতে উলঙ্গাবস্থায় রাজসভায় 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎ্কালে তাহার এ প্রকার আনন্দ এবং মনের 
অবস্থ। পরিণত হইয়াছিল ষে, তিনি উলঙ্গ কি বস্ত্র পরিধান করির়া- 
ছিলেন, ভাহা তাহার জানিবার অবকাশ ছিল পা। যে হেতু মনের 
গোচরাবীন বস্তুরই কাধ্য হয়। মনে ঘখন ঘে ভাব থাকে, তখন তথায় 
সেই ভাবেরই কাঁধ্য হয়ু। 

সাধারণ লোকেরা সাধারণ মন লইনা বসতি করেন, তাহাদের মন, 
ধন, জন, আত্মীর় ব্যতীত কোন কথাই শিক্ষা করেন নাই, অথবা প্ব- 
কথিত সাকারবিবাদী ব্যক্তিরা কখন সাকার লাভের পন্থায় পরিভ্রমণ 
করিয়া কৌন কথাই অবগত হন নাই, সুতরাং তাহার! সাকার দর্শন 
সম্বন্ধে সাধারণ অন্ঞ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ভাঁবে 
উল্লিখিত হইতে পারেন না। ভীাহারা ষগ্যপি মনের বল ও শক্তি 
পধ্যালোচন। করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন থে, অঘটন 
ঘটন কর! মনের ধন্ম। অতএব চিন্তার দ্বারা মনের যে কাযা হয়, 
তাহা সফুলপ্রদ, তদ্দিষয়ে কোন ভূল নাই। 

২৮। আদি শক্তি হইতে সাকার রূপের উৎপত্তি হয়। 
কৃষ্ণ, রাম, শিব, নৃপিংহ, ছুর্গ, কালী প্রভৃতি যত হস্ত, “*দ, 
মুখ, চক্ষু, কর্ণবিশিষ্ট সাকার মৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তৎসমুদায় 
সেই আদি শক্তির গর্ভ-সম্ভৃত। এইজন্য সকল দেবতাকে 
উৎপত্তির কারণ হিসাবে এক বলিয়া কথিত হয়। যেমন এক 
চিনির রস হইতে নানাবিধ মঠ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা 
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এক মৃত্তিকাকে জালা, কলসি, ভীড়, খুরি, প্রদীপ, হখড়ি 
প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে পরিণত করা যাঁয়। ইহাদের আকৃতি 
এবং প্রকৃতি লইয়া বিচার করিলে, কাহারও সহিত কাহারও 
সাদৃশ্ঠ নাই। জালার সহিত প্রদীপের কি প্রভেদ, তাহা 


বলিয়া দিতে হইবে না । কিন্ত উপাদান কারণ সম্বন্ধে কিছু- 


মাত্র প্রভেদ নাই । 


যাহারা পদার্থতত্ত অধায়ন করিয়াছেন, তাহারা ইহা সুন্দররূপে 
বুঝিতে পারিবেন । সাখান্থ দৃ্টান্ক্বরপ প্রাণীদেহ প্রদশিত হইতেছে। 
যে সকল পদার্থ দ্বার ইহাদের শরীর গঠিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেকের 
মধ্যে সমভাবে রহিয়াছে । অস্থি, মেদ, মাংস ও শোধিতের উপাদান 
কারণ সকলেরই এক প্রকার, তথাপি কাহার সহিত কাহার সাদৃশ্য নাই। 
নন্ত্য দেহ সকলেরই এক পদার্থে এবং এক প্রকারে সংগঠিত হইয়াও 
এক বাক্তির কাঁধা কলাপের সহিত দ্বিতীগ্ঘ বাক্তির কোন প্রকার সামগ্ুস্ত 
হয় না এবং এক দেশীয় ব্যক্তির অবয়ব বা গঠনাদির সহিত আর এক 
দেশীয় ব্যক্তির বিশে বিভিন্নতা রহিয়াছে । মন্ুষ্ের সহিত ন্তদিগের 
কথ। উল্লেথ অনাবশ্বাক | 

যন্চগি ঝূড পদদার্থদিগকে লইয়া বিচার করা যার, তাহা হইলে একটা 
ঝা পদার্থ নানাবিধ পদার্থের নিম্মায়ক ঈশ্বর স্বরূপ দেখ! যাইবে। ছুরি, 
কাচি, সুচিকা, কটা, জীতি, অসি, বন্দুক, কামান ও অন্যান্য পদার্থ এবং 
জীব দেহে অথবা উদ্ভিদ্‌ কিছব। পাঁধিব জগতে এক জাতীয় লৌহ তাহার 
দৃষ্টান্ত। যগ্ভপি উপরোক্ত পদার্থদিগকে স্থলভাবে দর্শন কর! যায়, তাহা 
হইলে সাদৃষ্ঠ কোথায়? চিরাকস, কামান এবং শোণিত। ইহাদের 
তুলনা করিলে কেহ কি তিনই এক পদার্থ, এ কথা বিশ্বাস করিবেন ? 
তাহা কখন নহে; কিন্তু ধাহার| স্ুল ভাব পরিত্যাগ করিয়! সুক্ম, কারণ 
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এবং মহাকারণ পযন্ত গমন করিবেন, তাহারাই ইহাদের প্রকৃত অবস্থা 
জাত হইতে পারিবেন । 

সাকাররূপ সম্বন্ধেও তদ্রপ। নানাবিধ রূপের নানাবিধ অভিপ্রায় 
নানাবিধ সাধকের নানাবিধ, ইচ্ছনুসারে এবং নানাবিধ প্রয়োজনে 
তাহা সংঘটিত .হইয়াছে। এইজন্য স্থল রূপের পার্থক্য দেখ! যায়। 
কিন্তু ঘগ্কপি এই রূপসমূহের কারণ নিরূপণ করিয়া দেখা যায়, তাহা 
হইলে, এক স্থানে অর্থাৎ সেই আদি শক্তি ব্যতীত অন্য কোন কারণ 
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। 

যখন রাজ। হইতে দীন দরিদ্র পথ্ন্ত দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন যে 
প্রকার প্রভেদ প্রতীয়মান হয়, স্থূল বৃদ্ধি অতিক্রম না হইলে, তাহাদের 
এক প্রকার নিশ্মায়ক কারণ, এ বৃথা কোন মতে কাহার বুঝিবার 
উপায় নাই । 

২৯। ঈশ্বর এক, তীহার অনন্ত বূপ। যেমন বহুরূপী 
গিরগিটী। ইহার বর্ণ সর্বদাই পরিবন্তিত হইয়া থাকে। 
কেহ তাহাকে কোন সময়ে হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট দেখিতে পায়, 
কেহ বা নীলাভাযুক্ত, সময়ান্তরে কেহ লোহিত বর্ণ এবং কেহ 
কখনু তাহাকে সম্পূর্ণ বর্ণবিবঞজ্জিত দেখে । এক্ষণে সকলে 
মিলিয়া য্পি গিরগিটীর রূপের কথা ব্যক্ত করে, তাহা 
হইলে কাহার কথায় বিশ্বাস করা যাইবে? স্তুলে সকলে 
স্বতন্ত্র কথা বলিবে। যগ্ভপি তাহ! পার্থক্য জ্ঞানে * বিশ্বাস 
করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থায় অবিশ্বাস করা হইল। 
কিন্ত-কিরূপেই বা বিশ্বাস কর! যায়? স্ুল দর্শন করিয়া আদি 
কারণ স্থির হইতে পারে না। এইজন্য গিরগিটীর নিকটে 
কিয়ংকাল অপেক্ষা করিলে তাহার সমুদায় বর্ণ, ক্রমান্বয়ে 
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দেখা যাইতে পারে, তখন এক গিরগিটীর বিভিন্ন বর্ণ, তাহা 
বোধ হইয়া থাঁকে। 

এক ঈশ্বরের অনন্ত রূপ দেখিতে হইলে তাহার নিকটে 
সর্বদা থাকিতে হয়। যেমন সমুদ্রের তীরে বসিয়া থাকিলে 
তাহার কত তরঙ্গ, ইহাতে কতপ্রকার পদার্থ আছে, তাহ। 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

রামকষ্জদেবের কথার ভাবে এই স্থির হইতেছে যে, সাধন ব্যতীত 
ঈশ্বর দর্শন হয় না। কিন্তু আমর! থে সকল মহাত্মাদিগের নিকট 
নিরাকার ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করি, তাহার! “বৃক্ষে ন| উঠিয়াই এক কাদী” 
করিয়া বপিয়। থাকেন । সাধন করিলেন ন? ঈশ্বর দেখিব বলিয়! চেষ্টা 
করিলেন না, বিনা সাধনে অনন্ত ঈশ্বরকে একেবারে স্থির করিয়া 
বসিলেন। এ প্রকার সিদ্ধান্তের এক কপর্দিকও মূলা নাই। 


৩০| সাধনের প্রথমাবস্থাতে নিরাকার । দ্বিতীয়াবস্থায় 
সাকার রূপ দর্শন, তৃতীয়াবস্থায় প্রেমের সঞ্চার হয়। 

সাধক বখন ঈশ্বর সাপনে নিযুক্ত হইয়া! থাকেন, তখন তাহার ঈশ্বর 
দর্শন হইতে পারে না। যেমন, কোন বাক্তি কোন মহাত্সার নাম শ্রবণ 
করিয়! তাহার সাক্ষাৎ প্রাপ্তির জন্য গমন করিয়! থাকেন৷ এস্থানে মেই 
ব্যক্তি অদৃশ্ঠ বস্ত। সাধকের পক্ষেও ঈশ্বর সেই প্রকার জানিতে হইবে। 
তাহার পর সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার নিকট গমন করিতে হয়। 
সাধকের এই অবস্থাকে সাধন বলে। তদনন্তর অভিলষিত ব্যক্তির 
সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে । সেইরূপ, সাধনের পর সাকার মৃদ্তি দর্শন 
হয়। মহাত্মার সাক্ষাৎ পাইলে যেমন সদালাপ এবং প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত 
জ্ঞাত হওয়া যায়, ঈশ্বর-দর্শনের পরও তদ্রপ হইয়া থাকে । এই অবস্থাকে 
প্রকৃত প্রেম কহে। 
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৩১। কাষ্ঠ, মৃত্তিকা এবং অন্যান্য ধাতুনিন্মিত সাকার 
ূন্তি, নিত্য সাকারের প্রতিরূপ মাত্র। যেমন স্বাভাবিক 
আত। দেখিয়া শোলার আতা সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা 
জড়মুত্তির উপাসন! করে, তাহার! বাস্তবিক জড়োপাসক নহে। 
কারণ তাহাদের উদ্দেশ্ট জড় নহে। যগ্পি প্রস্তর কিস্ব কাষ্ঠ 
বলিয়! জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহার তাহাই লাভ হইবে 
কিন্তু ঈশ্বর-তভাব থাকিলে পরিণামে ঈশ্বর লাভই হইয়া থাকে । 

যে যাহা মনে করে, ভাহার তাহাই লাভ হয়। মনের এই ধম্ম অতি 
বিচিত্র। যে সঙ্গীত চিন্তা করে, নে বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে 
না। মন্তুযু চিন্ত! করিলে পর্বতের ভাব আগিতে পারে না। যখন 
যাহ] চিন্তা অর্থাৎ মনোময় কর! যায়, তখন তাহাই মনে পারব্যাপ্ হইয়া 
থাকে, সে সময়ে অন্তভাব আসিতে পারে না। 

৩২। সাধক ঘখন সাকার রূপ দর্শন করেন, তখন তাহার 
নিত্যাবস্থা হয়, সে সময়ে জড়পদার্থে আর মন আবদ্ধ থাঁকে 
না। কিন্তু সে আবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নহে; স্থৃতরাং তাহাকে 
পুনরায় জৈবাবস্থায় আসিতে হয়। এই সময়ে কেবল তাহার 
নিত্যাবস্থার দর্শনাদি স্মরণ থাকে মাত্র। 

যেমন কেহ স্বপ্রাবস্থার কোন ঘটন। দর্শন করিলে নিদ্রাভঙ্গের পর 
তাহার মে সকল বিবরণ শ্মরণ থাকে । সাধক সেই প্রকার নি 1বস্থায় 
যে সাকাররূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহ! লীলাবস্থার উদ্দ।পনের জন্য 
কোনপ্রকার জড়পদার্থ ছারা নিম্মাণ করিয়া রাখেন । এই রূপ দর্শন 
করিবামাত্র তাহার উপাদান কারণ অর্থাৎ কাষ্ট, মৃত্তিকা বা ধাতু উদ্দীপন 
না হইয়! সেই নিত্য বন্তই জ্ঞান হইয়। থাকে ; এস্থলে সাকার নিত্য নহে 
এবং ভাব লইয়া নিত্যও কহা! যায়, কারণ তাহাতে নিত্য সাকারের 
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আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ; এই নিমিত্ত জড-সাকার মাত্রই নিরাকার 
বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে । 

৩৩। সাকার রূপ জ্যোতি-ঘন হইয়া থাকে, তাহাতে 
কোন প্রকীর জড়াভাম থাকে না। যখন কোন রূপের 
উৎপত্তি হয়, তখন প্রথমে কোয়াসার ন্যায় দেখায়, তৎপরে 
তাহা ঘনীভূত হইয়া আকারবিশেষ ধারণ করে। সেই মৃত্তি 
তখন কথ। কন, অভিলধিত বর প্রদান করেন, পরে' রূপ 
গলিয়া গিয়! ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাঁয়। 

৩৪ | জ্যোতি-ঘন ব্যতীত অন্য প্রকার সাকার রূপও' 
আছে। মনুষ়ের আকারে কখন কখন ভক্তের নিকটে 
আবির্ভাব হইতে দেখ। যায়| 

অনেকে কহিয়! থাকেন বে, ত্রহ্গদর্শন করিলে আর তাহার সংসারে 
থাক! সম্ভব নহে। কারণ শ্রুতি বা উপনিষদীদির মতে কথিত হয় যে, 
বে ব্যক্তির ত্র্মদর্শন হয়, তাহার মনের সংশর এবং হ্ৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি 
সমুদ্র বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়। মায়ার ঘোর কাটিয়া যার়। 

এই তর্কের মূলে থে কথ! নিহিত আছে, তাহার অন্থথ! করা কাহার 
সাপ নাই । ত্রহ্মদর্শনের ফল ঘাহা, তাহা আমর! পূর্বে ভ্রনের ছবির 
ৃ্টান্তে বলিয়াছি, কিন্ধু দর্শন কথাটা ব্রহ্গেতে প্রয়োগ হইতে পারে না। 
বেহেতু তিনি উপলব্ধির অতীত বিষয়। দেখা শুনা, উশ্বর ব| শক্তির 
রূপবিশেষের মহিত হইয়। থাকে । কারণ তীহাতে ষড়ৈশ্বধ্য বর্তমান 
খাকে। যেমন অবতারের৷ পূর্ণতরহ্গ হইয়াও এশ্বধ্য বা শত্তি আশ্রয় করায় 
লোকের ইন্িয়গ্রাহ্‌ হইয়! থ।কেন। তাহাদের সকলেই দর্শন করেন, কিন্তু 
সকলেই তাহাদের চিনিতে পারে ন|। যে সৌভাগ্যবান্‌ বান্তিকে তিনি 
দয়া করিয়! স্বরূপ জানাইয়! দেন, সেই বাক্তিই তাহাকে বুঝিতে বা; 
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চিনিতে পারেন ॥ খন শ্রীরামচন্্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ( রামকুষ্ণদের 
বলিয়াছেন যে) তখন কেবলমাত্র সাতজন খষি ভিন্ন আর কেহই তাহাকে 
পুর্বন্ব বলিয়া জানিত না। শ্রীরুষ্চন্ত্ের সময়েও তদ্দরপ হইয়াছে, 


শ্রচৈতন্ত প্রভু প্রভৃতি অবতারদিগের সম্বন্ধেও অবিকল এ প্রকার ভাব 
চলিতেছে । এই নিমিত্ত আমর! বলি যে, ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিলেও 


সার যাত্রার কোন ক্ষতি হইতে পারে না। 


মায়া 


৩৫। মায়া শবে ইন্দ্রজাল বা ভ্রমদর্শন অর্থাৎ পদার্থের 
প্রাকৃত লক্ষণ দ্বারা যে প্রাকৃতিক জ্ঞানস্ধশরিত হয়, 
তাহাকে সাধারণভাবে মায়! কে, অর্থাৎ যাহ! দেখ! যায়, সে 
তাহা নহে। যেমন, জলমধ্যে স্বর্যদর্শন করিয়।! তাহাকেই 
প্রকৃত সূর্য্য জ্ঞান করা । এস্থলে সূধ্যের প্রতিবিশ্বকে স্ুষ্য 
বলিয়া স্থির করা জ্ইল| নৃষ্য সম্বন্ধে যাহাদের এই পর্যান্ত 
জ্ঞান থাকিবে, তাহাদের সে সংস্কারকে ভ্রমাবৃত বা মায়া 
বলিয়া সাব্যস্থ করিত হইবে। অথবা যেমন দর্গণে কোন 
পদার্থ প্রতিফলিত হইলে তাহাকে সত্য বৌধ করিলে ভ্রামর 
কার্য্য হইয়া থাকে ; কারণ যাহাকে সত্য বলা হইল, "*হাঁর 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; উহা 
ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু |. 

পৃথিবীমণ্ডলে আমর| যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাও উপরোক্ত 
ক্ুধ্যবিশ্ব এবং দর্পণ প্রতিফলিত আরুতিবিশেষ | অর্থাৎ ইহাদের 


মায়! ১০৭ 


প্রকৃতাবস্থা বলিয়া যাহা সর্ধপ্রথমে প্রতীতি জন্মে, বিচার করিয্৷ দেখিলে 
তাহা তিরোহিত হইয়া যায়। যেমন মনুয্য, ইহার প্রকৃতাবস্থা কি? মন্ুষব 
বলিলে ছুই হস্ত, চক্ষু, কর্ণ, পদ এবং মাংস, শৌণিত, বসা, অস্থিবিশিষ্ট 
পদার্থবিশেষ বলিয়া নিরূপিত হইয়। থাকে । কিন্তু এই প্রকার মন্তয্ুকে 
বছ্ঘপি ভূবাযুর সঞ্চাপন * ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র করা যায, অথবা বাঁযুর 
স্বাভাবিক গুরুত্ব ছিগ্তণ কিন্বা ভ্রিগুণ বুদ্ধি কর! যায়, তাহা হইলে বর্তম!ন 
মনুষ্তাকার ক্ষুদ্র হইরা যাইবে । কিন্বা যে চক্ষু দ্বারা আমর! মনুষ্ত 
পরিমাণ করিয়া থাকি, ভাহার বিপধ্যয় করিয়। দেখিলে উহাদের স্বত্ 
প্রকার দেখাইবে। যেমন আমরা কোন ব্যক্তিকে গৌরবর্ণবিশিষ্ট 
দেখিতেছি, যদ্যপি এক্ষণে উহাকে নীলবর্ণের কাচ দ্বার দর্শন করি, তাহা 
হইলে তাহাকে নীলবর্ণ দেখাইবে। অথবা পিত্বাধিক্য রোগীর পক্ষে 
বেমন সকল পদাথ ই হরিদ্রাবর্ণ বলিয়। বোধ হইয়া থাকে । কোনপ্রকার 
বর্ণবিশিষ্ট কাচ দ্বারাই হউক, কিবা রোগের নিমিত্ত দর্শনেত্দ্িয়ের 
বিকৃতাবস্থ। নিবন্ধত। গ্রযুই হউক, দৃষ্ট পদার্থের প্রকৃত লক্ষণ অবগত 
হওয়ার পক্ষে ছুিবার প্রতিবন্ধক ঘটির| যাইতেছে । 

মন্তপ্তের গঠন ও উপাদান কারণ লইয়া বিচার করিলে কোন ধারা- 
বাহিক মীমাংসা প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। যাহা কথিত হইবে, তাহা 
ভ্রমাত্মক। কারণ মন্তপ্তের উপাদান কারণ বলিলে কাহাকে বুঝাইবে 
শরীর মধ্যে যাহা কিছু উপস্থিত রহিয়াছে, তত্সমুদায়কে কারণ বলিয়া 
পরিগণিত করা কর্তব্য। শারীরিক প্রত্যেক গঠনই যগ্পি কারণ হয়, 
তাহা হইলে তাহাদের বে কোন অবস্থাস্তরে পরিণত করা৷ হইবে, 


* ইংরাজী পদার্থবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের] বলেন যে, স্বাভাবিক উত্তাগে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ 
পরিমিত স্থানে ভূবারুর ৭/০সের গুরুত্ব পতিত হইয়া থাকে। যেমন শ্পরীং, ইহাকে 
সঞ্চাপিত করিলে ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট হইয়1 যায়, পুনরায় ছাড়িয়া দিলে দীর্ঘয়তন 
লাভ করে। 


১০৮ তত্ব-প্রকাশিকা 


তাহাতে বিশেষ পরিবর্তন হইবে না, ফলে কার্যত: তাহা হইতেছে না। 
মাংসপ্রেশী হউক, শোণিত হউক, আর অস্থিই হউক, তাহারা প্রতি- 
মহূর্তেই রূপান্তর হইয়া যাইতেছে । মথাস্তের জন্ক্ষণ হইতে বিচার 
করিয়া দেখিলে বিন্দুকেই প্রথম সুত্র কহা যাইবে । পরে তাহা হইতে 
শোণিত, মাংস, অস্থি ও অন্ঠান্য গঠনাদি উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
অতঃপর মৃত্যু হইলে এ গঠনাদি এককালে অদৃষ্ঠ হইয়া যায়। তখন 
তাহার অবস্থা স্দ্ধে কোন প্রত্তকষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় থাকে 
না। মন্গযের জন্ম এবং মৃত্যুর মধাবত্ী সমরে যাহা দৃষ্ট হইল, তাহার 
পূর্বব এবং পরের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যাইতেছে না। স্থৃতরাৎ এ 
প্রকার পদার্থের প্রকৃত অবস্থা কিরূপে কথিত হইবে। আন্কয্য জন্ম গ্রহণ 
করিবার পূর্বে অবশ্ঠই অন্য কোন রূপে ছিল এবং মৃতার পর অন্ব কোন 
আকারে থাকিবে, তাহা যদিও আমাদের ঘনের অগোচর ব্যাপার, কিন্তু 
জ্ঞানচক্ষের দ্বার] তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে উপলব্ধি জন্মিয়া থাকে । 

এক্ণে মন্ুত্তের কোন্‌ অবস্থাকে প্রকৃত বলিতে হইবে, আমর] তাহা 
স্থিরনিশ্টর করিতে অসমর্থ । 

পৃথিবীর যাবতীর, পদার্থ এরূপ পরিদৃশামান হইতেছে | তাহাদের 
সম্বন্ধীয় যে গকল জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়! বার, তাহাকে অগ্রা্কৃত জ্ঞান কহে। 
এই নিমিত্ত মারাবাদীর| পাথিব পদার্থের সহিত আপগনাদিগকেও 
শরমাত্মক বেধে উন্দরজ।লিক রহস্তের উপসংহার করিয়। থাকেন। এই 
মায়। শব্দ এ প্রদেশে এতদূর প্রচলিত দে, সংসারে পিত। মা”; স্্ী 
পুত্রের প্রতি প্রেমপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিলে মাঁয়িক কা, বলিয়া 
কথিত হয়। ঈশ্বর জ্ঞানে ধাহার! ভক্তির উচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া পড়েন, 
তাহাদেরও মায়া গ্রস্থ'কহে। 

৩৬। ব্রন্ষের এক শক্তির নাম মায়া। এই শক্তি 
অঘটন সংঘটন করিতে পারে। 


মায়া ১০৯ 

মায়াশক্তি চিত্শক্তির অবস্থা বিশেষ । চিৎ বা ইচ্ছা কিন্বা জ্ঞান- 

শক্তির দ্বারা ব্রহ্ধাও স্থষ্ট হইয়া যে শক্তি দ্বারা তাহাদের কাধ্য হইয়া 
থাকে, তাহাকে মায়াশক্তি কহে। 

৩৭। মায়া ছুই প্রকার, বিদ্ভা এবং অবিচ্া। বিদ্া 
মায়া ছুই প্রকার; বিবেক এবং বৈরাগ্য। অবিদ্ভা মায়! ছয় 
প্রকার ১ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্ধ্য | 

৩৮। অবিগ্তা মায়া, আমি এবং আমার, এই জ্ঞানে 
মনুয্যদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। বিদ্যা মায়ায় তাহা 
উচ্ছেদ হইয়া যার । 

৩৯। যেমন কর্দমযুক্ত জলে স্ধ্য কিন্বা চন্দ্রের প্রতি- 
বিশ্ব দেখ। যায় না, তেমনই মায়! অর্থাৎ আমি এবং আমার 
জ্ঞান বিদূরিত না হইলে আত্মদর্শন হয় ন। 

৪০। যেমন, চন্দ্র স্ৃধ্য উদয় থাকিলেও মেঘাবরণদ্বারা 
দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ সব্ববসাক্ষীভূত সর্বব্যাপি ঈশ্বরকে 
আমরা মায়াবশতঃ দেখিতে পাইতেছি না । 

আমি এবং আমার, এই জ্ঞানই বাস্তবিক আমাদের সর্বনাশ 
করিরাছে। আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের পৌন্র, আমি অমুকের 
শালক, আমি অমুকের জামাতা, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান, আমি 
ধনী, আমি সাধু, আনি কাহার সহিত তুলন! হইন্তে পারি? আহার 


: পিতামাতা, আঘার ভ্রাতা ভগ্নি, আমার স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদি, আমার 


ধনৈশ্বর্যা, ইত্যাকার আমার আমার জ্ঞানে সদাসর্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়। 
রহিয়াছি। মনের উপরিভাগে এই প্রকার আবরণের উপর আবরণ 


; পতিত হইয়। রহিয়াছে । ফলে এতগুলি আবরণ ভেদ করিয়া ঈশ্বর 
: দর্শন হওয়। যারপরনাই স্থকঠিন। যে ত্রবা চক্ষের গোচর, কর্ণদ্বার! 


১১০ তত্ব-গ্রকাশিকা 


তাহার শৌন্দরধ্যত| দর্শন স্বখ লাভ করা যায় না। অতএব চক্ষুর 
উপরিভাগে এক শতখানি বন্থাচ্ছাদন প্রদান করিলে সে চক্ষের দ্বারা 
কিরূপে দর্শন কাধ্য হইতে পারে? মায়াবরণও তদ্রপ। 

যতক্ষণ আমি এবং আখার জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ মকল বিষয়ে 
্বার্থসত্রে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এই স্্ার্থসত্র বিচ্ছিন্ন করিতে কেহ 
চেষ্টা পাইল, সুতরাং সে ক্ষেত্রে সমস্ত গোল উপস্থিত হই থাকে। 
যাহ্থাদের সহিত আমাদের মন্বন্ধ আছ, আরা বগ্যপি তাহা নিরূপণ 
করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে মায়ার অতি অদ্ভুত রহস্ত বাহির 
হইবে। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, অপ্রাকৃতকে প্রারতকোধ জন্মানই 
মায়ার কাধ্য। যেমন রজ্্বতে সর্প ভ্রম হওয়া ও তপনোত্তপ্র বালুকা- 
বিশিষ্ট প্রান্তরকে জলাশয় জ্ঞান করা, ইত্যাদি। এক্ষণে কাহার সহিত 
কি সম্বন্ধ, তাহ| একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদধিত হইতেছে । মনে কর 
স্বামী সতী সন্বন্ধটা কি? 'কথা আছে যে, স্ত্রী স্বামীর অর্দাঙ্গী। কথাটা 
আবণ করিয়াই লোকের চক্ষস্থির হইয়! যাইল। কিন্তু কিরূপে স্ত্রী 
অদ্ধাঙ্গী হইল, তাহা ভাবিয়া দেখে কে? যে পুরুষ সংসারক্ষেত্র 
অবতীর্ণ হয়, সে থে পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ না করে, সে পধ্যন্ত সংসার পূর্ণ হয় 
না, এই নিঘিত্ত অ্ধাঙ্গী কহা যায়। কিন্তু সে সকল নিত্যস্ত বাহিরের 
কঞ্ষা। উহাতে তত্বপক্ষের কাহার কোন সংম্রব নাই। 

আমরা ইতিপূর্ে কহিয়াছি যে, মন্ধয্নের। জড় এবং চেতন পদার্থ- 
দ্ধয়ের যৌগিকবিশেষ | এক্ষণে বিচার কর! হউক, আমরা জ- কিন্ব] 
চেতন? অথবা আমরা জড় চেতনের সহিত সম্বন্ধ রাটি : জড়ের 
সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, ক'রণ যৃত্ঠার পর আর সেই অর্ধাঙ্গীর দেহ 
লইয়। থাকিতে পারি না, তাহাকে তখনই পঞ্চারুত ঝরা হয়! অর্দাগী 
বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক, তাহাকে তদাবস্থয স্পর্শ করিলে পৃত- 
নীরে অবগাহন ব্যতীত আপনাকে শুদ্ধ বোধ করা যায় না। অতএব, 


মায়া ১১৬, 


জড়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই। যাহ বায়! থাকি, তাহা তজ্জন্ত, 
সম্পূর্ণ ভূল। চৈতন্যের সহিত যগ্যপি সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়, তাহা 
হইলেও ভুল হইতেছে, কারণ তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া কে 
স্ত্রী গ্রহণ করিবা থাকে? দেখে রূপ, দেখে মুখ, দেখে অঙ্গসৌষ্টব) 
চৈতন্য পদার্থ লইয়া কাহার বিচার হইয়৷ থাকে? অতএব সে কথ! 
মুখে আনাই অকর্তবা। যদি এ কথা বলিয়া চৈতত্তকে সাব্যস্থ করা হয় 
যে, মৃত দেহের সহিত কেহ কখনও বিবাহের প্রস্তাব করে না, সে স্থলে, 
চৈতন্যকেই বুঝিতে হইবে । তাহা হইলে আরও আপত্তি উঠিতেছে। 
চতন্যের হস্তপদ নাই, চৈতন্যের দেহ কান্তি নাই। তবে চৈতন্থের 
অস্তিত্ব হেতু জড়েতে তাহার কাধা হয় বটে, ফলে চৈতন্য বলিয়া জড়ের 
কাধাই করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত ইহাও ভ্রগাবৃত বলিয়৷ কহিতে 
হইবে । ফলতঃ আমর। প্রকৃতপক্ষে ঘে কাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন 
করি! থাকি, তাহার ঠিক নাই; স্থৃতরাং এ প্রকার কাধ্যকে মায়ার 
কাধ্যই বলিতে হইবে । 

আমাদের দেশে জ্ঞান প্রধান ব্যক্তিরা জগৎ সংসারকে মায়! বা ভ্রম 
বলিয়। বাহ্যবস্ত সকল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । কেহ কেহ নিজ নিজ 
দেহ ও তাহার কাঁধ্যকে মায়ার অন্তর্গত জ্ঞান করেন; স্ৃতরাঁৎ তাহাও 
অলীক বিবেচনায় গণনায় স্থান দিতে তীহারা সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন । 
এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা সেই জন্য মনের কাধ্য অর্থাৎ সঙ্বল্প ও বিকল্পের 
প্রতি কিছুমাত্র আস্থা রাখিতে পারেন না। তাহার বলেন, বেমন 
সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে, তাহারা কিয়ংকাল নানী প্রকার ক্রীড়া করিয়। পুনরায় 
অদৃশ্য হইয়। যায়। মনের সঙ্কল্লাদিও তদ্রপ; অর্থাৎ মনে উখিত হয়, 
মনেই অবস্থিতি করে এবং পুনরায় মনেই বিলীন হইয়া যায়। অতএব 
নের সমস্ত কার্যের কারণই মন | কিন্তু ধাহারা দেহের অস্তিত্ব বিশ্বাস 
করাকে ভ্রম মনে করেন, তাহারা সেই কারণেই মনের অস্থিত্ব উড়াইয়া 
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'দেন। যছ্ভপি মন না থাকে, দেহ না থাকে, তাহা হইলে দৈহিক 
কাধোর প্রতি সত্যজ্ঞান কিরূপে থাকিতে পারে? 

জ্ঞানীর এই কারণ ভিত্তি করিয়া শুভাশুভ ফলের প্রত্যাশা! করেন 
'না। তাহাদের সমক্ষে যখন যে কাধা আসিয়া উপস্থিত হর, তাহার! 
তখন সে কাধ্য অবাধে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। স্থৃতরাং এবিধ ব্যক্তির 
নিকট শুচী কিম্বা অশুচী বোধ থাকে না, ধর্ম কিন্বা! অধন্্ম বোধ থাকে 
না, উত্তম কিম্বা অধম বোধ থাকে না এবং বিষ কিন্বা অমূত বোধ থাকে 
না। 'চলিত হিন্দুমতে এই প্রকার মায়াজ্ঞানলন্ধ বাক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী- 
পদবাচা হইয়া থাকেন । . 

এই প্রকার জ্ঞানীরা তাহাদের মত শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বার! মীমাংন! 
করিয়াও খাকেন। জ্ঞানমতে কথিত হয় যে, ত্র্ছই সত্য এবং নিত্য 
বস্ত। তিনিই আনি, স্বযস্ত এবং অদ্বিতীয়। তিনিই পূর্ণ, অথণ্ড এবং 
অনন্ত। তাহার মায়া-শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে, সৃতরাং কষ্ট 
পদার্থ নমুদয় মায়া বা মিথ্যা। যেমন লুতা (মাকড়সা ) নিজ শরীর মধ্য 
হইতে স্থক্্ সুত্র উৎপন্ন করিয়া জাল নিম্মাণ পুর্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি 
করিয়। থাকে । এ স্থানে লুতা এবং জাল ধদিও এক পদার্থ নহে, কিন্ত 
জালের উৎপত্তির কারর্ণ লুতা, তাহার সন্দেহ নাই । পরে সেই লুতা 
যখন জাল গ্রাস করিয়। ফেলে, তখন তাহার বিলয় প্রাপ্ত হয় মতা, কিন্তু 
লৃতার ধ্বংস হয় না। সে জালবিভ্ভুতির পূর্বের যেূপ অদ্দিতীয় ছিল, 
জাল বিস্তৃতির কালেও তদ্রপ ছিল এবং জাল অদৃশ্য হইয়া! যাইলেও 
তাহার কোন প্রকার পরিবর্তন উপস্থিত হয় না। ব্রঙ্গ স্বন্ধেও ্্প। 
'তিনি ত্রিকাল সগভাবে আছেন। জগত রচনার পূর্বের ঘে প্রকার, 
জগতের মধো যে প্রকার এবং জগতের লয়ান্তেও সেই প্রকার থাকেন, 
তাহা ঈন্দেহবিরহিত কথা। জ্ঞানীর] যে সকল প্রমাণ ছ্বার। জগৎ মিথ্যা 
বলেন, আমরা প্রথমে তাহাই অস্বীকার করি এবং তাহাদের মীমাংসাও 
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মীমাংসার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত সমুদয় 
কষ্ট পদার্থ মায়া হইলে, সেই মায়াসংযুক্ত পদার্থ দ্বার! মায়াতীত বস্ 
কিরূপে সাব্যস্থ করা ম্তারসঙ্গত কথা হউতে পারে? যে কোন পদার্থ, 
এমন কি থিনি বিচার করেন, তাহার অস্তিত্ব পধ্যন্ত যখন স্থির নাই, 
তখন কাহার মীমাংস। কাহার দ্বার কে করিবেন? স্ুতরাৎ জ্ঞানীদিগের 
একথা স্থান পাইল না। যেমন তিমিরাবুত রজনীতে কোন্‌ বৃক্ষ কোন্‌ 
জাতীয়, তাহা নির্ণয় কর! যায় না। যছপি কেহ আপন স্ষেচ্ছার বশ্ব্তী 
হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করেন, তাহা হইলে সে 
বিভাগ যে নিতান্ত অসঙ্গত এবং ভ্রমপূর্ণ হইবে, ভাহার সংশয় নাই । 
সেই প্রকার মায়াবৃত সংলারে থাকিয়! মায়িক কাধ্য দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ 
করা যারপরনাই মায়ার কাধা | 

কিন্ত কথ! হইতেছে যে, মায়ার কথা উল্লিখিত হইয়া এত বৃহৎ 
হিন্দুশান্্ সষ্ট হইল কেন? এক্ষণে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। 
আমর। ইতিপূর্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি যে, হিন্দুদিগের ধন্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক শান্মবিহিত কথ তাহা বিজ্ঞানান্ধদিগের বুদ্ধির অতীত। 
পদ্দার্থ বিজ্ঞান ও দর্শনাদিতে অম্যকৃরূপে অধিকারী না হইলে ব্রহ্ম বিদ্যায় 
প্রবেশ নিষেধ । স্ৃতরাং পদার্থবিজ্ঞান এ দর্শন শাস্্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা 
দৃশ্য জগতের অন্তস্থল পথ্যন্ত মন্তযা জ্ঞানানুলারে গমন করিয়া ভদনস্তর 
ব্রঙ্গ দেশে উপস্থিত হওর| যায়। তথন তথাকার যে সকল কথা উপস্থিত 
হয়, তাহ তৎকালোপযোগী বুদ্ধি দ্বার! বুঝিতে প্রয়াস পাইলে বুঝিবার 
পক্ষে কোন বিদ্ন উপস্থিত হইতে পারে না। এই প্রণালীকে বিশ্লেষণ 
€ 410815515) এবং ত্র্ধ সাক্ষাৎকার করিয়া তাহার নিকট হইতে 
জড়জগৎ বুঝাইয়! লওয়াকে সংশ্লেষণ (5005695 ) প্রক্রিয়। বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছি । এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
লাভ করিয়া জড় পদার্থ বুঝিয়া লইবার হেতু কি? তাহার কারণ এই 
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যে, আরা কি পদীর্ঘ, যাহাতে বাস করি এবং যাহা কিছু দেখি বিছা 
অনুভব করি, তৎসমুদয়কে সাধারণ ভাষায় জড় পদার্থ বলিয়৷ কথিত হয় 
রা এ সকল বিষয় অবগত হওয়া 1 বিশেষ আবশ্বক। এই নিষিত্ব 
[মরা স্পষ্ট দেখিতে পাই বে, জড়জগ্কে মায়! বলিয়া পরিআগ কর 
প্রকৃত পক্ষে অসঙ্গত হইয়। যাইতেছে । তবে মায়া শব আসিল কেন? 
এক্ষণে দেখিতে হইবে থে, পদার্থ বিজ্ঞান দ্বারা কোন উত্তর প্রাপ্ত হওয়া 
যাইতে পারে কি না? আমর! যে কোন পদার্থ লইয়া বিশ্লেষণ প্রত্রিয়- 
মতে গমন করিয়া থাকি, সেই সকল ভাবেই স্থুলের স্থুল হইতে 
মহাকারণের মহাকারণ পধান্ত গতিবিধি করিতে হয় এবং তথা হইতে 
অবরোহণ করিলে পুনরায় স্থুলের স্থুলে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। 
এই আরোহণ এবং অবরোহণ প্রক্রিয়ার প্রতোক সোপানের ভাব লইয়া 
বিচার করিলে কাহারও সহিত কাহারও সাদৃশ্ত পাওয়! যায় না। 
যাহাকে যে অবস্থায় দেখা যায়, তাহার অবস্থান্তর করিলেই ভাবান্তর 
আপসিমা অধিকার বরে। ফলে সেই বস্তর অবস্থাবিশেষকে প্রকৃত বলা, 
যায়না । এই জ্ঞান যখন আরোহণ ব| বিশ্লেরণস্থত্রে গ্রখিত হয়, তখন 
মহাকারণের মহাকারণকেই আদি এবং সত্য বলিয়া একমাত্র ধারণ। 
হইয়া থাকে । মায়াবাদী জ্ঞানীদিগের এই অবস্থা ইহাদের অন্য ভাষায় 
অদ্বৈতবাদীও কহা যায়, অর্থাৎ এক বাতীত দ্বিতীয় নাই। কারণ 
্র্গই সত্য তাহার ধ্বংস নাই, রূপান্তর নাই এবং সর্বাবস্থার তাহার এক 
ভাব অবিচলিতরূপে উপলব্ধি করা যাঁয়। 
কিন্ত রামরুষ্ণদেবের মতে কেবল আরোহণ বা বিশ্লেষণ “'রাঁ ষে 
মীমাংস। লাভ হয়, তাহা এক পক্ষীয় বলিয়। কথিত হইয়াছে । অবরোহণ 
প্রক্রিঘ/। অবলম্বন ন| করিলে ব্রান্মের পূর্ণভাব থাকিতে পারে না। 
তত্লিমিত্ত মহাকারণের মহাকারণ হইতে স্কুলের স্থুল পর্যান্ত বিচার করিলে 
বর্ম সত! সর্বাবস্থায় উপলব্ধি হইবে, তাহ। ইতিপূর্বের জড় এবং চৈতন্য 
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শান্ে গ্রদণিত হইয়াছে। যে সাধক এই প্রকার আরোহণ এবং 
,অবরোহণ দ্বারা ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত করেন, তিনি উভয়বিধ ভাবেই এক সত্য 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকার ব্যক্তিদিগের মতে প্রত্যেক বস্তর 
'অবস্থাসঙ্গত ভাবেরও সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। যেমন মনুম্ত, 
যতক্ষণ তাহার সেই রূপ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে সত্য কহা যায়। 
কারণ সেই দেহের উপাদান কারণসমূহ সতা, তাহাদের কারণও সত্য । 
এইরূপে মহাকারণের মহাকারণে ঘাইয়া উপস্থিত হওয়া যাইবে। 
জুতরাং সত্য বলিয়া যাহা দর্শন কর! যায়, তাহা মিথ্য। হইবে কেন? 
এনস্লে কাহাকে মিথ্যা কহা যাইবে? উহাদের কারণ সত্য এবং 
উহাদের কাধ্যও সত্য, তদ্দিষধে সন্দেহ নাই । কারণ আমরা খন সত্য 
মিথ্যা জ্ঞান করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে কত কথাই কহিতেছি, তখন 
মন্ত্ত কখন মিথ্যা হইতে পাবে না। সুতরাং এ পক্ষে মায়া হ্বীকা্ করা 
যায় না। এই মতাবলম্বীদিগকে প্রকারান্তরে বিশিষ্টাদৈতবাদীও 
কহা বার়। 

বিশিষ্টাদ্বৈতমতে আমরা এই শিক্ষা করিয়া থাকি বে, অছৈত ক! 
মায়াবাদার! স্থধ্যের দৃষ্টান্ত ছারা ছায়। সুষ্যকে যেমন মায় কহিয়া থাকেন, 
বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ছা়। স্ধ্ের প্রতিবিষ্ব স্বরূপ । যেহেতু স্ুয্য যতক্ষণ 
আছে, ছার়াও ততক্ষণ আছে; যখন স্ুয্য নাই, তখন ছারাও নাই। 
এই নিমিত্ত ছায়ার সত্যতা সম্ধন্ধে অবিশ্বাস কর। যায় না। 

এক্ষণে কথ। হইতেছে, যছ্যপি দৃশ্বজগতের প্রত্যেক বস্ত্র অবস্থা- 
বিশেষ সত্য হয়, তাহ! হইলে ইহাদের কোন্‌ অবস্থাটীকে মায়া কহ! 
যাইবে? 

আমাদের কথিত ভাব দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক পক্ষীয় 
ভাবে সত্য জ্ঞানে সীমাবদ্ধ করার নাম মায়।। যখন যাহা! দেখিতেছি, 
বা অনুভব করিতেছি, তাহার সত্যতা বোধ এবং সেই অবস্থার 


মা 
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অতীতাবস্থাও আছে, এই জ্ঞান হবদয়ে জাগরূক থাকিলে, তাহাকে 
মায়াবিরহিত ভাব কহা যায়। যেমন, এই আমার স্ত্রী অর্াঙ্গী, প্রাণ, 
স্বরূপা, ইহজগতের একমাত্র আরামের স্থল, ইত্যাকার জ্ঞানকে মায়া 
কহে। কিন্তু যাহার এপ্রকার ধারণা আছে যে, যাহাঁকে স্ত্রীপদবাচো 
সত্য বলিয়। স্বীকার করিতেছি, মে এই অবস্থামতে সত্য বটে, কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে যাহা দেখিতেছি, বলিতেছি, তাহা নহে । কারণ তদ্সমুদায় 
অন্থান্ত অবস্থার ফলম্বরূপ। এই ভাব থাহার হৃদয়ে জাগরূপ থাকে, 
তাহার সেই ভাবকে মায়াতীত কহে। 

আমর! সবাসর্ধদ| পৃথিবীর দৃশ্য বস্ত্র আকর্ষণে এতদূর অভিভূত 
হইয়! থাকি ধে, তথা হইতে বিচারশক্তি আর এক পরমাণু পরিমীণ 
স্থানান্তর করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আমার আমার শবটা দশ 
দিকে নাগপাশে বন্ধনের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকেই 
এক পক্ষীয় ভাব কহেন এই মন্মে রামকুষ্ণদেব কহিয়াছেন, কোন 
ব্যক্তি এক সাধুর শিশ্ক হইতে গিাছিল। সাধু সেই ব্যক্তিকে সর্ব- 
প্রথমে মায়া সপ্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শিষা মানার কথ। 
অবণ করিয়া অবকৃ হুইয়। রহিল । সাধু কহিলেন, দেখ বাপু! তুমি 
মায়ার কথা শুনিয়! আশ্চর্য হইলে যে? শিপ্ত কহিল, প্রত! আপনি 
কি »প্রকার আজ্ঞ। করিতেছেন । আঘার পিতা, আমার মাতা, আমার 
স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার নহে? তবে কাহার? এ কথ। 
আমি কোন মতে বুঝিতে পারিতেছি ন। এবং তাহা বুঝিবার জন্ ইচ্ছাও 
নাই। সাধু কহিলেন, বাপু! তোমাকে জিজ্ঞাস করি, মিকে? 
শিষ্য কহিল, আমি অমুক শন্মা। গুরু কহিলেন, এই নামটা কি মাতৃগর্ভ 
হইতে সমভিব্যাহারে আনিয়াছ, না এই স্থানে পিতা মাতা কর্তৃক 
উপাধিবিশেষ লাভ করিয়াছ? শিশ্ক তাহা স্বীকার করিলেন। সাধু 
কহিতে লাগিলেন, দেখ বাপু, নামটা ধেমন উপাধিবিশেষ, তেমনি সকল 


॥ 
ন্‌ 
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বিষয়ই জানিবে। তুমি বাহাকে পিতা মাতা বল, স্ত্রী-পুত্র বল, সে 
নকলও উপাধিবিশেষ। কারণ, যাহার সহিত ইচ্ছা, গাহার সহিত এ 
সকল স্ঘ্ন্ধ স্থাপন পূর্বক আনন্দ লাভ করা বায়। যাহাকে আজ পিতা। 
মাতা বলিতেছ, কল্য তুমি দত্তকপুত্রর্ূপে অপরকে পিতা মাতা বলিয়া 
আত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পার। যেস্ত্রীকে অদ্য অর্দাঙ্গী কহিতেছ, 
হয় তাহার পরলোকে, না হয় ব্যাভিচারদোষে, অথব। তাহার উতৎ্ক্ট 
শীড়াদিবশতঃ অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পার। এই নিমিভ 
সাংদারিক নন্বন্ধগুলিকে উপাধিবিশেষ কহা যায়। উপাধি দ্বারা সংসারে 
থাকাই সাংসারিক নিয়ম । এই উপাধিদিগকে সত্য বোধ করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাক। মায়ার কাধ্য । উপাধিও থাকিবে এবং তাঁহ। অবস্থাসঙ্গত 
কাধ্য বাতীত কিছুই নহে, এই জ্ঞান বে পর্যন্ত লাভ করা না যার, নে 
পবাস্ত মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই । 

নিজ নিজ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়াই সকলেরই কর্তব্য। তাহাতে বিস্বৃতি 
কঝ। বিপধ্যঘ় ঘটিলে মার! কহা যার । শিষ্য এই সকল কথ অরবণ করিয়া। 
কহিল, প্র! বাস্তবিক কি আমার পরিজনেরা৷ আমার কেহ নহে? 
তাহার। উপাধিবিশেষ ? গুরু কহিলেন, ইচ্ছা! হয় পরীক্ষা করিয়া দেখ । 
অভ্ঞপর গুরু কহিতে লাগলেন, দেখ, তুমি আপনার বাটীতে যাইয়া 
উৎকট ব্যাধির ভাথপূর্ববক অচেতনাবস্থার পড়িয়া! থাকিবে । লে সময়ে 
হয়ত তোমার পিতা কত রোদন করিবেন, তোমার মাতা হয়ত মস্তকে 
ঘটার আঘাত করিবেন, তোমার শ্রী হয়ত উন্মাদিনীপ্রায় হইবেন, কিন্ত 
কোন মতে সাড়। শব্দ দিও না, যাহ। করিতে হয় অমি সমত্ুই করিব। 
শিল্প বাটীতে আসিয়। বেদনার ছল করিয়া বুক যায়, বুক্ক বার বলিতে 
বলিতে হত-চেতনবৎ হইয়া মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িল; চতুদ্দিকে 
হাহাকার ধ্বনি উঠিল । পিতা পুন্রের নাম উল্লেখ করিয়া কোথায় আমার 
বৃদ্ব-বয়মের অবলম্বন, অন্ধের যষ্টি চলিয়। গেলি বলিয়া শিরে করাঘাত 
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করিতে লাগিল; জননী ধূলায় ধূসরিত হইয়া যাদুমণি, গোপাল গ্রভি 
শব্দে রোদন করিতে লাগিল; স্ত্রী লজ্জার মন্তকে পদাঘাত করিয়! স্বামী: 
বক্ষোপরি পতিত হইয়া, আমায় সে লইয়৷ যাও, কার কাছে রাখিয় 
গেলে, ইত্যাকার নানাবিধ কাতর ভাষায় -আপন মনোবেদন। প্রকা* 
করিতে লাগিল; এমন সময় এ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন | বিপদের 
সময় সহসা সাধুর আবির্ভাব সুঙ্গলের চিহ্নদ্জানে সকলেই তীহাঁর চরণ 
€গ হস ল/ন/ঃএকার ভতি মিনতি করিতে লাগিল ॥ তথন সাধু 
গম্ভীর স্বরে কহিলেন, এই ব্যক্তির যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে 
আরোগোর আশা অতিশয় দূরের কথা । অমনি সকলে “কি হলো রে? 
বলিয়। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়। উঠিল। সাধু দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন- 
পূর্বক কহিলেন, একটী উপায় আছে। পরিজনেরা অমনি সকলে 
আশ্বাসিত হইয়া কহিল, আজ্ঞ! করুন যাহা করিতে হয়, আমরা তাহাতে 
সকলেই প্রস্তুত আছি। সাধু কহিলেন, যগ্পি ইহার জীবনের পরিবর্থে 
অন্য কেহ জীবন বিনিনয় করিতে পার, তাহা হইলে এই ব্যক্তি বাচিতে 
পারে, কিন্ত ঘিনি জীবন দিবেন, তিনি মরিয়া যাইবেন। এই কথা! 
সাধুর মুখবিনি:স্থত হইবামাত্র সকলে একেবারে নিরব হইয়া রহিল। 
আর কাহার মুখে কথা নাই, সকলে আপনাপন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি 
করিতে লাগিল। পিতা কাপড় কিয়! পরিল, মাতা গাত্রে বন্ত্রাবরণ 
দিল এবং স্ত্রী চক্ষু নাসিক! পুঁছিয়া ক্রোড়ের সন্তানটাকে লইয়া কিঞ্চিৎ 
স্থানান্তরে স্তন পান করাইতে আরম্ভ করিল। তখন সাধু কি 
লাগিলেন, তোমরা কি কেহ প্রাণ বিনিময় করিতে প্রস্তুত নও? 'পতা 
কহিল, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছ॥ বুঝিলেন সাধুজি ! আপন কর্ম-ফলে 
সকলেই পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়, যে চুরি করে সেই বাধা যায়, আমি, 
কেমন করিয় প্রাণ দিব? আমার আর পাঁচটা পুত্র আছে। পৃথিবীর 
নিয়মই এই | মাতা কহিল, ওমা প্রাণ দিবার কথা ত কখন শুনিনি ! 
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বাড়ীতে একটা পাখী পুঁধলে তার জন্যও প্রাণটা কাদে। যাহাকে 
দ্বশমাস গর্ভে ধারণ করিয়! কত ক্লেশে লালন পালন করিয়াছি, তাহার 
স্ৃতাতে অবশ্ই প্রাণের ভিতর আঘাত লাগে, সেই জন্য কীদিতে হয় 
আমি কেন প্রাণ পিয়া নরিয়া যাইব ! ছেলের জন্য ম! মরে, একথ| কখন 
কোন যুগেও কেহ শুনে নাই। আমার সংসার, কর্তা এখন জীবিত 
রহিয়াছেন, আমার আরো! ত ছেলে বৌ রয়েছে, আমি কি জন্য মরিতে 
যাইব? এই বলিঘ্া মাতা তথ! হইতে চলিয়া যাইলেন। তদনস্তর স্ত্রী 
কহিতে লাগিল, আমি প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু না-তাহা পারিব না 
আমি আমার মাতার একমাত্র মেয়ে, আমি গেলে আমিই যাইব, ও 
আবার বিবাহ করিয়া আমার অলঙ্কার বসত, আমার বিছানা, আমার 
বর তাহাকে দিবে, আমার ছেলেগুলি পর হইয়! যাইবে । আমাৰ স্বামী 
তাহার স্বামী হইবে, না ঠাকুর আমি প্রাণ দিতে পারি না। শিশ্ত 
আর স্থির হইয়া থাকিতে গারিল না। তাহার মায়া-ঘোর ক্রমে কাটিয়। 
অবস্থাস্রের ভাব আপিয়! অধিকার করিল! সে তখন বুঝিতে পারিল 
থে, স্কুল সম্ন্ধকে চরম সম্বন্ধ জ্ঞান করাই ভুল, বাস্তবিক তাহাকেই মায়া 
কহে। সে তখন সিংহের স্তায উঠিয়া গুরুর পশ্চাদগামী হইল। 
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৪১ | ধ্যান করেব, বনে, মনে এবং কোণে । 

সাধন সম্বন্ধে পরমহতসদেব মন্ধয্দিগের গ্রক্ৃত্যান্লযায়ী অর্থাৎ ঈশ্বরের 
প্রতি যাহার যে প্রকার স্বভাব দেখিতে পাইতেন, তাহার পক্ষে সেই 
ভাব রক্ষা করিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, স্থান নির্বাচন কালেও 
সেই প্রকার সাধকদিগের অবস্থ। বিচারপূর্ব্ক কার্ধয করিতেন। 
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মনুয্যসমাজ বিপ্লিষ্ট করিলে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, 
যে সকল নরনারী অবিবাহিত অথব| বিবাহের পর যাহাদের দাম্পত্য- 
ত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং উপায়হীন পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন, 
অবিবাহিতা কন্ঠ! ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুভ্রাদি না থাকে, তাহারা প্রথম 
শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়। থাকে । 

যাহাদের স্বামী বান্ত্রী নাই, কিন্তু পিতা মাতা কিন্বা সন্তানাদি 
অথবা উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। পিতা 
মাতা স্বাণী সী পুত্রাদি পরিপূরিত সাংসারিক নরনারীদিগকে তৃতীয় 
শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যায়। 

এই তভ্রিবিধ নরনারীদিগের অবস্থাভেদে সকলপ্রকার কাধ্যেরও 
বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 

প্রথমোন্ত শ্রেণীর নরনারীদিগের মধ্যে যছ্যপি কাহার ঈশ্বরোপাসনা 
করিতে বাসন! হয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই মুহূর্তে লোকালয় 
পরিত্যাগ করিয়। “বনে? গমন কর! সর্তোভাবে বিধেয়। রাম্কুষ্চদেৰ 
সব্ধপ্রথমে বন শব্দ উল্লেখ করার এইপ্রকার ভাবই প্রকাশ পাইয়ছে। 

ঘে বাক্তি অবিবাহিত অথব| অল্পবরসে যাহার শ্বী-বিয়োগ হইয়াছে, 
কিন্ব। থে ত্রীলোক বিধব| হইগাছে, এ প্রকার লোকে বগ্ভপি সমাজে 
থাকিয়া ঈশ্বর সাধন করিতে চেষ্টা করে, তাহ। হইলে অধিকাংশ স্থলে 
প্রলোভন আপিয়। তাহাদের নিজের এবং সমাজের অকল্যাণ উৎপাদনের 
হেতু হইয়। থাকে | 





৪২। যাহার! ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন ভজন করিতে 
চাহে, তাহারা কোন প্রকারে কামিনী কাঞ্চনের সংশ্রব 
রাখিবে না। তাহা না করিলে কম্মিন কালে কাহারও 
সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির উপায় নাই । 
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ক। যেমন খৈ ভাজিবাঁর সময় যে গৈটী* ভাজণ। খোলার উপর 
হইতে ঠিকরিয়। বাহিরে পড়িয়া যায়, তাহার কোন স্থানে দাগ লাগে 
না; কিন্তু খোলায় থাকিলে তাপধুক্ত বাপির সংশ্রবে কোন স্থানে কৃষ্ণব্ণ 
দাগ ধরিতে পারে । 

থ। কাজল্কী ঘর্মে ঘেত্ব! সেয়ান হোয়ে, 

থোড়া বুদ লাগে পর্‌ লাগে। 
যুবতী কি দাতমে যেত্বা সেয়ান হোয়ে, 
থোড়। কাম্‌ জাগে পর্‌ জাগে। 

অর্থাৎ কাজলের (কালি ) ঘরে বতই সাবধানে বাম করিতে চেষ্ট! 
কর। হউক, গাত্রে কালির বিন্দু লাগিবেই লাগিবে। সেইপ্রকার যুবতী 
স্বীলোকের সহিত অতি স্থুচতুর বাক্তি একত্রে বাস করিলেও তাহার 
কিঞ্ি কামোদ্রেক হইবেই হইবে । 

গ। ঘেমন আচার ব| তেতুল দেখিলে অস্ন রোগগ্রস্থ ব্যক্তিরও 
উহ। আন্বাদন করিবার জন্য লোভ জন্মির| থাকে। সে জানে যে, 
অস্ত্র ভক্ষণ করিলে তাহার পীড়ার বুদ্ধি হইবে, কিন্তু পদার্থগত ধশ্মের 
এমনই প্রবল প্রলোভন থে, তত্রাপি তাহার মনের আবেগ কিছুতেই 
সম্বরণ কাঁরতে পারে ন|। 

ও৩। যাহার! একবার ইন্দ্রিয় সুখ আম্বাদন করিয়াছে, 
তাহাদের যাহাতে আর সে ভাবের উদ্দীপন না হইতে পারে, 
এমন সাবধানে বাস করা কর্তব্য। কারণ, চক্ষে দেখিলে 
এবং কর্ণে শুনিলে, মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মনে 
একবার কোন প্রকার সংস্কার জন্িয়া! গেলে, তাহা তাহার 
চির জীবনে ভুল হয় না। একদা একটা দাম্ডা গরুকে 
আর একটা গরুর উপর ঝাঁপিতে দেখিয়া তাহার কারণ, 
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বাহির করায় জান! গেল যে, উহাকে যখন দাম্ডা করা হয়, 
তৎপূব্র তাহার সংসর্গ জ্ঞান জন্িয়াছিল। 


ক। কালীবাটাতে একটী সাধু অতি পণ্ডিত, সাধক এবং সর্বত্যাগী 
সন্্যাসী আপিয়াছিল। পল্লীর ত্্রীলোকেরা যখন গঙ্গার জল আনিবার 
জন্য তাহার সম্মুখ দির বাতায়াত করিত, তখন সে এক দৃষ্টিতে সকলের 
প্রতি চাহিয়া,াকিত। একদিন কোন যুবতীকে দেখিয়া এ সাধু নম্ 
লইতে লইতে বলিয়াছিল, “এ আওরাৎ টো বড়া খোপ স্থরত, হ্থায়।” 
মে যখন একথা লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন 
তাহার মনের বেগ কতদূর প্রবল হইয়াছিল, তাহা৷ বুঝিতে পারা 
যাইতেছে । আর এক সময়ে আর একটা সাধু কোন স্ত্রীলোকের ধম্ম 
নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে তজ্জন্ তিরস্কার করায় সে বলিয়াছিল যে, 
“পাঁপ কি? হইয়ছে কি? সকলই মায়ার কাধ্য! আমি কে, তাহারই 
স্থির নাই, আমার কাধ্য কেমন করিয়। সত্য হইবে ?” 


কাছিনীত্যাগী মভাত্মারা সমাজের এই প্রকার নানাবিধ বিশ্ব করিয়। 
থাকেন। রামরুফদেব “যে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষ। 
ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সাধারণে বিদিত আছেন। তীথ স্থানে মহিলাগণের 
সমাগম" আছে বলিয়া! সন্নাসীরা তথায় আশ্রয় লইতে বড় ভালবাসেন 
এবং সময়ে সময়ে সন্তান হইবার ষধ দিবার ছলনায় গৃহস্থের সর্বনাশ 
করিয়! থাকেন | ধাহারা কিঞিৎ উন্নত সন্াসী, তাহারা 279 
'লোকালয়ে সর্বদা গতি বিধি না করেন, কিন্তু স্ত্রীলোক পাইলে উ'২,দেরও 
ধৈধ্যচাতি হইয়া যায়। কোন সময়ে আমাদের পরিচিত কোন সন্নযাসিনী 
এক সাধু দর্শন করিতে যান। সন্গাসিনী সাধুৰ নিকট প্রণাম করিয়। 
দণ্ডায়মান হইতে না হইতেই অমনি সাধু তাহাকে বলিলেন, “কেও 
“সেবা মে আওগি?” অর্থাৎ আমার সেবায় আসিবে? আর একটী 
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কাখিনীত্যাগী সাধু বাল্যাবস্থা হইতে কতই কঠোর সাধন করিয়াছিলেন । 
কথন বৃক্ষশাখায় পদদ্ধয় বন্ধন পূর্বক হেট মুণ্ডে থাকিয়া, কখন গ্রীষ্ম- 
কালের প্রথর স্থর্যোত্তাপে চতুদ্দিকে অগ্নিকুণ্ড করিয়া তন্মধ্যে বসিয়া, 
পৌষ মাসের শীতে জলমধ্যে সমন্ত রজনী গলদেশ পর্যন্ত নিমজ্জিত 
করিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন । এই সাধন ফলে তাহার কিয়ৎ পরিমাণে 
সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল । কলিকাতায় তুলাপটার কোন শ্রিখ নিঃসন্তান 
ছিল, তিনি তাহার প্রতি রূপা করিয়া পুত্র হইবে বলিয়া আশীর্ববাদ 
করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার একটা পুত্র সম্থান জন্মে শিখ, 
তদবপি তাহাকে ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান করিত। এমন কুমার সন্গাসী ও 
সাধক লোকালয়ে সর্বদা বাস করায় কামিনী ও কাঞ্চনের হস্ত হইতে 
পরিক্রাণ লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি এক্ষণে কোন দেবালয়ের 
মোহন্ত হইয়াছেন। তীহার বাৎসরিক ১৪০০২ টাকা আয় আছে। 
তিনি যে উদ্যানে পর্ণ কুটারে বাম করিতেন, তথায় এক বৃহৎ সাহেবী 
ঢংরের অট্রালিক1 নিম্মাণ করিয়াছেন এবং তৎপল্লিস্থ কোন দরিজ্র 
গৃহস্থের কন্যাকে উপপরিন্বূপ রাখিয়া সম্ভানাদির মুখ দর্শন করিয়াছেন । 

কামিনী অপেক্ষা কাঞ্চনের আসক্তি অতি প্রবল। সর্বাগে বখঞ্চন 
আনিয়া প্রবেশ করে, পরে কামিনী তাহার পশ্চা পশ্চাৎ ধাবিত হয়। 
কামিনীবাঞ্চনত্যাগী অনেক সাধু এইরূপে পতিত হইয়া গিয়াছেন। 
যতদিন তাহারা সংসারের ছায়ায় না আপিয়াছিলেন, ততদিন তীহাদের 
কোন বিভ্রাট ঘটে নাই । কোন কাছিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধু ভারতবর্ষের 
যাবতীয় স্থান ভ্রমণ করিগা, পরিশেষে তাহার কি গ্রহবৈপগুণ্য হইল, 
কলিকাতার সন্িহিত কোন দেবালয়ে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। 
ক্রমে পাচ জন লোক যাতায়াত করিতে লাগিলেন । সাধু মধ্যে মধ্যে 
এধধাদি দিতে আরম্ভ করিলেন। ওুঁধধের লোভে অনেকে যাতায়াত 
আরম্ভ করিল। এইরূপে কিছু উপাজ্জন হইতে লাগিল. পাঁচ জনের 
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পরামর্শে এই হরে আসিয়া সন্্যাসীর ভেক পরিত্যাগ পূর্বক চিকিৎসক 
হইয়। দীড়াইলেন। 

ঈশ্বর সাধন করিবার জন্য লোকালয়ে সন্ন্যাসী হইয়া বাস করিয়া 
ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ পূর্বক সম্্যাসী বলির! ঘোষণ! করা, যাহার 
পর নাই অস্বাভাবিক এবং বিড়ম্বনা ও সামাজিক বিভীষিকার নিদাঁন- 
স্বরূপ কথ|। খাহারা ঈশ্বর সাধন করিবেন, তাহাদের মস্তিষ্ক সবল 
এবং পূর্ণ রাখিতে হইবে। মস্তিষ্ক বলবান থাকিলে তবে মনের শক্তি 
জন্মিবে। মনের শক্তি হইলে ধান করিবার যোগাতা লাভ হইবে 1 
স্থতরাং যাহাতে মস্তি এবং দন দুর্বল ও অবথ। ব্যয়িত না হয়, তাহাতে 
অতি সাবধান হইতে হইবে । এই নিমিত্ত কামিনীকাঞ্চনের অতি 
দূরে অবস্থান বাতীত অব্যাহতি লাভের উপায়ান্তর নাই। 

কামিনীকাঞ্চনের রাজো বসিয়। সন্ন্যাসী হওয়ার অর্থ কি? এ স্থলে 
ন। হয় স্বলে দৈহিক কৌন, কাধ্যই হয় না কিন্তু মনকে শাসন করিবে 
কে? মনে অন্য কোন ভাবের উদর না হতেও পারে, কিন্তু কামিনী- 
তাগী বপিয়। কাঁষিনীকে মনে স্থান দিলেও কামিনী-ত্যাগী হওয়া হয় 
না। কারণ সাক্ষাৎ সম্গন্ধে মনের কিয়দংশ ভাগ ইহাতে ব্াযয়িত হইয়! 
ঘায়। স্থতরাং ধ্যানের প্রত্যাবার ঘটির। থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ । সাংসারিক বাক্তিদিগের প্রতি যে দ্বেষ ভাবের উত্তেজনা 
হয়, তাহাতেও তাহাদের মনের কিয়দৎশ অপহৃত হইয়। যার, জতরাং 
সাধনের বিদ্ব জন্মে । 

তৃতীয়ত, । অর্থোপাজ্জন ন। করার পরের দয়ার ভাজন হ:২।র জন্য 
যাহার নিকট ভিক্ষার প্রত্যাশ। থাকে, ভাহার মন রক্ষা করিয়।৷ চলিতে 
হয়। তাহাতে মনের কিদংশ খণ্ডিত হইয়া যায়। সুতরাং সাধকের 
দিন দিন ক্ষতি হইতে থাকে । 

চতুর্থতঃ॥ লোকালয়ে থাকিলে নানাবিধ অভাব বোধ হইয়া থাকে) 
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তজ্জন্ত হয় ঘরে ঘরে ভিক্ষা, না হয় গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করিতে হয়। 
অথবা সুবিধামত চাকুরী জুটিলে তাহাও দশ দিন চেষ্ট| করিয়। দেখিতে 
হয়। এইরূপে মনের ভাব ক্রমেই হাস হইয়া আইসে। স্ৃতরাং পূর্ণ 
মনের কাধ্য ভগবানের ধ্যান, তাহ। কোন মতে হইতে পারে না। এই 
নিমিত্ত রামকুষ্ণদেব বলিয়াছেন, “এমন ঘরে াও, থে ঘরে যাইলে আর 
ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিতে হইবে না” 

পঞ্চমতঃ। মন্তিক্ষের শক্তির জন্ত উপরোক্ত অযথা! চিন্তা কর! 
বাতীত রেত ধারণ কর! সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন । এই রেত পতন 
নিবারণের জন্য কাষিনী-ত্যাগ । কারণ, যতই রেত পতন হয়, মন্তিষ্ক 
ততই দুর্বল হইয়া আইসে, মানসিক শক্তিও সেই পরিমাণে দুর্কাল ভইয়। 
পড়ে। যোগী হইতে হইলে প্রথমে ধৈথ্যরেত। হইতে হইবে | পরে 
দ্বাদশ বৎসর ধৈধ্যাবস্থা় থাকিলে তাহাকে উদ্ধরেতা কহা ঘায়। 
ভর্ধরেতা হইতে প।রিলে মেধ। শক্তি বছ্ছিত হইয়া থাকে । তখন জ্ঞান 
লাভ এবং প্যান করিবার ঘোগাতা সঞ্চারিত হয়। সংসারে থাকিলে 
রেত পতন হওয়া নিবারণ করিবার শক্তি কাহার আছে? স্ত্রীনহবাস 
করা অনেকের ইচ্ছা সত্বেও ঘটিরা উঠে না। অনেকের ইচ্ছ| নাও 
থাকিতে পারে, কিন্তু স্বপ্রদৌধ নিবারণ করিবে কিরূপে ? এই নিষিত্ত 
রামরুঞ্জদেব বলিয়াছেন, ণ্য্যপি একহাজার বৎসর রেত ধারণ করিয়া! 
একদিন স্বপ্নে তাহা পতিত হইয়| যায়, তাহা হইলে তাহার সমুদয় যোগ 
রষ্ট হইয়া যাইবে 1” 

যোগলাধনপরারণ বান্তিরা নির্বাণ মুক্তির আকাজ্ষা করিয়া থাকেন । 
তাহারা স্থল জগতের প্রত্যেক পদার্থকে মায়া বা ভ্রম বলিয়া জ্ঞান 
করেন। দর্শনে্দিয়, ্রবণেক্জরিয়, দ্রাণেক্জিয় প্রভৃতি পঞ্চেক্দিয়ের কাখ্যের 
প্রতিও তাহাদের বিশ্বাস থাকে না। তৎপরে মন, বুদ্ধি এবং অহংকার । 
ইহারাও স্ুল দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের কাধ্যও 





পে 
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্রমপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা জ্ঞান করেন। অতএব, ধ্যানে মিদ্ধ হইবার 
জন্য যোগীদিগের গ্ঘায় পঞ্চেন্দ্িয় ও মন, বুদ্ধি এবং অহংকার ব| 
চিত্তনিরোধ করিতে না পারিলে মন্্যাসীর মং-সাজা মাত্র হইয়া থাকে ; 
আর এই সকল কাধ্য করিতে হইলে স্তরাং সংমার পরিত্যাগ করিয়া 
এমনস্থলে যাইতে হইবে, যথায় পঞ্চেন্রিয়ের গোচর হইবার কোন পদার্থ 
না থাকে । অথবা মন, বুদ্ধি ও অহংকার প্রকাশ পাইবার কোন 
স্থঘোগও উপস্থিত নাঁ হয়। এরূপ হইলে একদিন এমন ব্যক্তি নিব্বিকল্প 
সমাধি প্রাপ্ত হইয়া তুরীয়াবস্থা লাভ করিতে কুতকার্ধা হইবেন । 
অনেকের ম্মরণ হইতে পারে, ভূকৈলাসের রাজা কর্তৃক স্ন্দরবন হইতে 
যে ষোগী আনীত হন, তিনি এই শ্রেণীর সাধক এবং সিদ্বপুরুষ ছিলেন । 
তাহার পঞ্চেন্দ্ির, মন, বৃদ্ধি, অহংকার একেবারে নিরোধ হইয়াছিল) 
তাহাকে কখন জলমধ্যে নিমজ্জিত, কখন মুত্তিকাগর্তে প্রোথিত, এবং 
কখন তাহার গাত্রে লোহিতোত্তপ্ত অগ্নি সংস্পর্শন করিঘ। দিপ্াও কোন 
মতে বহিরৈতিন্ত সম্পাদিত হয় নাই। যোগীদিগের পরিণাম এই 
প্রকার, সুতরাং তাহা প্রাপ্তির স্থান বন। 

৪৪1 যেমন, প্রর্গ মধ্যে থাকিয়া প্রবল শক্রর সহিত 
অল্প সেনা দ্বারা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা যায়। তাহাতে বলক্ষয় 
হইবার আশঙ্কা অধিক থাকে না এবং পৃব্ব সংগৃহীত ভোজ্য 
পদার্থের সাহায্যে অনাহারজনিত ক্লেশ অথব| তাহা! পুন খায় 
সংগ্রহ করিবার আশু চিন্তা করিতে হয় না। সেই “কার 
সংসারে থাকিলে সাধন ভজনের বিশেষ আনুকূল্য হইয়া! 
থাকে ও 

এই মত দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ুয্যদিগের পক্ষে বিধিবদ্ধ হইয়াছে । এই 
শ্রেণীর নরনারীর! ভগবান্‌ কর্তৃক পাশব্য-ক্রিয়। হইতে পরিমুক্ত হইয়াছে 
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স্থতরাৎ রেতঃ-পতন ও স্বায়বীয় অবসাদন বশত: তাহাদের মস্তিষ্কের 
দৌর্ববল্য হইতে পারে না। ফলে, ইহারা ধ্যান বা মস্তিষ্ক চালন। কাধ্যে 
কথঞ্চিৎ কুৃতকাধ্য হইতে পারে । 


3৫1 নির্লিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করা কর্তব্য । 

ধাহাদের প্রাণে ঈশ্বরের ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বর লাভ করিবার 
জন্য ধাহ!র| অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু পিতা মাতা অথবা সন্তানের খণ 
মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাহাদের পক্ষে নিলিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা 
সম্পাদন করিয়! যাওয়া রামকুষ্ণদেবের অভিপ্রায়। তাহাদের মনে মনে 
এই বিচার থাকা আবশ্তক যে, কাধ্যের অন্থরোধে তাহাদিগকে সংসারে 
আবদ্ধ থাকিতে ভইরাছে। যখনই সময় আসিবে, ভগবান্‌ তদনুযায়ী 
ব্যবস্থা করিয়। দিবেন । এমন বাক্তিরা নিজ্জন স্থান পাইলে অমনই 
ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া থাকেন । 

৪৬।| যেমন গৃঁহস্থের বাটীর নী সংসারের যাবতীয় 
কার্ধা করিয়। থাকে, সন্ভানদিগকে লালন পালন করে, 
তাহার! মরিয়া গেলে রোদনও কবে, কিন্ত মনে জানে যে, 
তাহার। তাহাদের কেহই নহে । 

নিলিপ্ক ভাবের সাধকেরাও তদ্রপ। খণ পরিশোধের নিগিত্ত 
অর্থোপাজ্জন ও সকলের সেবা করিতে হয় মাত্র, কিন্ত জানা আবশ্যক 
ষে, তাহাদের আত্মীর' ঈশ্বর; এই নিমিত্ত যে সময সংসারের কাধ্য 
হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইবে, অমনি নিভৃতে খাইয়। ধ্যানযুক্ত হইতে 
হইবে! 

1 স্ত্রী কিন্বা স্বাদী অথব| উপামহীন পিতা মাতা পরিত্যাগ 

করিয়া সাধনের নিমিত্ত বনগামী হয়, তাহাদের মনোরথ পুর্ণ হইবার 
পক্ষে বিস্বই ঘটিয়া থাকে । যগ্যপি কোন রূপে কেহ কৃতকাধ্য হইতে 
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পারে, তাহাকে পুনরায় সংসারে 
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৪৭। যখন কেহ কোন সন্ন্যাসীর নিকট সন্ধ্যা গ্রহণ 
করিতে যায়, তখন তাহাকে ভাহঘক সিভী, মতি ঝা সী 
প্রুলাদির কথ! জিজ্ঞাস! করা হয়। যাহার কেহ না থাকে 


অর্ধ মল বন্ধন গৃর্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, ভাহাকে মনগাদে 


দীক্ষিত কর! হয়। 

৪৮। সংসারে সকলের সহিত সহ আছে এবং 
তজ্জন্ত সকলের নিকটেই খণী থাকিতে হয়। এই খণ 
মুক্তির ব্যবস্থা আছে। উপায়হীন পিতা মাতার মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত খণ পরিশোধ হয় না এবং সঙ্গতিপন্ন কিন্বা 
অন্যান্য পুত্র কন্যা থাকিলেও তাহাদের সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া 
আবশ্যক। যে পধ্যন্ত ছুইটা পুত্র না জন্মে, সে পর্যন্ত স্ত্রীর 
খণ বলবতী থাকে । সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর খণ হইতে মুক্তি 
লাভ করা যায়, কিন্ত সন্তানের ও স্ত্রীর জীবন রক্ষার জন্য 
কোন্‌ প্রকার ব্যবস্থা না করিলে খণ মুক্তির বিদ্ব জন্বিয়া 
থাকে । 


প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায় 


এই স্থানে আমরা এই বলিয়। আপত্তি করিয়াছিলাম, ঈশ্বর স "লর 
রক্ষাকর্তী, তিনি তাহার ব্যবস্থা! করিবেন। রামক্ষষ্ছদেব “হাতে 
বলিয়াছিলেন যে, “যখন পুষ্করিণীতে সোল মাছের ছানা হয়, তখন দে 
বীকের.নীচে নীচে থাকিঘ়া তাহাদের রঙ্গ করে, কিন্তু ষদ্যপি কেহ সেই 
মাছটাকে ধরিয়া লয়, তাহা! হইলে নেই ছানাগুলি বিছিন্ হইয়া গড়ে । 
তখন অন্য মতস্ত কিম্বা জলচর জীব তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলিলে 
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তাহাদের রক্ষা করিবার কেহ থাকে না। ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
বিলক্ষণ ক্ষতি হইল, তাহার সন্দেহ নাই। তেমনই তোমর! সংসার 
স্থষ্টি করিলে, তোমর। সন্তানোত্পাদন করিলে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের 
তোমরা চেষ্টা না করিয়া তাহা৷ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দিবে? 
ইহ অতি রহস্তের কথ|! একদিন কোন ব্যক্তির উদ্যানে একটী গাভী 
পীবেশ করিয়া উরি গাছ বিনষ্ট করিয়াছিল। উদ্ানস্বামী তাহা 
'জানিতে পারিয়া ক্রোধ সহকারে যেমন লগ্ুড়াথাত করিল, গাভী অয়নি 
অরিয়া গেল। উগ্ানস্বামী তখন কিঞ্ৎ দুঃখিত হইল এবং গো-বধ 
পাপ হইল বলিয়া তাহার অন্ুশোচনাও আমিল। কিয়ংকাল পরে 
মনে মনে বিচার করিতে লাগিল যে, আমি কি গাভী হননকর্তা ? আমি 
কে? হস্ত প্রহার করিয়াছে, হস্তের অধিষ্টাত্রী দেবতা ইন্দ্র; তিনি এ 
পাপের ফলভোগ করিবেন। এই বলিয়া আপনাকে আপনি গো বধ 
পাপ হইতে মনে মনে ধৌত করিয়া ফেলিল। ব্রাঙ্গণের এই প্রকার 
মীমাংস। দেখিয়া, ইন্দ্র একটা বুদ্ধ ব্রা্মণের বেশ ধারণপূর্বক সেই উদ্যানে 
প্রবেশ করিয়। উদ্ভানকর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । ত্রাঙ্গণ বলিলেন, 
মহাশয়! আহা, কি সুন্দর উদ্যান! কি মনোহর বৃক্ষাদি! আহা, 
এমন নন্দনকাননতুল্য উদ্যানের স্বামী কে? আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিব। উদ্ানম্বামী আহলাদে মাতিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ আমার 
বাগান, আমি স্বহস্তে নিশ্মাণ করিয়াছি।” ব্রাহ্মণ তখন কৃতাঞ্জলিপুটে 
বলিলেন, মহাশয়! সকলই আপনার হইল, আর গোঁ-হত্যার পাপটাই 
কি ইন্দ্রের হইবে ? 

স্বামী জ্ীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া সাধনের জন্য বন 
গমন করণ প্রসঙ্গ হিন্দু শাস্ত্রে একেবারেই বিরল। পিতা মাতাকে 
পরিত্যাগ করিয়া সন্তানের বনে গমন করাও শ্রবণ করা যায় না। কেবল 
গ্ুব এক মাত্র দৃ্টাস্ত। তিনি মাতার আজ্ঞ না লইয়া সাধনের নিথিত্ত 






সি সিিিউিিপিশিিপাগতকিতপপিশিপপাপপাতাসীসাাহস 
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বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তীহাকেও পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন 
করিতে হইয়াছিল। ধাহাদের শ্রী এবং স্বামী নাই কিন্তু সম্তানা্ি 
আছে, তাহাদের পক্ষে “কোনে” অর্থাৎ নিজ্ন স্থানই যথেষ্ট । সকলের 
প্রাপ্ত খণের অংশ আদায় দিয়া অবশিষ্ট সময় সকলের নিকট হইতে 
অপস্থত হইয়া আপনাপন অভীষ্টদেবে মনোযোগ করিতে পারিলে সময়ে 
সিদ্ধ মনোরথ হইবার পক্ষে কোন ব্যতিক্রম সংঘটিত হইতে পারে না। 


৪৯। মনই সকল কার্যের কর্তা ।' জ্ঞানই বল, অজ্ঞানই 
বল, সকলই মনের অবস্থা । মনুষ্টেরা মনেই বদ্ধ এবং 
মনেই মুক্ত, মনেই অসাধু এবং মনেই সাধু, মনেই পাগী 
এবং মনেই পুণ্যবান। অতএব, মনে ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিতে 
পারিলে পূর্ণ সাংসারিক জীবদিগের পক্ষে অন্য সাধনের 
আর অপেক্ষা রাখে না । ; 

(ক) কোন স্থানে শ্রীমন্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। এমন সময়ে 
তথায় দুইটা ব্যক্তি আনিয়া উপস্থিত হইল। কিয়ংকাঁল উপবেশন 
করিবার পর তন্মধো একজন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল যে, ছাই ভাগবৎ 
শুনিয়া আর আমাদের কি হইবে? বাজে কথায় সময় নষ্ট ন! করিয় 
ততক্ষণ মমানন্দ করিলে যথেষ্ট লাভ হইবার সম্তাবন1। দ্বিতীয় বাক্তি. 
তাহা শুনিল ন।| প্রথম ব্যক্তি বন্ধুর প্রতি বিরক্ত হইয়া! বারাঙ্গনার 
নিকট চলিয়া গেল। দ্বিতীয় বাক্তি শ্রমদ্ভাগবতের নিকট বদি 
তত্বকথা শ্রবণ করিতে করিতে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, এতক্ষণ 
বধ কত আনন্দই সম্ভোগ করিতেছে, কতই রসরক্গের তুফান উঠিতেছে, 
তাহার সীমা নাই, আর আমি এই স্থানে বসিয়া কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
গুনিতেছি, তাহাতে কি লাভ হইবে? প্রথম ব্যক্তি যদিও বেশ্ঠার পারে 
যাইয়া শন করিল বটে, কিন্ত সে অভ্যস্ত সুখের স্ৃথ নিমেষমধ্যেই 
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অন্তহিত হইয়৷ যাইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্রীমপ্ভাগবত শ্রবণ কথা অনুভব 
করিয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিল। সে ভাবিল যে, 
এতক্ষণ হয়ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্বান্ত সমাপ্ত হইয়৷ বাল্যলীলা বর্ণনা 
হইতেছে । নামকরণ কালে, গর্গ মুনির সম্মুখে যখন বালক কৃষ্ণ শঙ্খ 
চক্র গদ। পদ্ম ধারণ করিয়। বিষু্র্ূপে উদয় হ্ইয়ছিলেন, তখন তাহার 
মনে কতই আনন্দ হইয়াছিল। আহা! এতক্ষণে হত জনে জনে 
তাহার নাম রক্ষা করিতেছেন। সে এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিল। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই ছুই ব্যক্তি ছুই স্থানে থাকিয়া মনের 
অবস্থ।গুণে যে বেশ্তার পার্থে শরন করিয়।ছিল, তাহার শ্রীমন্তাগবতের 
ফল লাভ হইয়া গেল এবং থে ব্যক্তি শ্রীমাগবতের নিকটে বসিয়। 
রহিল, তাহার বেশ্তাগমনের পাপ জন্মিল। 

(খ) কোন দেশে এক সর্বত্যাগী সন্্যাপী এক শিবালয়ে বাস 
করিতেন। শিবালয়ের সন্মুথে এক বেশ্ঠ।র বাস ছিল। সাধু সর্বদাই 
সেই বেশ্টাকে ধন্ম কন্মে মনোনিবেশ করিবার উপদেশ দিতেন। বেশ্ত। 
কিছুতেই আপন বৃত্তি ছাঁড়িতে পারিল না। সাধু তদ্দর্শনে অতি 
ক্রোধান্বিত হইয়। তাহাকে বলিল, দেখ তোর পাপের ইয়ত্তা নাই। 
তুই থে সকল পাপ করিয়াছিম ও অগ্যাপি করিতেছিদ্‌, তাহ! গণন! 
করিলে তোর ভীষণ পরিণ।ম ছবি আমার মানসপটে সমুদিত হইয়া 
থাকে। তাই বলিতেছি, এ পাপ কাধ্য হইতে বিরত হ! বেশ্তার 

প্রাণ সে কথ বুঝিল এবং মনে বড় সাধ হইল, ভগবান কি এমন দিন 
দিবেন ঘে, আর তাহাকে উদ্র পোষণের জন্য জঘন্য বেশ্ঠাবুত্তি অবলম্বন 
করিতে হইবে না! কিন্তু অবস্থা তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
লাগিল। পাঁচজনে তাহার এতই নিগ্রহ করিয়া তুলিল যে, তাহাকে 
পূর্বাপেক্ষ। অধিক সংখ্যক লোকের মনোসাধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইতে 
হইল। সাধু এই প্রকার বিপরীত ঘটনা দর্শনপূর্বক মনে মনে 
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যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং যত ব্যক্তি আসিতে লাগিল, 
তাহার সংখ্যা করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে 
আরস্ত করিলেন। ক্রমে এ প্রন্তরসংখ্য। স্তপাকার হইয়া পড়িল। একদিন 
বেশ প্রাসাদের উপর দগ্ায়মান রহিয়াছে, এমন সময়ে সন্গাসী পুনর্বার 
তাহাকে সম্বোধনপূর্ববক কহিলেন, দেখ. তোকে তৃতীয়বার বলিতেছি, 
এমন পাপ কর্ম হইতে নিবুত্ব হইয়। হরির নাম অবলম্বন করু? নতুবা 
এই ,দেখ, অল্প দিবসের মধ্যে তুই ঘখন এত পাপ করিয়াছিস্‌, তখন 
ভাবিয়া দেখ, তোর আজীবনের সমুদয় পাপের জমা করিলে কি ভয়ানক 
হইবে! এই বলিয়া সেই প্রস্তররাশি নির্দেশ করিয়া! দিলেন । বেশ্যা 
এ প্রস্তররাশি দেখিয়া একেবারে ভয়ে আকুলিত হইয়া পড়িল। তখন 
তাহার মনে হইল ঘে আমার গতি কি হইবে? কেমন করিয়া উদ্ধার 
হইব? শ্রীহরি কি আমার প্রতি দয়া করিবেন না? পতিতপাবন 
তিনি, আমার মত পতিতের কি গতি হইবে না? তদবধি তাহার প্রাণে 
ব্যাকুলতার সার হইল। সে সর্বদ| হরি হরি বলিয়া ডাঁকিতে 
লাগিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তথাপি পুরুষ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে 
পারিল না। যখনই তাঁহার ঘরে লোক আপিত, সাধু অমনই একটা 
প্রস্তর আনিয়া উহার পাপসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন; এবং বেশ্ঠ। সেই 
সময়ে মনে মনে হরিকে আপন ছুংখ এবং দুর্বলতা জানাইত | সে 
বলিত থে, হরি! কেন আমায় বেশ্যাবুত্তি দিয়া, কেন আমায় বেশ্যার 
গর্ভে স্থষ্টি করিয়াছ, কেন আমার এমন অপবিত্র করিয়। রাখিয়াছ -৫খং 
কেনই বা আমায় উদ্ধার করিতেছ না। এই বলিয়া আপনাপনি 
নীরবে রোদন করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। এইরূপে কিয়ন্দিবস 
অতীত হইবার পর, এমনই ভগবানের আশ্চধ্য কৌশল যে, একদিনে 
এ বেশ এবং সঙ্গ্যাসীর মৃত সময় উপস্থিত হইয়া যাইল। তাহাদের 
সুম্মশরীর লইয়া যাইবার জন্য, যমদূত ও বিষুদূত উভয়ে আসিয়া 
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উপস্থিত হইল। যমদূত যাইয়! সন্ত্যাসীর পদযুগল সুদুঢ করিয়া বন্ধন 
করিল এবং বিষ্ণুদূত বেশ্ার সম্মুখে যাইয়া বলিল, মা! এই রথে 
আরোহণ কর, হরি আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন । 

বেশ্ত। যখন রথারোহণ করিয়া বৈকুঠে যাইতেছে, পথিমধ্যে সন্গ্যাসীর 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী বেশ্ঠার এ প্রকার সৌভাগ্য দেখিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এই কি ভগবানের স্ক্ম বিচার! আমি 
চিরকাল সন্ন্যাসী হইয়া সংসারে লিপ্ত না হইয়া কঠোরতায় দিনযাপন 
করিলাম, তাহার পরিণাম যমদূত যন্ত্র? আমি সংসার-নিগড় ছেদন 
করিয়াছিলাম, কি ঘমদৃতের দ্বারা বন্ধন হইবার জন্য? আর & বেশ্তা 
মৃত্যুকাল পথ্যন্ত বেশ্টাবৃত্তি করিয়াছে, কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছে, 
তাহার কি ন। বৈকুষ্ঠে গমন হইল? হায়! হায়! ভগবানের একি 
অদ্ভুত বিগার! বিষুদূত কাহল, যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য । 
ভগবানের স্ুম্ম এবং অদ্ভুত বিচার, তাহার কি সন্দেহ আছে? যাহার 
যেমন ভাব, তাহার তেমনই লাভ হইয়া থাকে । তুমি একবার ভাবিয়া 
দেখ দেখি, তোমাদের ছুই জনের মধ্যে কে হরিকে ডাকিরাছে? তুমি 
বাহিক আডঙ্বর করিগা, সন্গ্যাসের ভেক করিয়া লোকের নিকট 
গণামান্ হইবার ইচ্ছ| করিয়াছিলে, কল্পতরু ভগবান্‌ সে বাসনা পর্ণ 
করিয়াছেন, কিন্তু তুমিত তাহাকে লাভ করিবার নিিত্ত ব্যাকুল হও 
নাই? ব্যাকুল হওয়া দূরে থাক, একদিন ভূপিয়াও তাহাকে চিন্ত। কর 
নাই | ভাহাও যাক্‌। তুমি মনে মনে কি করিরাছ, তাহ! কি স্মরণ আছে ? 
ঘে বেশ্ঠ।কে বেশ্যা বলিলে সে যতদূর পাপাচরণ করিয়াছে বলিয়া তুমি 
প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলে, গ্রকৃতপক্ষে সে বেশ্ঠাবৃত্তি তোমারই হইয়াছে । 
কারণ বেশ্বা বেশ্তাবৃত্তি করিতেছে বলিয়া, তাহা তুমিই চিন্তা করিয়াছ। 
বেশ্তা স্কুল দেহে বেশ্তাবৃত্তি করিয়াছে, তাহাতে আমাদের অধিকার 
নাই। তাহার গতি এ দেখ কি হইতেছে! কুকুর শৃগালে ভক্ষণ 


বাপ্পী 
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.করিতেছে। কিন্তু কুক্ম শরীর লইয়া আমাদের কার্য, তাহা হরি-পাদ- 
পদ্মে শরণাগত হইয়াছিল, স্বৃতরাং হরি-ধামে তাহার বাসস্থান না হইয়া 
আর কোথায় হইবে? তোমার স্কুল দেহ পবিত্র ছিল, তাহার পবিত্র 
গতি হইতেছে। বেশ্তার ন্যায় শৃগাল কুকুরের তাহা ভঙ্ষণীয় না হইয়৷ 
সন্াসীরা মিলিত হইয়। জাহবী সলিলে নিক্ষেপ করিয়া দিতেছে এবং 
সুম্ম শরীরে বেশ্যাবুতি করায় বেশ্তার গতি যমমন্ত্রণা পাইতে হইতেছে । 
বল সন্াপী বল? ইহা কি ভগবানের সুক্ষ বিচার নহে? 

৫০। যেমন সমুদ্রে জাহাজ পতিত হইলে জল 
হিল্লোলের গত্যন্ুসারে তাহ! পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়, 
কিন্ত তন্বধ্যস্থ কম্পাসের উত্তর দক্ষিণমুখী স্ৃচিকা কখন 
আপন দিক্‌ পরিভ্রষ্ট হয় না। 

এ স্থানে মন, কম্পাসের স্ুচিকা এবং হরিপাদপদ্ন দিক্‌ বিশেষ । 

ংসার সমুদ্রের ম্যায় এবং হরিঘ ও বিষাদ তাহার তরঙ্গনিচয়। যে 
ব্যক্তি সংসারের তরে থাকিয়াও ঈশ্বরের প্রতি মনাপ্র্ণ করিতে পাবে, 
সে বাক্তির সংসারের মধো থাকার কখন মুক্তি লাভের পক্ষে বিদ্ব হয় না। 
সেই নিমিত্ত এমন ব্যক্তির সংসার ত্যাগ করিয়া! স্থানান্তরে সাধন করিবার 
জন্য ধাবিত হইবার প্রয়োজন হর না। কেবল হৃরিপাদপান্পে অথবা 
জগদীশ্বরের যে কোন নামে ব| ভাবে মনার্পণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট 
হইয়। থাকে । সাংসারিক যন্স্তেরা ধা।ন করিবে, তাঁহার সময় কোথায় ? 
ভগবান্‌ তাহাদের নাগপাশে আবদ্ধ করিরা রাখিয়াছেন। ভিনি পাশ 
ছেদন না করিয়া দিলে জীবের সামধ্যে তাহা সঙ্কুলান হয় ন!। 

৫১। যে জীব সংসারে থাকিয়া মনে মনে একবার 
হরি বলিয়া স্মরণ করিতে পারে, ভগবান্‌ ভাহাকে ডি বা 
বীর তর রঙে! ও 88, 
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একদা নারদের মনে ভক্তাভিমান হইয়াছিল । ভগবান্‌ প্রীকুষ্ণ তাহা 
জানিতে পারিয়া নারদকে সন্োধনপুরব্ক কহিলেন, দেখ নারদ! অমুক 
গ্রামে আমার একটা পরম ভক্ত আছে, তুমি যাইয়৷ একবার তাহাকে 
দর্শন করিয়া আইস। নারদ প্রভু আজ্ঞা শিরোধাধ্য জ্ঞান করিয়া 
তৎক্ষণাৎ সেই ভক্তগৃহে উপস্থিত হইয়া দ্রেখিলেন যে, একজন কৃষক 
্বদ্ধদেশে লাঙ্গল স্থাপনপূর্বক শ্রীহরি স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। 
নারদকে কোন কথা না বলায়, তিনি উক্ত কৃষকের গৃহে প্রবেশ না 
করিয়! বহির্তাগেই অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। বেলা দ্ধিপ্রহ্থরের সময় 
রুষক গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং স্নানাদি করিয়া আর একবার শ্রীহরির 
নাম উচ্চারণপূর্বক আহার করিল। পরে কিরংকাল বিশ্রাম করিয়া 
পুনরায় ক্ষেত্রে যাইবার সময় আর একবার শ্রীহরি বলিল, এবং 
সাগংকালে গৃহে পুনরাগমন করিয়া শয়ন করিবার সময়ে শ্রীহরি বলিয়া 
নিদ্র। যাইল। নারদ এই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন বে, ভগবান্‌ কি আমায় এই দেখিবার জন্য পাঠাইয়া- 
ছিলেন? তাহা তিনিই বলিতে পারেন । 

পরদিন কুষকের আছ্ান্ত ঘটন] জ্ঞাপন করিলে শ্রীরুষ্ণ নারদকে একটা 
পনর পাত্র পরিপূর্ণ দৃগ্ প্রদান করিয়া বলিলেন, নারদ! তুমি এই দুগ্ধ 
পাত্রটী লইয়া সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া! আইস | সাবধান, যেন দুগ্ধ 
উচ্ছৃলিত হইয়া পড়িয়। না যার। নারদ যে আজ্ঞা! বলিয়। তথা হইতে 
প্রস্থান করিয়া ন্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল পরিভ্রমণ পূর্বক যথ! সময়ে 
প্রত্যাগমন করিয়৷ ভগবান্‌কে সমুদর বৃত্তান্ত প্রদান করিলেন । তখন 
শ্রীরুষ্ণ নারদকে জিজ্ঞাস করিলেন, নারদ! বল দেখি, অদ্য আমাকে 
কয়বার স্মরণ করিঘ্াছিলে? নারদ বলিলেন, না প্রত! আপনাকে 
একবারও স্মরণ করিতে, পারি নাই। ছুদ্ধের পরিকেই আমার টির 


এ 
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আমি কোন দিকে মনোনিবেশ করিতে পারি নাই। শ্রীরুঞ্চ এই কথা 

.শ্রবণ করিয়া বলিলেন, নারদ! তোমার ন্যায় বীর ভক্ত এক পাত্র ছুগ্ধের 
জন্য আমায় বিস্বৃত হইয়াছিল, আর সেই কষক সংসার রূপ বিশ মণ 
বোঝা লইয়! তথাপি আমায় দিনের মধ্যে চারিবার স্মরণ করিয়৷ থাকে । 
এ ক্ষেত্রে প্রধান ভক্ত কে? / 

৫২। যাহারা সন্ন্যাসী হইয়াছে, সংসারের বন্ধন হইতে 
আপনি মুক্ত হইয়াছে, তাহার! বনে যাইয়া ঈশ্বরের ধ্যানে 
নিযুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র কথ। নহে। কিন্তু যাহারা স্ত্রী, 
পুত্র, পরিবার, পিতা, মাতা প্রভৃতির সমুদায় কার্ধ্য করিয়া 
মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে, তাহাদের প্রতি 
ভগবানের সব্বাপেক্ষা অধিক কৃপ। প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

(ক) ঘেমন লেখা পড়া শিখিলে পণ্ডিত হয়, তাহার বিচিত্র কি? 
কিন্তু কালিদাসের স্যায় হঠাৎ বিদ্া। হওয়া ঈশ্বরের করুণা । 

(খ) এক ব্যক্তি অদ্য অতি দ্রীন হীন রহিয়াছে । কল্য কোন 
ধনীর কন্ঠাকে বিবাহ করিয়া একেবারে আমীরের তুল্য হইর! পড়িল । 

(গ) সাংসারিক জীবেরাও কোন্‌ সঘয়ে ভগবানের দয়া লাভ করিয়া 
যে হঠাৎ সিদ্ধ হইয়। থাউবে, তাহা কে বলিতে পারে? এ প্রকার 
অবস্। শত শত বর্ষ সাধনেও হইবার নছে। 

বাহারা ভগবানের কৃপার প্রতি নিউর করিয়! থাকে, তাহাদের নিয়ম 
বিধি কিছুই নাই। ভিক্ষুকের কি নিয়ম হইতে পারে? তৃতীয় “শ্রণীর 
ব্যক্তিদিগের এই জন্য সাধন ভজনের কোন ব্যবস্থা হইতে “.র না। 
তাহার। ভগবানের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ পূর্বক নিশ্চিন্ত ভাবে আবশ্যক 
মত কাধ্য করিয়া! যায়। 

৫৩। অনেকে বলে যে, একটা মন কেমন করিয়া 


সাধনের স্থান নির্ণয় ১৩৭ 


সংসার এবং ঈশ্বরের প্রতি এককালে সংযোগ করা যাইবে ? 
ইহাতে আশ্চধ্য কিছুই নাই । অভ্যাস করিলে সকলই সম্ভবে। 

(কে) যেমন ছুতরদের স্ত্রীলোকের চিড়া কুটিবার সময়ে একমনে 
পাঁচটা কশ্ম করিয়। থাকে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চিড়া উণ্টাইয়া৷ দেয়, 
তাহাতে মনের কিয়দংশ সন্বন্ধ থাকে । বাম হস্ত দ্বারা একবার ক্রোড়স্থ 
সন্তানের মুখে স্তনার্পণ করে ও মধ্য মধ্য ভাজনা খোলায় চালগুলি 
উন্টাইয়া দেয় ও উন্নন নিবিয়। যাইলে তুসগুলি উন্ননের মধ ঠেলিয়! 
দিতে হয়, ইহাতেও মনের সংঘোগ প্রশ্নোজন । এমন সময় কোন, 
খাঁবদ্দার আসিলে তাহারও সহিত পানা হিসাব করে। এখন বিচার' 
করি দেখিতে হইবে, তাহার একটা মন কিরূপে এতগুলি কাধ্য এক 
সময়ে করিতে পারিতেছে। তাহার ষোল আন মনের মধো বারো! 
আনা রকম দক্ষিণ হস্তে আছে। কারণ যদ্যপি অন্যমনস্ববশতঃ হস্তের 
উপর টেকি পড়িয়া যায়, ভাহা হইলে তাহার সকল কাধ্য বন্ধ হইবে 
এবং অবশিষ্ট চারি মানায় অন্যান্য কাধ্য করিয়া থাকে । অতএব 
অভ্যাসে কিনা হইতে পারে? ঘোড়া চড়া অতি কঠিন, কিন্তু অভ্যাস 
হইলে তাহার উপরও অবলীলাক্রমে নৃত্য করিতে পার যায়। 

আমাদের দেশের ঘে সকল লোকেরা এপ্রকার সংস্কারাবূত হইয়াছেন 
যে, সংসারে থাকিয়। কোন্‌ ব্যক্তিরই ধশ্মোপাজ্জন হইতে পারে না, 
তাহার। রামরুফ্দেবের সাধনের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে উপদেশগুলি পাঠ 
করিতে বিরত হইবেন না। কাহাদের পক্ষে বনগমন প্রয়োজন এবং 
কাহাদের পক্ষেই বা নিষিদ্ধ, তাহা উল্লিখিত হইয়ান্ে। একজন যা] 
করিবে অপরকেও থে তাহাই করিতে হইবে, তাহার কোন অথ নাই । 
রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি ইদানীন্তন সিদ্ধপুরুষের৷ সকলেই সংসারে 
ছিলেন। সকলেরই স্ত্রী পুত্র ছিল, এমন কি রামপ্রপাদের বুদ্ধাবস্থায়, 
একটা কন্তা সন্তানও জন্মিয়াছিল। ইহ! দ্বারা তীহার পতন হইবার 
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কথা শ্রবণ করা যায় না, বরং একদা স্বয়ং বরহ্মময়ী তাঁহার তনয়ারূগে 
অবতীর্ণ হইয়৷ বেড়া বাধিয়া দিয়াছিলেন। 
রামরুষ্দেব নিজে সংসার ত্যাগ করিয়া বনবামী হন নাই। তিনি 
লোকালয়ে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও স্ত্রীর মধ্যে থাকিয়া যে প্রকার সাধন 
ভজন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। এ কথা 
বলিতেছি না যে, তিনি যে ভাবে কাধ্য করিয়া গিয়াছেন সেইরূপ সকলে 
কাধ্য পরিচালিত করিতে পারিবেন । তিনি যাহা করিয়। গিয়াছে, 
তাহার আভাস লইয়া! আমর! সকলে ধর্মজীবন গঠন করিতে চেষ্টা 
করিব। তিনি বলিতেন, “ঘোল-টাং বলিলে তোমরা এক-টাং শিক্ষ। 
করিবে ।” রামকৃষ্জদেবের উপদেশ এই যে, সংসারে থাকিয়। সাংসারিক 
কাধ্যাদি অবস্থাসঙ্গত সাধনপুর্বক ঈশ্বর স্তায় নিধুক্ত হইবে। পরে 
যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহার সমুদয় বন্ধন আপনি বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যাইবে । সময়ের কাধা সময়ে সম্পন্ন করিয়া লয় । অনেকে এই 
উপদেশের বিকৃত অর্থ করিয়। থাকেন। তাহারা বলেন ধে, অগ্রে 
সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্ত উপদেশের সে ভাব নহে। সংসার 
পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্ত ভগবানকে লাভ করা। ভগবান্কে 
লাভ করিতে হইলে আপনাকে ক্রমে ক্রমে প্রস্থত করিতে হর, এই 
সাধনে যে কতদিন অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা, ভাহা কে বলিতে 
পারেন ? "সাধনের প্রথমাবস্থায় সংসারে থাকিলে বিশেষ কোন ক্ষতি 
না হইয়া বরং বিলক্ষণ লাভেরই সম্তাবনা। তখন সংসারে থাকিয়। 
যে একেবারে সাধন ইইতে পারিবে না, একথা স্বীকার করা যায় 2; । 
যাহার মন থে কাধ্য করিতে চায়, তাহার প্রতিবন্ধক জন্মাইতে কাহারও 
অধিকার নাই । যেমন 
৫৪1. কোন স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা হইলে সে গৃহের যাবতীয় 
কাধ্য করিয়া অনবরত তাহার উপপতিকে হৃদয়ে চিন্তা 
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এবং ইচ্ছামত সময়ে তাহাকে আপনার নিকটে আনিয়া 
মনোবাসন। পূর্ণ করিতে পারে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
ংসার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ । 


৫৫1 অবস্থাসঙ্গত কার্ধ্য না করিলে তাঁহাকে পরিণামে 
ক্লেশ পাইতে হয় । যেমন-_ 


(ক) ক্ষোটক হইলে তাহাকে তখনি কর্তন করিয়া দেওয়া উচিত 
নহে। তাহার যখন যে প্রকার অবস্থা হইবে, তখন তাহাকে ড্রপ 
বাবহার করিতে হইবে । কখন গরমজলের সেক, কখন বা পুণ্টিস দিতে 
হয়, কিন্তু বখন উহা! পরিপক্ক হইয়া মুখ তুলির উঠে, তখন তাহাকে 
কর্তন করিয়া দিলে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা থাকে না। 

(খ) যেমন ক্ষতস্থানের মাম্ড়ী ধরিয়া টানিলে উহ্থা ছিন্নভিন্ন হয় 
এবং তজ্জন্য শোণিত শ্রাব হইয়া থাকে কিন্তু কালাপেক্ষা। করিয়া থাকিলে 
যে অবস্থায় শরীর হইতে উহা বিযুক্ত হইবার সময় হইবে, তখন 
আপনিই পতিত হইয়া যাইবে। 

(গা, অনেকে অন্কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করা স্ুকঠিন বিবেচনায় 
গৃহত্যাগ করিরা সাধনের ছলনায় লোক প্রতারণা করিয়া থাকে। 
তাহারা মুখে বলে যে, সংসার অসার; জী পুত্রকে? পিত। মাতা কে 
কাহার? ভগবান্‌ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ব্যবস্থা করিবেন, কিন্ত এ 
কথা বিশ্বাসে বলে না । তাহার৷ সুবিধা গাইলে অর্থ লোভ ছাড়ে না, 
উত্তম আহারের বিশেষ পক্ষপাতী এবং সুবিধানত বিষয় কর্ম হইলেও 
তাহা অবলম্বন করিতে কুষ্ঠিত হয় না। 

(ঘ) অনেকে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং বিদেশে একটা! 
চাকরীর সংস্থান করিয়! পরিবারকে পত্র লিখিয়াছে যে, তোমরা! টিসি 
হইও না, আমি শী কিছু টাক। পাঠাইয়া দিক 
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(উ) এই শ্রেণীর লোকেরা অতি হীন বুদ্ধির পরিচায়ক । তাহারা 
যে ক্রেদ ঘুণা করিয়! পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাই আবার উপাদেয় বলিয়া 
শিরোধার্ধা করিয়া লয়। 

৫৬। যাহার এখানে আছে, তাহার সেখানে আছে। 
যাহার এখানে নাই, তাহার সেখানে নাই । 

সংসারে থাকিয়া যে কেহ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাম ও ভক্তি করিতে 
শিখিল, তাহার সর্ধস্থানেই সমভাব, কিন্তু সংসারে যাহার কিছু লাভ 
হইল না, তাহার পক্ষে অতি ভীষণ পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। ভাব 
শিক্ষার স্থান “সংসার”, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্রি, স্ত্রী, পুত্রাদি হইতে 
শান্ত, দাশ্য, সখা, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
ধাহার৷ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার! যছ্চপি কোন ভাবে ঈশ্বরকে লাভ 
করিতে চাহেন, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে তাহাদের সংসার ত্যাগ করিয়া 
যাওয়! চলিবে না, কিন্তু ষদ্যণি অনন্ত চিন্তায় নির্বাণ মুক্তি লাভের 
গ্রত্যাশ। থাকে, তাহা হইলে বনই তাহাদের নিমিত্ত এক অদ্বিতীয় স্থান। 
এই শ্রেণার। জ্ঞানী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর৷ ভক্তিমতের নরনারী,। দ্বিতীয়ের৷ খণ পরিশোধান্তে একদিন 
ভক্তিমত ত্যাগ করিয়। বনবাসী হইতে পারেন, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীদিগের 
পক্ষে একেরারে ভক্তিপথের পথিক না হইলে গত্যন্তর নাই । তাহাদের 
এখানেও (সংসার) ভাব এবং সেখানেও (ঈশ্বর) ভাব। যেব্যক্তি এই 
ভাব যে পরিমাণে লাভ করিতে পারিবেন, সেই ব্যক্তি মংসারে বসিয়া 
ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রাপ্ত হইবেন । 

সংসার ব্যতীত ভ্ভিমতের কাধ্য হইতে পারে না, তাহার হেতু এই 
ঘে, ভক্তি অর্থে সেবা । বথ], কখন ঈশ্বরকে ভোজ্য পদার্থ প্রদান, কখন ব। 
ব্জন ও পদসেবা করণ, তাহ! লোকালয় বাতীত কোথায় স্্বিধা হইবে ? 
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৫৭। যাহার যে প্রকার স্বভাব, তাহার সেই স্বভাবানু- 
যায়ী সাধন করা! কর্তব্য । 

সাধকের অবস্থাভেদে তিনভাগে বিভক্ত, যথা সাধন-প্রবর্ত, সাধক 
এবং লাধন-সিদ্ধ। 

সাধন-প্রবর্ত। জীবগণ ঈশ্বর লাভের জন্য যে সময়ে কার্যে নিযুক্ত 
হইয়। থাকে, তাহাকে সাধকের প্রথম অবস্থা অথব। সাধন-প্রবর্ত কছে। 
এই সময়ে সদসৎ বিচারপূর্ববক কর্তব্য স্থির করা যায়, যাহাকে শান্ত 
বিবেক বৈরাগ্য কছে। 

জীবগণ চতুদ্দিকে অগণন পদার্থনিচয় অবলোকন করিতেছে । সংসারে 
আপনার আত্মীর বন্ধু প্রভৃতি বহুবিধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়া 
তাহাদের কাধ্য পালন কর! জীবনের কার্য জ্ঞানে ধাবিত হইতেছে । 
সংসার সংগঠন, তাহার পুষ্টিসাধনের উপায় এবং যাহ'তে তাহা সংরক্ষিত 
হইতে পারে, তদ্দিষয়ে ব্যাপূত হইতেছে। এই সকল কার্য সাধারণ 
পক্ষে জীবদিগের মধ্যে লক্ষিত হয়। তাহার! খন এই সকল অবস্থায় 
উপঘুর্পরি হতাশ হইয়া শান্তিচ্ছায়। অগ্ঠসন্ধান করিয়। থাকে, তখনই 
তাহাদিগকে ঈশ্বর পথের পথিক কহা। যায়। 

বিবেক ও বৈরাগ্য, সাধনের প্রথম উপায়। ইহা অবলম্বন ভিন্ন 
ঈশ্বর লাভের দ্বিতীয়পথ অগ্যাপি উদ্ভাবন হয় নাই এবং তাহা কদাপি 
হইবারও নহে। এইজন্য প্রত্যেক গ্ররূত ধশ্মে সম্প্রদায় বৈরাগোর 
প্রশস্ত পথ প্রকাশিত হইয়াছে। 

মঙ্গষ্যদেহের অধীশ্বর মূন। মন যে কি প্রকার অবয়ববিশিষ্ট অথবা 
এককালীন গঠনাদি বিবজ্জিত, কিন্বা কোন পদার্থ নহে, তাহা শিস্থর 
করিয়া দেওয়া অতিশয় কঠিন। কেহ মনের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন 
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এবং কেহ বা তদ্পক্ষে সনেহ করিয়া থাকেন। যাহারা মন স্বীকার 
করেন, তাহার! বলেন যে, ইহা এক প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ, মস্তিষ্কের 
সহিত ইহার কোন সংশব নাই, কিন্তু ধাহারা মনের স্বাতন্্য অস্বীকার 
করিয়া থাকেন, তাহারা মস্তিষ্কের কাধ্যকেই মন বলেন এবং তাহাদের 
মীমাংসার বিশেষ বৈজ্ঞানিক কারণও প্রদর্শন করিয় থাকেন । 

যখন শব ছেদ করিয়া মন্তিষ্ণ পরীক্ষা কর। যায়, তখন ইহার গঠনের 
যে কল অবস্থ। দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়। কথিত 
হইয়া থাকে । কারণ জীবিত সময়ের অবস্থা মৃতাবস্থার সহিত কদাপি 
সমান হয় না। মন্তিষ্কের কাধ্য দর্শনার্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতের! নানাবিধ 
নিকষ্ট পশুদিগের জীবিতাবস্থায় মস্তিষ্ক পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্ত 
তত্ষ্টেও তাহারা কোন বিশেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। 

মন্তিষ্ষ কোমল পদার্থ। (ধাহার| ছাগাদির মস্তি দেখিযাছেন, 
তাহার! তাহ অন্তমান করিতে পারিবেন) ইহাকে কর্তন করিলে ছুই 
প্রকার বর্ণবিশিষ্ট বলিয়! প্রতীয়মান হয়। আভান্তরিক প্রদেশ শ্বেতবর্ণ, 
এবং বহিদ্দিক পাওুবর্ণবিশি্ট বলির। লক্ষিত হইয়া থাকে । মন্তিফকের 
এই পার্ুবর্ণবিশিষ্ট অংশকে বুদ্ধি বা জ্ঞানের স্থান কহে। ন্নায়ুদিগের * 
উৎপত্তির স্থান মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জ। +। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, অর্গ- 
সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় দৈহিক ক্রিরা, ইহাদের ছার! সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। 


মং ইংাজীতে নার্স তিনি কহে। দেহের যাবতীয় কাবা ইহাদের হ দ্বারা সম্পল্গ 
হইয়া থাকে। নাধারণ পক্ষে, কাধ্যবিশেষে উহা দুই ভাগে বিভন্ত | একখরেনী সাধু 
রে ক্রয় সাধিত হয়, তাঁহাকে মোটার নার্ভ (18007 ০7৪) বলে; এবং 
দ্বিতীয় প্রকার স্বাযু দ্বার স্পর্শ শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে সেন্সরি নাভ 
(5605015 [07০ ) কহে। 
+ ইহাকে ম্পাইনেল কর্ড (31172] ০০৭) বলে। এই অংশকে মন্তিগের প্রবন্ধিত 
অংশ বলিয়! অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন । 
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যদিও আমরা স্থুলে দেখিতে পাইয়া থাকি যে, স্বাযু সকল বস্ত- 
বিচারের একমাত্র উপায়, কিন্তু সুম্্রভাবে পরীক্ষা করিলে তাহা কিছুই 
স্থির কর! বায় না। আমরা প্রতিমুহূর্তে নানাবিধ পদার্থের নানাবিধ 
ভাব অবগত হইতেছি। দরশনেন্দরিয় দ্বার! মনুষ্য, গো, অশ্ব, বৃক্ষ, 
অট্টালিকা প্রভৃতি নানাগ্রকার ভাব প্রার্ধ হওয়া যাইতেছে । শ্রবণেন্দরিয 
শক্তির সহকারে বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়। তাহাদের পার্থক্য অনুভব 
হইতেছে। স্পর্শন দ্বার। কঠিন, কোমল, উষ্ণ, শীতল, মিষ্ট, তিক্ত, কথার 
ইত্যাদি পদার্থের অবস্থানিচর উপলদ্ধি হইতেছে । যগ্যপি কিঞ্চিৎ স্থক্ 
ৃটি দ্বার স্নামুদিগের এই সকল ক্রিয়। অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে 
স্বতন্ত্র কারণ বহির্গত হইয়। যাইবে। 

নিত্রিতাবস্থ। তাহার দৃষ্টান্ত । এ সময়ে প্রার সকল ইন্জিরই নিক্ছিয়, 
হইয়। থাকে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, সামু সকল সেই স্থানে 
তৎকালীন অদৃশ্য হইয়া যায়? তাহা কদাপি নহে। স্নায়ু সকল 
জাগতাবস্থায় যে স্থানে থে প্রকৃতিতে অবস্থিতি করে, নিদ্রিতাবস্থায়ও 
সেইবূপে থাকির। থা । তবে সে সমস্ত ইব্জিয়ের কাধ্য বৈপরীত্য 
সংঘটিত হইবার কারণ কি? 

যাহার। মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহার। এই স্থানে মনের শক্তি 
উল্লেখ করিয়। থাকেন। তাহাদের মতে, মন সকল কাধ্যের অধিনায়ক ; 
জ্ঞান তাহার অবস্থার ফল এবং স্বাযু ও অন্তান্ত শরীর গঠন তাহার 
কাধোর সহকারী বলিয়। কথিত হইয়া থাকে । একথ। অনেকেই স্বীকার 
করিয়। থাকেন। কারণ যে সকল দৈহিক ঘটনা আমরা সদাসববদ] 
দেখিয়া থাকি, তাহা বিশ্িষ্ট করিয়া দেখিলে পূর্ব কথিত মত অস্বীকার 
কর। বায় না। 

বিবেক বৈরাগ্যের সহিত আমাদের দেহের সম্বন্ধ কি, তাহা অগ্রে 
অবগত হওয়া আবশ্যক । 
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আমাদের দেহ লইয়! বিচার করিয়া দেখিলে মনকেই সকল কার্য্ের 
আদি কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে । অতএব এই স্থানে মন লইয়া 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইতেছে। 
যখন আমরা কোন পদার্থ স্পর্শ করি, স্পর্শনমাত্রেই তাহার অবস্থা 
উপলব্ধি হইয়া আইসে। এক্ষণে বিচার করিয়! দেখা হউক, এই ঘটনায় 
কাহার কি কাধ্য হইল। 
পদার্থ স্পণিত হইবামাত্র তথাকার স্বাযুমণ্ডল সেই স্পর্শন সংবাদ 
মনের নিকট প্রেরণ করে, অথবা মন শরীরের সর্ধত্রে রহিয়াছে বলিয়া 
তাহারই নিজ শক্তি দ্বারা অবগত হয়, ইহ। অগ্রে স্থির করিতে হইবে। 
যদ্ঘপি প্রথম নত স্বীকার করা যায়, ভাহা হইলে স্বাযুদিগের দৌতাক্রিয়া 
সপ্রমাণ হইতেছে, কিন্তু যে সময় মন অন্য প্রকার একাগ্রভাব বশতঃ 
বিমনাবস্থায় থাকিলে ্সায়ু ৰকল বার্ভাবহায় অসমর্থ হয, তখন, দ্বিতীয় 
মত বলবতী হইয়া খায়, ফ্তই দর্শন কর! বায়, যত্তই পরীক্ষা করিয়া দেখ! 
যায়, ততই শেষোক্ত ভাবই প্রবল হইয়! উঠে। 
যখন আমরা কোন বিষয় লইয়া পূর্ণ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাই, তখন 
চতুদ্দিকে মহা কোলাহল উত্থাপিত হইলেও তাহা মনের সম্মুখে আসিতে 
পারে না; অথবা অঙ্গ স্পর্শজনিত ভাব বুঝিতেও অপারক হইয়৷ থাকে 
যখন আমরা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই সময়ে চক্ষুর অবস্থাক্রমে 
নানাবিধ পদার্থের আভান পতিত হইলেও মন সংস্পশিত পদ্ার্থবিশেষ 
ব্যতীত কাহার অবয়ব বিশেষরূপে দর্শন হয় না। অনেকে জানিতে পারেন, 
যখন কেহ কোন দিকে চাহিয়া অন্ত কোন বিষয় চিন্ত! করেন, তখন তাহা 
সম্মুখ দিয়া আশ্ধ্য ঘটন| সংঘটিত হইয়া! যাইলেও তাহার জ্ঞান হয় না। 
বোধ হয় সকলেই জানেন যে, পুস্তক পাঠকালে মন সংযোগ ব্যতীত 
একটী কথাও স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই । এই সকল কারণে মনের 
শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্রেই স্বীকার করিতে হইবে । 
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ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, মন যাহাই হউক, কিন্ত ইহার স্থান 
অস্তিষ্ক, কারণ ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের দ্বারা এক প্রকার সাব্যস্থ হইয়াছে 
.যে, যাহার মস্তিক্ষ শুস্থাবস্থায় থাকিয়া অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব লাভ করে, 
তাহার মানসিক শক্তি বাস্তবিক উন্নত হইয়! থাকে। এই প্রকার 
মস্তিষ্কে পাতুবর্ণবিশিষ্ট পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে । যকত গ্লীহা বা 
হৃৎপিণ্ড কিম্বা অন্য কোন প্রকার যন্ত্রাদি হইতে যে মনের উৎপত্তি হয় 
না, তাহ! বিবিধ রোগে নির্ণয় হইয়] গিয়াছে । যখনই মন্তিষ্ষে কোন 
প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা উপস্থিত হয়, তখনই মনের বিরুতাবস্থা ঘটিয়া 
থাক) ইহা সকলেরই জ্ঞাত বিষয়। এজন্য মনের স্থান মস্তিষ্ক অর্থাৎ 
মস্তিষ্কের ক্রিয়াকেই মন কা যায়। 

যছ্যপি মস্তিষ্কের অবস্থাক্রমে মনের অবস্থা পরিবন্তিত হইয়। যায়, 
তাহ! হইলে মঞ্ডিষ্ লইর। আমাদের প্রথম কার্য আসিতেছে। 

বাল্যাবস্থা হইতে আমরা যতই বয়োবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকি, 
আমাদের শরীরের গঠন ও আরুতিও সেই পরিমাণে বদ্ধিত হইয়! 
আইসে। যে অঙ্গ বে প্রকার প্ররুতিবিশিষ্ট হইবে, তাহার কধাও সেই 
প্রকার হইবে । এইজন্ত অবস্থ। মতে ব্যবস্থারও বিপি রহিয়াছে । 

বাল্যাবস্থার় মন্তিষ্ক অতিশয় ক্ষুদ্র থাকে । ইহার বিবিধ শত্তি- 
সঞ্চালনী অংশ সকল স্থতরাঁং দুর্বল বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন 
পগ্ডিতেরা ব্লিয়। থাকেন যে, অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে বালকের 
মস্তিষ্ক পূর্ণাক্কতি লাভ করিয়া থাকে এবং কেহ বা তাহা পঞ্চম বহর 
হইতেই পরিগণিত করেন। আমাদের দেশ এই শেযোক্ত মতের 
পক্ষপাতী । কারণ শিশু পঞ্চম বৎসরে পদীর্পণ করিলেই তাহার 
বিষ্যারভ্ত করিবার জন্য ব্যবস্থ। গ্রচলিত রহিয়াছে। 

যদিও মন্তিফ পঞ্চম হইতে অষ্টম বৎসরে পূর্ণবিস্তৃতি লাভ করে বটে, 
কিন্তু বাস্তবিক পূর্ণবিস্তৃতিকাল পঞ্চবিংশতি বত্সর পয্স্ত নিরূপিত 

১৩ 


১৪৬ তত্ব-প্রকাশিকা! 


হইয়াছে। এই সময়ে যাহার মস্তিষ্ক যে পরযাস্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, 
তাহার অতীতীবস্থা আর প্রায়ই সংঘটিত হইতে দেখা যায় না, কিন্ত 
তদনন্তর চত্বারিংশ বর্ষ পর্যন্ত ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই 
মময় পূর্ণ ম্তিষের গুরুত্ব াচ সের হইতে ছয় সের পর্যন্ত কথিত হয়। 
ইহার পর হ্বাসতার সময়। কথিত আছে যে, চল্লিশ বংসর হইতে 
প্রতি দশ বৎসরের মধ্যে অর্দ ছটাক পরিমাণে মন্তিষ্ক বিধানের হামতা, 
জন্মিয়া থাকে। 

“মস্তিষ্কের যখন এইরূপ অবস্থ! হইল, তখন তাহার আবস্থানুযাযী 
মনের অবস্থাও পরিবঞ্িত হইয়। যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এই 
জন্ যে যে কারণে মস্তি দূর্বল এবং অযথা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া না পড়ে, 
তদ্দিধয় বিশেষ দুষ্টি রাখা বিধেয়। এই প্রক্কার কারণ-জ্ঞানকে বিবেক 
বৈরাগ্য কহে। 

বিবেক বৈরাগ্য শব্র নানাস্থানে নানাভাবে ব্যবন্ৃত হইয়| থাকে, 
কিন্তু ইহাদের সৃক্ম কারণ বহির্গত করিয়! দেখিলে, বুঝ| যায় মনের 
অখওভাব সংরক্ষিত করাই একমাত্র অভিপ্রায় ও উদ্দেস্ট। 

বিবেক বৈরাগোর্‌ সাধারণ অর্থ এইরূপে কথিত হয়। যথা বিবেক 
অর্থে সদসৎ বিচার এবং বৈরাগ্য অর্থে বর্তমান অবস্থ। পরিতাগ ব! 

তথ্দিষয়ে অনাসক্তি হাওয়াকে কছে। 
পৃথিবীতে কোন্‌ বস্তু সং এবং কোন্‌ বস্ত অগং, ইহা নির্ণঘ করিতে 
হইলে প্রত্যেক পদার্থ লইয়া আছ্ান্ত বিচার করিয়। দেখা কর্তবা। কারণ 
কোন বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে এবং কাহার সহিত “কন 
সন্বন্ধই নাই, তাহ! স্থুলভাবের কথা নহে। 

যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা সম্ভোগ করিয়! থাকি, তাহা, 
চরম জ্ঞান করিয়া মনকে একেবারে উহার প্রতি আবদ্ধ রাখাকে মায়া বা 
ভ্রম কহে। এই মায়াবুদ্ধি তিরোহিত কর! বিবেকাবলম্বনের শাস্ত্রীয়, 
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অভিপ্রায়। কারণ পদার্থগণ যে অবস্থায় যেরেপে আমাদের সমক্ষে 
প্রতীক্মান হয়, তাহা বাস্তবিক তাহার প্রন্কৃত অবস্থা নহে। জড়শাস্তরে 
আমরা জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিয়! উল্লেখ করিয়াছি। 
যখন দৃশ্ঠ পদার্থদিগের এই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তখন মন স্থুলবোধ 
অতিক্রম করিয়! সুন্দরভাবে গমন করিয়া থাকে। নেই কাধ্যপ্রণালীর 
নাম বিবেক এবং পরিবস্তিত অবস্থাকে বৈরাগ্ায কহে । 

আমরা এই স্থানে বিবেক, বৈরাগ্য এবং মায়া এই ত্রিবিধ শব্দের 
ভাবার্থ আরও বিশদরূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কারণ ইহাই 
ধর্মরাজ্য প্রবেশ করিবার প্রথম সোপান । 

সকলেই শ্রবণ করিয়া থাকেন যে, বৈরাগ্য ভিন্ন তত্বকথ! উপলদ্ধি বা! 
জ্ঞানোপাজ্জন হইতে পারে না এবং সেইজন্য সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক 
অরণ্যে গমন ও তীর্থে বাপ করিবার প্রথ! হইয়াছে । বৈরাগ্যাশ্রম যে 
কেবল স্ত্রী পুভ্ত পরিত্যাগ করাকেই বলে, অথবা বিষয়াদি জলে নিক্ষেপ 
করিতে পাঁরিলেই তাহার পরাকাষ্ঠী প্রদণিত হয়, কিন্বা কৌগীন পরিধান 
করিয়া ভম্মরাশি দ্বারা অক বিভূষিত করিতে পারিলেই বৈরাগী হওয়া 
যায়, তাহা কদাপি নহে । মনের অথগুভাব রক্ষা করাই বৈরাগ্যের 
উদ্দেশ্ত বলিয়া ইতিপূর্ববে উল্লিখিত হইয়াছে । স্বভাবতঃ মন্থস্বেরা 
জড়তত্ব না জানিয়া লোকের কথাপ্রমাণ কখন এ পথ, কখন ও পথে 
ধাবিত হইয়! নানাবিধ যন্ত্রণা সহ্থ করিতে থাকে । যগ্যপি কেহ তাহাদের 
প্রকৃত ভাবি পথ পরিষ্ক।ররূপে বুঝা ইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদের 
বিপথ ভ্রমণ হেতু অনর্থক ক্লেশ পাইতে হয় না। 

মন্তুযোরা ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাতা অথব! অন্যজন দ্বার! প্রতিপালিত 
হইয়া থাকে । স্থৃতরাং তাহাদের বাহ্‌ জগতের জ্ঞাননধ্চার হইবামাত্র 
মাতা কিন্বা ধাত্রীর প্রতি প্রথম দৃষ্টি পতিত হয়। তাহাদের ক্ষুধায় 
আহার, শয়নে রক্ষণাবেক্ষণ, মলমূত্র ত্যাগ করিলে পরিষ্কতকরণ, পীড়ায় 


১৪৮ তত্ব-প্রকাশিকা 


কাতর হইলে সেবা শুশ্রযা, মাত! বাতীত আর কাহার নিকট হইতে 
প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল কারণে মাতার প্রতি 
(স্ত্রী হইলে পতি) পুভ্রাদি ও অন্যান্য আত্মীয় এবং স':.এ-খাত্র। নির্বাহ 
করণোপযোগী নানাপ্রকার পদার্থের প্রতি মনের আসক্তি জন্মিয়৷ থাকে। 
মন্তুষ্েরা যখন জগতের স্ুলভাব লইয়া অবস্থিতি করেন, তখন 
স্থলের কাধ্যই প্রবদ্ধিত হয় এবং তহাদেরই ইহপরকালের একমাত্র 
আত্মসন্ব্ধীয় উপায় এবং অবলম্বন জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। 
যাহারা অংদারাশমে এই প্রকার স্ুলভাবে -'ন'নিবেশপর্বক 
দিনযাপন করিয়া থাকেন, তাহাদের যগ্কপি কোন স্থ্জে 9 বোধ 
উপস্থিত হয়, তখন তীহাদের পূর্বব ঘটনাসমূহ স্বপ্নভঙ্গের স্যায় বোধ হইয়া 
থাকে । তখন তীহার! জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিয়। থাকেন যে, যাহাদের লইয়া 
নিশ্চিন্তচিত্তে ভবিষ্তুৎ ভাঁবনা এককাঁলে জলাঞ্ুলি দিয়া সময়াতিবাহিত 
হইয়াছিল, তাঁহার সহিত নস্বন্ধ কোথায়? মাতীজ্ঞানে যাহার প্রতি 
সমুদয় গ্রীতিভক্তি সমপিত হইয়াছিল, তিনিই বা কোথায়? অন্তে 
যেমন আপনার কাধ্যের ফল আপনি অন্তোগ করিয়া থাকেন, তিনি 
তেমনি তাহার কাধ্যের ফল তিনিই সম্ভোগ করিবেন, ইত্যাকার সুক্ম- 
জ্ঞানের প্রবল পরাক্রমে স্কুল জগতের প্রত্যেক পদার্থ চুরণীত হইয়া 
আইসে। হৃতরাং মার। বিদূরিত হয়। এই প্রকার কুম্জ্ঞান উপার্জন 
করিলে মনের পূর্ব আসক্তি এককালে বিলুপ্ত হইগনা যায় এবং « 
অবস্থাকে সাধারণ কথায় বৈরাগ্য কহে। সেইজন্য ধাহাদের ৮ শা 
হয়, তাহাদিগকে সংসার পরিতাগ করিয়া যাইতে দেখিতে পাওয়! যায়। 
যাহাদের প্রতি তাহাদের আসক্তি ছিল, তাহা এক্ষণে অ'র থাকিতে 
পারে না। যেমন মত্তকরীর বন্ধনদশা বিমুক্ত করিয়া দিলে কোন 
দিকে ছুটিয়া যায়, তেমনই আসক্তিবিমুক্ত জীবগণ, মুক্তাবস্থায় জীবন 


সাধন প্রণালী ১৪৯ 


স্বশীতলকারী অলৌকিক বাম সেবন করিয়া পাছে অনৃষ্গুণে পূর্বাবস্থায 
পুনর্ধধার পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় দেশ ছাড়িয়া জনপদপরিশৃনা 
স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকেন। ইহাকেই প্রকৃত বৈরাগীর লক্ষণ বলে। ২ 

অখণ্ড মন প্রস্তুত করিতে হইলে ইহাকে জড়জগতের কোন বিষয়ে 
ব্যয়িত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে । কারণ যাহাতে মন নিবিষ্ট হইবে, তাহার 
ভাব গ্রহণ করিতে ইহার কিয়দংশ সংলগ্ন হইয়! অবশ্ঠই থাঁকিবে। 
এইরূপে যখন ভাবের পর ভাব প্রাপ্তির জন্য কাধ্যের পর কার্য করিত 
থাঁকা যায়, তখন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের চরমাবস্থাপ্ গমন করিতে অশক্ত 
হইয়া পড়ে। যেমন বালকেরা পাঠশালায় দশখানি পুস্তক এককালীন 
পাঠ করিতে পারে নাঁ, তাহারা বংসরাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত অধায়ন করিয়া 
কোন পুস্তকের বিংশতি পৃষ্ঠা এবং কোন পুস্তকের বা শত পৃষ্ঠা পধান্ত 
পাঠ করিতে পাঁরে । বহুসংখাক পুস্তক এককালে পাঠ করিতে না দিয়া 
একসময়ে যদি একখানির ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ইহার পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত 
হইবার সম্তাবনা । 

পৃথিবীতে মন্তুয্যুদিগের যাহা কিছু কর্তব্য বলিয' কথিত হইয়াছে, 
তাা বিচার দ্বারা বিদূরিত করিয়া এক ঈশ্বরের দিকেই প্রবাহিত হইয়া 
থাকে । কাব্ণ ঘতই স্বুলপদার্থ পরীক্ষা! করা হয়, ততই তাহার নিশ্মী়ক 
কারণ বহিরগতি হইয়া এক চরম কারণে মন স্থগিত হইয়া যাঁর । পরীক্ষা- 
কালীন প্রত্যেক কারণ বহিগ্মনের সহিত তদ্পূর্ধবর্তী কারণ হইতে 
জবতরাং মনকে স্বতন্ত্র করিয়া! লইতে হয়। জড়শাস্ত্বর মতে কথিত হইয়াছে, 
এই কার্ধাকে টবরাগোর একটা স্গন্দর দৃষ্টান্ত বলিয়া উক্ত হইত পারে ॥ 
যেমন চা-খডি। ইহা এক প্রকার শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট কঠিন পদার্থ । যখন 
আমরা ইহার বহির্তাগ দর্শন করি, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ স্থুলদৃষ্টি কহে । 
অতঃপর বিচার আরম্ভ হইল । চাঁ-খড়ি কি পদার্থ? খড়ি সম্বন্ধে পূর্বের 
যে সংস্কার বা জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগপূর্বক 


১ ৫০. তত্ব প্রকাশিকা 


দ্বিতীয় প্রকার বিচারে সিদ্ধান্ত হইল যে, অঙ্গার, অক্সিজেন এবং টুণ 
ধাতু, ইহার উপাদান কারণ। যখন এই প্রকার জ্ঞানলাত পূর্বক এ 
সকল উপাদানদিগের কারণ নির্যাভিলাষা হইয়া ক্রমে সুক্ষ বিচারের পথ 
আশ্রয় করা যায়, তখন আরোহণ স্থত্রে মহাকারণের মহাকারণ পধ্যন্ত 
উপস্থিত হওয়া যায়। 

অতএব খটিক| যে অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিম্বা আমরা লইয়া 
পরীক্ষা করিয়া থাকি, তাহা রমাবস্থার আকৃতি কিন্বা গঠন নহে। 
্তরাং খটিকা বলিলে যাহা আমরা বুঝিয়৷ থাকি, তাহাকেই আমাদের 
চরমঞ্জানের প্রাপ্তবস্ত্ বলিয়! কদাচ স্বীকার করা যায় না। * 

যখন বিবেকের * সহায়তা গ্রহণ করা যায়, তখন এই ভাব উদ্দীপন 
হইয়া থাকে, নতুবা অন্য উপায়ে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। চা-খড়ির 
ৃষ্াস্তে যে প্রকার বিচার প্রণালী কথিত হইল, অন্যান্য জড় এবং জড়- 
চেতন পদার্থদিগকে বিচার করিলে, অবিকল এ প্রকার সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহ। পূর্বে জড়শাঙ্থে কথিত হইয়াছে । 





* আমর1 বলিয়াছি যে, বিবেক অর্থে সদসৎ বিচার । কেহ কেহ বলিয় থাকেন যে, 
সং শবে উত্তম, এবং অপং শব নিকৃষ্ট । জগতে ঈশ্বরই সং, আর যাহ কিছু শট পদার্থ, 
ইহারা অদৎ। এইজন্য বৈরাগীরা সংলারাদি পরিতাগ করিয়া কেবল ঈশ্বর-চিগ্তয় নিমগ্ন 
হইয়। থাকরেন। কাধ্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া আমর! বৈরাগীদিগের কোন দোঁষ. প্রদান 
করিতে অশক্ত, কিন্তু ভাহ!র। সচরাচর বৈরাগ্োর যে অর্থ করিয়! থাকেন, তাহা আমাদের 
হৃদয়গ্রাহী নহে। কারণ সৎ হইতে য।হ। উৎপত্তি হইয়।ছে, তাহ! অসৎ হইতে পারে না! 
এক বৃক্ষে মিট এবং কটু, ছুই প্রকার ফল কদাচ ফলিয়া থাকে । আমরা সদস” অর্থে 
মত্যাদত্য বলি; অর্থাৎ যে পদার্থ আমর' দেখিতেছি, তাহার সত্যসতা কি? যাহা 
দেখিতেছি, তাহাই সত্য কিন্ব। তাহার স্বতন্থ অবস্থা আছে। এই প্রকার প্রশ্ন টত্তেলন- 
পুরক প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তাহার চরমফল লাভ এবং 
তাহাকেও পরিতাগ করিয়া যে পর্যান্ত মহাকারণের মহাকারণে বিলয় প্রাপ্ত না হইয়। 
যায়, সে পধ্ত্ত বিবেক বৈরাগ্যের উপযুপরি কাধ্য হইয়া থাকে । 


সাধন প্রণালী *..১৫৯ 


৫৮1 অত্ব রজঃ এবং তম এই ত্রিগুণে জগৎ স্থষ্ট 
হইয়াছে। 


৫৯। এই গ্রত্রয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ 
যৌগিক গুণ উৎপাদন করিয়া থাকে । যেমন সত্বের সহিত 
রজঃ মিশ্রিত হইলে সত্বরজঃ ; রজঃ ও তমঃ সংযোগে রজস্তমঃ 
এবং সত্ব ও তমঃ দ্বারা সত্বতমঃ ইত্যাদি । 

যে সকল ব্যক্তির স্বভাবে যে গুণ প্রধান, সেই সকল ব্যক্তির সেই 
সকল লক্ষণ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । অন্যান্য যৌগিক গুণের 
'যে গুণ প্রধান, তাহারই আধিক্য এবং সংযুক্ত গুণের আভাসমাত্র 
বিভাসিত হইয়া থাকে । 

৬০। যে ব্যক্তির আত্মাভিমান, আত্ম-গরিমা প্রকাশ 
না পায়, সর্ধবদাই দয়। দাক্ষিণ্যাদির কার্ধ্য হয়, রিপুগণ প্রবল 
হইতে না পারে, আহার বিহারে আড়ম্বর কিম্বা হতাদর না 
থাকে, স্বভাবভঃই ঈশ্বরের প্রতি একাস্তিকী রতি-মতি থাকিতে 
দেখ! যায়, তাহাকে সত্ব-গুণী বলিয়া পরিগণিত করা হয়। 

৬১। রজোগুণে আত্মাভিমান পরিপূর্ণ থাকে। কোন 
কোন রিপুর পূর্ণ ক্রিয়া, আহার বিহারে অতিশয় আড়ম্বরু 
ঈশ্বরের প্রতি সাময়িক রুচি, কিন্তু তাহা আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ 
অধীন হইয়া থাকে । 

৬২। তমোগুণে রজোর সমুদয় লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে দেখা! 
যায় এবং তদ্যতীত রিপুগণেরও পূর্ণ কাধ্য হইয়া থাকে 

কথিত হইল যে, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ প্রভৃতি আদি গুণত্রয় এবং 
তাহাদের যৌগিক গুণ দ্বারা স্বভাব গঠিত হইয়া থাকে । এই গুণ সকল 
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কাহার আয়ত্তাধীন নহে। 
তাহাতে সেই গুণের কার্ধা প্রকাশিত হইয়া থাকে! কের! যখন 
্ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়। আপন স্বভাব স্থির করিতে 7.4 হন, তখন 
তীহার| স্পষ্ট দেখিরা থাকেন ফে, প্রকৃতির অধীশ্ব: কৃতপক্ষে গুণই 


যখন যাহাতে যে গুণ প্রবল হয়, তখন 


রৃহিয়াছে। 
যেমন এক পদ উত্তোলনপূর্ধক আর এক স্থানে দৃঢরাপে সংস্থাপন 


না করিয়া ছবিতীয় পদ উত্তোলন কর! যায় না, সেইপ্রকার এক গুণের 
ক্রিয়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে আর একটা গুণ অবলম্বন করা 
বিধেয়। 
যে ভ্রিবিধ গুণ উন্লিধিত আছে, তাহাদের মধ্যে সবই সর্ব ্ঠ। 
এই জন্য ধাহার| রজঃ-তমে!গুণপ্রধান গ্ররৃতিবিশিষ্ট, তাহারা আপনাপন 
স্বভাবের গুণ বিলঙ্গণরূপে হৃদ়ঙ্গম করিতে পারিলে তাঁহা হইতে 
অব্যাহতি লাভের জন্য সত্বেরেই শরণাপন্ন হইয়৷ থাকেন । এই নিমিত্ত 
ধর্সন্প্রদায় মাত্রেই সাত্বিকভাবে দিনঘাঁপন করা বিধি রহিয়াছে। 

যগ্ঘপি তমোগুণী কিম্বা রজঃগুণী সত্ভাব লাভ করেন, তাহা হইলেই 
যে জীবনের চরম এবং ধর্ষের চূড়ান্ত হইয়। গেল, এমন নহে । তামপিক 
এবং রাজসিক ক্রিয়া ঘে নকল অনিষ্ট'চরণ হইবার সম্ভাবনা, সত্বেও 
অবিকগ সেই প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে । যেমন রজস্তমঃ 
দ্বারা আপনাকে অভিমানী, সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং সকল বিষয়ে 
আত্মন্তরিতায়পর্ণ ক্রিয়ার পাত্র কবিয়া ফেলে, সেই প্রকার সত্ব ৪ 
দেখিতে পাওয়। যায়। ধাহার! কিঞ্চিৎ সংযমী কিন্বা রভজ্তমঃ -:।-ধযর 
কিমদংশ নৃানতা করিয়া আনিতে পারিয়াছেন, তখনই তাহাদের মনে 
অন্যের প্রতি স্বণা! এবং অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে । যেমন» 
কেহ মংস্ত মাংস ভক্ষণে বিরত হইয়। মস্ত কিন্বা মাংসভোজীদিগকে 
অধাশ্মিক বলিয়! পরিগণিত করেন এবং অহিংস! পরম ধর্ম, এই কথা 
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বলিয়া আশ্ষলিন করিয়া থাকেন। যাহার! স্রাগান কিবা মাঁদক 
দ্রব্যের ধূমপান হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন, তাহাদের তখন সুরা! 
অথব! মাদক ধূমপায়ীদিগকে মুক্তকণ্ঠে পশু প্রক্কৃতিবিশিষ্ট বলিতে 
কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায় না। 

অনেকে এই প্রকার সত্বগুণীদিগকে সত্বের তমঃ লক্ষণাত্রান্ত বলিয়া! 
নির্দেশ করেন। বিবেক অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন প্রকৃতি পরিবর্তন 
সম্বন্ধে যত্রবান হইয়! সদ্সদ্‌ বিচারপূর্বক কার্য করিগা থাকেন, তাহার 
প্রত্যেক কার্যেই, কাধ্যের প্রাবলা সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া জ্ঞান হইয়া 
থাকে; সুতরাং যে কাধ্যের অবলশ্বন করা হয়, তাহারই ফল দ্বারা' 
প্রকৃতি পরিশোধিত এবং উন্নত হইয়া আইসে। এই কাধ্যকলাপকে 
ধর্শান্ত্রে “কর্ম কহে | “কর” বিবিধ এবং অসীম | যাগ, যজ্ঞ, পুজা, 
দান, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি অনন্ত প্রকার বর্ের ব্যবস্থা রহিয়াছে মন্ুসত 
সীমায় আবদ্ধ। সুতরাং কর্ম দ্বার। আশান্তরপ ফললাভ করা নিতান্ত 
অসম্ভব । হয় ত কেহ কোন কর্শের প্রারস্তেই গতান্থ হইবেন, কেহবা 
আরম্তেই, কেহ কিয়দ্র ন্বগ্রসর হইয়া এবং কেহ বা তাহার পূর্ণকাল 
পর্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়। মানবলীল| সম্বরণ করিলেন। কম্ম করিরা প্রকৃতি 
শোধন, সেইজন্য যার-পর-নাই কঠিন । 

আমা"নর ধশ্বশাস্মতে পৃথিবী চারিভাগে বিভক্ত । যথা সতা, 
ত্রেতা, দ্ধাপর এবং কলি । সতাধুগে মন্টয্েব। দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবিত 
থাকিতেন। তীহাদের শারারিক স্ুগঠন এবং শক্তি থাকায় দুঃসাধা- 
জনক কার্যেও গশ্চাতদৃষ্টি করিতেন নাঁ। তীহার! জডজগৎ এবং স্ব স্ব 
প্রকৃতি অধায়নপূর্ববক যোগাদি কম্ম দ্বার স্বভাবকে স্বভাবে আনয়ন 
করিতে প্রয়াস পাইতেন এবং সেইজন্য কুস্তকাদি যোগের টি 
হইয়াছিল । জড়জগৎ হইতে মনকে স্বতন্ত্র করাই যোগের উদ্দেস্ঠ 
কুস্তকাদি যোগের প্রক্রিয়া অতি দুরূহ এবং সেইজন্য অগ্য আমর! তাহার 
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অতি সামান্থ ক্রিয়াবিশেষ সাধন করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া 


পড়িয়াছি। 
ত্রেতা ব| দ্বিতীয় যুগে, যজ্জাদির অনুষ্ঠান দ্বারা প্রকৃতি সংগঠন 


করিবার বিধি নির্দিষ্ট ছিল। যঞ্জঞাদির প্রক্রিয়ায় বিস্তর কাধ্য এবং যক্জ- 
ফল ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিতে হইবে, এই চিন্তা মনে সর্বদা জাগরূক 
থাকিয়া ধ্যানের ফলই প্রকারান্তরে ফলিয়া যাইত, অর্থাৎ মনোমধ্যে অন্থা- 
ভাব প্রকাশ করিয়। তাহার অবস্থাত্তর সংঘটন করিতে পারিত না। 
বাপরে বা তৃতীয় যুগের কর্ম, পরিচর্ধা। বা সেবা । এই সময়ে 
মাকার মুষ্ঠির পূজা এবং গুরুর প্রতি একান্তিকী ভক্তি করাই একমাত্র 


উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। 
সাকারমূতি কা গরুর প্রতি * একেবারে ঈশ্বরজ্ঞানে মনাপর্ণ করা 


হইত, স্থতরাং পরিণামে ঈশ্বরই লাভ হইয়া যাইত । 


* অবতার বা মনুষ্য পূজা, যাহা এদেশে প্রচলিত থাকায়, আমাদের মনুষ্া পূজক 
( ঢা], চ01510700১67) বলিয়া অনেকেই অবজ্ঞ! করিয়। থাকেন; ধাহারা অবজ্ঞা 
করেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি কুসংস্কারাবৃত হইয়াছেন। তীহারা যাহা শ্রবণ 
করেন, যাহা একজন পঙ্ডিত বলিয়।ছেন, তাহাই বেদবাক্য এবং জগতের অপরিবন্তুণীয় 
সতা ঘটন] বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। একবার নিজের মন বুদ্ধি সঞ্চালন করিয়া 
যদ্াপি বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহ। হইলে নকলকেই মনু্যপূজক ন। বলিয়। থাকা যাইবে 
না। কারণ যাহ।৷ আমাদের নয়নে পতিত হয়, সেই পদার্থই আমর। যে প্রকৃতপক্ষে 
'দেখিয়। থাকি, তাহা নহে। যে বস্তুতে নয়ন এবং মন পতিত হয়, তদ্বৃত্বান্তই আমন" 
জ্ঞাত হইতে পারি। একবার যছ্ঘাপি কোন পদার্থ দর্শন কিম্বা! শ্রবণ অথব! অন্য কোন 
ই্জিয় দ্বার মনে ময় হইয়] যায়, তাহ] পুনরায় ইন্রিয়াদির সাহাযা বাতীত কেবল মন 
দ্বারা সেই নকল,কাধ্য সম্পন্ন কর] যাইতে পারে । যাহা মনে উদয় হইবে, তাহাই লাভ 
করা যায়, এইজন্য মনে ঈশ্বরভাব থাকিলে, তাহা যাহাতেই প্রয়োগ হউক--জড় পদার্থে ই 
হউক, অথব মনুয্দিতেই হউক-_পরিণামে ঈশ্বর লাভ হইবে । 


সাধন প্রণার্দী ১৫৫ 


কলি বা চতুর্থ অর্থাৎ বর্তমান যুগে, জগদীশ্বরের নামে মনোনিবেশ 
করিয়া রাখিতে পারিলেই কালে অভীষ্ট সিদ্ধির হানি হইবে না। যে 
কোন কার্যেই হউক, অথবা যে কোন ভাবেই হউক, সকল সময়েই 
যছ্যপি ঈশ্বর-জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে এপ্রকার মনের কখন অন্তভাব 
দ্বার! বিকুত হইবার সম্ভাবনা নাই। 

উপরি উক্ত চারি প্রকার যুগের স্বতন্ত্র কনবপ্রণালীতে জীবের শারীরিক 
এবং মানসিক অবস্থার অতি সুন্দর পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। সত্যতে 
যে ফল আপন প্রয়াসে এবং কাধ্য দ্বারা লাভ করিতে পারা যাইত, 
তদ্পরবর্ত যুগত্রয়ে তাহা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া আসিল, সুতরাং উদ্দোস্া- 
নুন্ধপ ফল লাভের অবস্থামত কম্মড উদ্ভাবন হইয়া গেল। যুগ পরিবর্তন 
অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্ভন হেতু, তাহার মধাস্থ যাবতীয় পদার্থের 
অবস্থান্তর সম্ভাবনা এবং অবস্থাসঙ্গত কাধ্য-প্রণালী প্রচলিত কর'ও 
সেইজন্য স্বাভাবিক নিয়ম । 

সকল কাধ্টের উদ্দেশ্টই প্রকৃতি গঠন, যৃগ্ধর্শের দ্বারা তাহা স্পষ্টই 
গ্রতীয়মান হইতেছে । প্রকৃতি গঠন কর! কর্মের কশ্ম নহে, কিন্তু তাহা 
না করিলেও হইবার নহে । কর্মই প্রকৃতি পরিবর্তনের নিদান। যে 
কন্ধের চরম জ্ঞান ঈশ্বর, সে কর্মে ঈশ্বরই লাভ হইবে এবং যে কর্টে 
কেবল কন্মবোধ অথবা ঈশ্বরবিরহিত জড়-ভাব থাকিবে তথায় ঈশ্বর 
লাভ যে হইবে না, একথা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইবার 
আবশ্বকতা৷ নাই । 

আমরা যগ্ধপি কর্ম লইয়। বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে 
স্বভাবতঃ গণত্রয়ের কাধ্যবিশেষে উহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে । 
রাজপিক এবং তামসিক কার্যে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাত্িক কাধ্য 
স্বাভাবিক মাধুধ্যভাবে পরিপূর্ণ; তরিমিত্ত সতগুণযুক্ত কাখ্যেই ঈশ্বর 
লাভের আন্বকল্য করিয়া থাকে, কিন্তু কেবল কাধ্যের প্রতি মন আবদ্ধ 
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রাখিলে উদদেশ্ঠ বিরুত হইয়া যায়। এ স্থানে উদ্দেশ্া কাধা, ঈশ্বর নহে, 
কতরাং সত্প্তণ সন্ব্ধীয় কার্ধো ঈশ্বর লাভ হইবার আশ। বিদুরিত 
হইতেছে । যেমন, দান কাথা দ্বারা প্রকৃতিকে দয়া নামক সত্বগুণ বিশেষ 
দ্বা অভিষিক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জগতের সমূদয় ছুঃখ ও ছুঃখীর 
ক্লেশ অপনীত করিয়া, কেহ কি দয়ার পূর্ণ তৃপ্রিলাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন? অথব| কেহ চেষ্টা করিলে তাহাতে রুতকার্ধ্য হইতে 
পারেন? কখনই না। বরং, এত প্রয়াসের ফলম্বরূপ অশাস্তি আসিবার 
সম্ভাবনা ; কিন্বা বিচারে অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের অনস্তকাণ্ড এবং বাক্তিগত 
দৌব্বলা বুঝিয়া তখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ন| করিলে শাস্তি সঞ্চার 
হইবার উপায়ান্তর থাকে না । কখন ব। আপনার শক্তিসঙ্গত কারধ্যকে 
বিশ্বের অনন্ত তুলনায় যথেষ্ট স্বীক!রপর্বক, আত্মীভিমানে অর্থাৎ তমো- 
ভাবের আবির্ভাব দ্বারা মন অভিভূত হইয়! যায়। এই প্রকার প্রত্যেক 
সাত্বিক কারধোর পরিণ|ম ছুই অবস্থ। সংঘটিত হইয়া থাকে। 
যচ্ঘাপি কার্যের ফল এই প্রকারে পর্যাবসা'ন হয়, তাহ! হইলে প্রকৃতি 
গঠন করিবার পক্ষে বিষম প্রতাবায় ঘটে! মনের এই দুরবস্থা! হইতে 
পরিত্রাণের উপায় ঈশ্বর-ভাব | এইজন্য যুগধর্শের প্রতোক কর্মের ফল 
বা উদ্দেশ্য ঈশ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবার ব্যবস্থ। হইয়াছে । 
মনুষবের! স্বধন্মচরণে লিপ্র হইয়! যখন বিচারপূর্বক কার্য কারণ জ্ঞান 
দ্বারা এই ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার কর্মফল বা কর্ন 
ঈশ্বরেই প্রয়োগ করিয়া যেমন পুত্তলিকারা ময়াদিগের ইচ্ছাক্রমে ইত্ততঃ 
সঞ্চালিত, অবস্থান্তরিত এবং ভাবে পরিবন্তিত হইয়া থাকে, সেই প্রক 
তাহাকে (ঈশ্বর ) যন্ত্রী এবং আপনাকে যন্্ববিশেষ জ্ঞান করিয়া প্রশান্ত 
হৃদয়ে অবস্থান করিয়া থাকেন। 
৬৩। যে ব্যক্তির যে গুণ প্রধান, তাহার তদ্রপই কার্ধ্য 
হইয়া থাকে। এই গুণভেদের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কাধ্যের 
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সহিত প্রত্যেকের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত সাধন 
কার্যে এক প্রণালীমতে সকলকে নিবদ্ধ রাখা যায় না। 


মন্থপ্ের। যেমন দিন দিন নব নব ভাব শিক্ষা করিয়া ক্রমান্থয়ে 
মানমিক উৎকর্ষ লাভ করে, সাধন সম্বন্ধেও তদ্রপ। যাহা যাহার ইচ্ছা, 
যে প্রন্রিয়া ধাহার হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহাই যে তাহাকে অবলঙ্ছন 
করিতে হইবে, তাহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। ভাষা শিক্ষা! করিতে 
হইলে যেমন বর্ণপরিচয় হওয়। আবশ্ক এবং উহাই প্রথম অবলম্বনীয়, 
তেমনই সাধনের বর্ণমালা শিক্ষা না করিলে পরিণামে সকলই বার্থ হইয়া 
যার। যেমন ভাষানভিজ্ঞ বাক্তির কাহার নিকট ছুই চাঁরিটা শ্লোক 
অভ্যাস করিয়া মূর্খ সমাজে পর্ডিত বলিয়া প্রতিষ্টান্বিত হন, সাঁধকশ্রেণীর 
মধ্যে স্বেচ্ছাচারী সাধকদিগের অবস্থাও তদ্রপ জানিতে হইবে । 


সাধারণ পক্ষে সাধকের ভ্রিবিধ শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীবিভাগ 
কেবল তাহাদের অবস্থার কথা। যেমন বিদ্যালয়ে নিয় শ্রেণী হইতে 
প্রথম শ্রেণী পযান্ত বালকের বিভিন্ন অবস্থার বিষ, সাধকদিগের সাধন 
ফলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে । 


ঈশ্বর নির্ণর কর। স1ধকের প্রথম সাধন | যদিও সাধন প্রবস্তাবস্থায় 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্ন্ধে বিশ্বাস না হইলে এতদূর অগ্রসর হওয়। অসম্ভব, 
কিন্তু সে বিশ্বাস কেবল শান্ের লিখন এবং সাধুদিগের বচন দ্বারা 
জন্মিয়। থাকে । 


ঈশ্বর নিরূপণ করিতে হইলে সাধকের প্রথম কার্য সৃষ্টি দর্শন। 
কারণ যগ্যপি কেহ কপিল কিন্বা কনদ অথবা বশিষ্ঠাদি খধিদিগের অস্তিত্থ 
সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তাহাদের কীন্তি দেখিলেই সে 
সন্দেহ দূরীকৃত হইবে। সাঙ্ঘা-দর্শন প্রণেতা কপিল, কনদ কর্তৃক 
বৈশেষিক দর্শন এবং যোগবাশিষ্ট রামায়ণ বশিষ্টের পরিচায়ক; অথবা 
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য্তুপি কোন ব্য্ির মহত্ব বা নীচাশয়তা নিরূপণ করিতে হয়, তাহ 
হইলে তাহার বিবিধ গুণ বা দোষ কীর্তন করা কর্তব্য। হৃতরাং নেই 
ব্যক্তির কার্ী আদিল, অর্থাৎ তিনি যে সকল সং বা অসংকার্থয 
করিয়াছেন, তাহ! অনুশীলন ছ্বারায় মেই ব্যক্তিরই দে গুণ প্রকাশ হয়, 
ফলে তদ্দারা তাহাকে অবগত হওয়া যায়। এই নিমিত ঈশ্বর নির্র 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে সথটিদর্শন বা অধায়ন কর! মাধকের সর্বপ্রথম 
কার্য বলিয়া উদ্নিথিত হইয়া থাকে। 
ঈশ্বর আছেন কি না তাহা কে বলিতে পারেন? শানে দেখ যায় 
যে, তিনি বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্ব-দংআার তাহারই জিত, সতরাং তিনি 
আছেন। সাধকেরাও নেই কথা বলিয়। থাকেন। তীহার| আরও 
বলেন যে, কাধ্য থাকিলেই কারণ থাকিবেই থাকিবে, অর্থাং ধৃূম দেখিতে 
পাইলে অগ্নি অনুখিতি হবে, তাহার সন্দেহ নাই। 
কাধা কারণ দ্বার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান অতি সহজেই উপাজ্জন 

কর! যায়। কারণ কর্তা বাতীত কর হইতে পারে না। সেইজন্য 
যখন জগং রহিয়াছে, তখন ইহার হজনকর্ভা অবশ্ঠই আছেন, তাহার 
ভুল নাই। র 
এইরূপে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া তীহার স্বপ্প সমন্ধে 
বিচার কাচ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ তাহার প্রকূত অবস্থা কি? তিনি 
বাস্তবিক ক্ষীরোদ-সাগরে বটপত্রস্থিত দুগ্ধপায়ী বালকরূপে অবস্থিত 
করিতেছেন অথবা গোলোকে রাধারুফণ রূপে বিরাজিত, কিন্ব1! নিরাকার, 
বাকা-মনের অগোচর দেবতা? তিনি বুক্ষবিশেষ, প্রস্তরবিশেষ, জ 
বিশেষ, গিরিবিশেষ অথবা মন্ম্তবিশেষে সংগঠিত, কিছা এতগ্যাতীত 
তাহার অন্য প্রকার অবস্থা আছে, ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া! সাধকের দ্বিতীয় 


সাধন। 
ঈশ্বর নির্ণযকালীন যে কার্ধযকারণ উন্লিধিত হইয়াছে, এখানেও 
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তাহাই অবলম্বনীয়। . কারণ, ঈশ্বরের কার্ধ্য ব্যতীত আর আমাদের 
কিছুই নাই। অতএব এই কার্য বা স্থটি বিষমাসিত করা অদ্ধিতীয়, 
উপায়। ্ 

্ষি দ্বারা জড় ও জড়-চেতন পদার্থদিগকে বুঝায়। বৃক্ষ, জল, প্রস্তর, 
মন্তন্য ইত্যাদি ইহাদের অন্তর্গত। এই পদার্থ সকল চিরস্থায়ী নহে। 
বৃক্ষ, অদ্য ফল ফুলে শোভিত, কল্য নীরম, পরদিবস ভম্মাকারে পরিণত ।। 
মন্্য প্রভৃতি নকল পদার্থই তন্ত্র, কিন্তু যে আদি কারণে পদার্থের 
সি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, তাহা ত্রিবিধাবস্থায় একভাবে অবস্থিতি 
করিয়া থাকে । এই নিমিত্ত জগতের উপাদান কারণ বা স্বষ্টিকর্তাকে 
নিত্য, সত্য, অনন্ত এবং কষ্ট পদার্থ ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য বস্তু বলিয়! 
জ্ঞান কর! হয়। 

যখন এই প্রকারে এক নিত্য বোধ জন্মে, যখন জগৎ মিথ! বা মায়ার 
কার্য বলিয়! ধারণা হয়, তখন সেই সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান হইর থাঁকে। 
ব্র্ষঙ্ঞনীদিগের চরম সাধন নির্বাণ | অর্থাৎ বে নিত্য পদার্থ হইতে 
মায়িক, জড়-চেঙন দেহ লাভ হইয়াছে, তাহ। বিচার দ্বার! জড়ে জড়- 
পদার্থদিগকে পরিণত করিলে স্থতরাং চৈতন্তও আদি চৈতন্যে বিলীন 
হইয়া যাইবে । 

মন ও বুদ্ধি স্বাভাবিকাবস্থায় দেহ অভিমানে অহসঙ্কারের স্টি করিয়া 
থাকে । যখন এই মন দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হয়। তখন তাহার অবস্থ। 
সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান থাকিতে পারে না। যেমন, গভীর নিদ্রা 
আপিলে একেবারে আত্মবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কখন নিদ্রা আদিল 
এবং কতক্ষণ তাহার অবস্থিতি ও কোন সময়ে পরিসগাপ্ধি হইয়া থাকে, 
তাহা নিদ্রাগত হইবার পূর্ব্ব ও পরবর্তী সময় জ্ঞান বাতীত নিরূপণ করা 
যায় না। নির্বাণকালেও অবিকল সেই অবস্থা লাভ হইয়া থাকে । 

এই শ্রেণীর সাধকদিগকে মৎপথাবলম্বী বলে। ইহাদের এক সত্য 
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'এবং নিত্য জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব হ্বীকাধ্য নহে। 
সংপথাবলম্বীরা এই প্রকার জ্ঞান লাভ কিয়া তাহা সাধন দ্বারা জীবনে 
_ প্রত্যক্ষ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। 

কথিত হইল যে, “সং” মৃতাবলম্বীরা জগৎকে মায়া এবং অনিত্য 
বলিয়া স্বীকার করেন, স্ৃতরাৎ সংসারে লিপ্ত না হইয়া, আত্মা পরমাত্মাতে 
বিলীন করিবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া থাকেন। দেহ হইতে আত! 
স্বতন্ত্র করিতে হইলে মূন সংযম আবশ্যক | মুন সংযমের নিমিত্ত পাথিব 
সমুদয় পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন মন হওয়া কর্তবা, স্তরাং তথায় বৈরাগ্য 
আসিল পরে আপন দেহ হইতেও মনকে স্বতন্ত্র করা অনিবাধ্য হইয়া 
আইনে । 

যখন এই সাধন উপস্থিত হয়, তখন যে সকল দৈহিক ক্রিছধা, ভোজন, 
উপবেশন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্ব।স ইত্যাদি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য হইবার অবশ্য 
সম্ভাবনা, ততসমুদয় ক্রমে ক্রমে আযভ্বে আনিবার জন্য নানাবিধ কাধ্য 
হইয়া থাকে । এই নিমত্ত যোগীরা হঠযোগ ও গণেশক্রিয়াদি দ্বারা 
সর্বপ্রথমে দেহ শুদ্ধ করিয়া থাকেন। 

যোগশান্ত্ব মতে দেহ শুদ্ধ করিবার জন্য, অষ্টার্গ যোগের উল্লেখ 
আছে । বথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধান 
এবং সমাধি | এই সকল প্রক্রিগা দ্বার] শরীর নিরোগী হয় এবং সমাধি 
কালে অনন্তে মন বিলীন হ্ইয়] নির্বাণাবস্থা! লাভ হইয়! থাকে। 

সং-পথ দ্বার! সাধকের যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেবল একমাত্র জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান কাধ্য-কারণ 
দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকে। নতুবা তীহাদের অন্ত কোন প্রকাবে 
প্রতাক্ষ সিদ্ধান্ত থাকে না, তাহার! এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নিরাকার, 
অন্য, সাক্ষী-স্ববূপ, কেবলাস্্না, বাক্য ও মনের অতীত তিনি, ইত্যাকার 
আখ্যা! দ্বার! উল্লেখ করিয়| থাকেন। 
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যখন যে সাধকের এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তীহাকে প্রকৃত 
বর্ষজ্ঞানী কহা যায়। সং-পথাবলম্বীর! ধর্ম-কশ্মের এই স্থানেই চুড়ান্ত 
জ্ঞান করিয়া থাকেন । এই নিমিত্ত সং-পথাবলম্বীদিগের নিকট বৈদাস্তিক 
মতই সর্বাপেক্ষা গ্রবল। 

চিৎপথ বা জ্ঞানমার্গ। এই মতেও কাধ্য কারণ স্থত্র অব্লম্বন কর! 
হয়, কিন্তু সৎ-পথাবলম্ষীদিগের ন্যায় ইহারা কাধ্য বা স্থ্টি পরিত্যাগ 
করিয়া কারণের পক্ষপাতী নহেন, কারণ হইতে কার্যের উত্পত্তি হয়; 
যছ্যপি কারণের নিত্যত্ব স্বীকার করা যায তাহ। হইলে কাধ্যেরও নিত্যত্ব 
অস্বীকার করিবার হেতু কি? নিত্য হইতে অনিত্য বস্তু স্থট্টি হইবার 
সম্ভাবন। নাই। হয় সকলই নিত্য বলিতে হইবে, ন! হয় সকলই অনিত্য 
বলা কর্তব্য । সং-মতে জগৎকে অনিত্য বা মায়। বলিয়! পরিত্যাগ 
করেন, চিৎ-মতে তাহার প্রতিবাদ করা হয়) কারণ ঘদিও জগৎ জড় 
এবং জড়-চেতন পদার্থের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয় এবং স্কুল দর্শনে 
ভাগ সিদ্ধান্ত ও কর। ঘায়, কিন্তু জড়ের ধ্বংস কোথায়? পদার্থ অবিন।শী, 
ইহ। প্রত্যক্ষ মীমাংসা । বগ্ধপি জড় পদীর্থ অবিনাশী হয়, তাহ। হইলে 
ইহাকে নিত্য বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত করিতে হইবে, সুতরাং সৎ 
মতে জগৎ মিথ্যা বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহ। খণ্ডন হইয়! যাইতেছে । 

এইস্থানে সং-মতে আর একটা প্রশ্ন উথাপিত হইতেছে। এ প্রকার 
বল। যাইতে পারে যে, মন্তব্যের নিত্যত্ব কোথায়? অদ্য এক ব্যক্তি 
জীবিত বহিঘ্াছে, কল্য সে আঁর নাই) এ স্থানে সেই বাত্তিকে নিত্য 
বলিয়া কিরূপে প্রতিপাদিত করা যাইবে? নিত্য হইলে তাহার অন্তর্ধান 
হওয়! উচিত নহে কিন্তু চিৎ-পথাবলম্বীরা বলিলেন যে, অন্তর্ধান হইল 
কে? মন্ধুয্বেরা স্থুলে__জড় এবং চেতন পদার্থের যৌগিকবিশেষ ; জড় 
পদার্থ নিত্য, চৈতন্যও নিত্য; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে অনিত্যত্ব 
কোনস্থানে হইবে? আমি অগ্য যে জড়-চেতন পদার্থের দ্বারা সংগঠিত 
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হইয়াছি, জীবনান্ত হইলেও সেই জড়-চেতন পদার্থের দ্বারা সগঠিত 
হইবে, তবে আমার ধ্বংশ হইল কিরূপে? কিন্তু একটা কথা আছে ॥ 
যে আমি অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ এক্ষণে আছি, সেই আমি পুনরায় হইব 
কি না, তাহা কেহ বলিতে সক্ষম নহেন, কারণ পূর্ধব জন্মবৃত্বান্ত সকলেই 
বিস্বৃত হইয়া যান। চিৎ-পথাবলম্বীরা এইস্থানে মায়া কহিয়৷ থাকেন, 
অর্থাৎ সকলই সত্য, তথাপি এই গোলযোগ কোন মতে সাব্যস্থ হইবার 
নহে। যেমন মনুষ্য মাত্রেই একজাতীয় জড়-চেতন পদার্থ দ্বার সংগঠিত 
হইয়াও সকলেই বিভিন্ন প্রকারে দৃষ্ট হইতেছে। ইহাকেই লীলা বা 
ভগবানের কুটিল স্থাষ্টি কৌশল কহা যায়। ৃ 

“চিত” মতে এইজন্ত লীলা অবলগ্গন করা সাধকদিগের অভিপ্রায় । 
যাহ। কিছু স্ষ্ট পদার্থ, সকলই মহ্াকারণের মহাকারণ ভগবান্‌ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়৷ তীহারা জ্ঞান করেন। ভগবান্‌ হইতে যাহ।- 
দিগের সৃষ্টি, তাহারা সকলেই নিত্য এবং তাহা অবলম্বন করিয়া সাধন 
করিলে তন্নিমিত্ত তাহ! জড়োপাসন কিম্বা মায়িক ভাব বলিয়া ইঈশ্বর- 
বিরহিত কাধ হইতে পারে না। 

চিত্ভাবের সাঁধকদিগের চরম উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, তাহার প্রতি শান্ত, 
দাশ্ত, সথা, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি যে ভাব ধাহার প্রবল, তাহার] 
তাহ। দ্বারা তাহাকে সম্ভোগ করিয়া থাকেন । 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, চিংমতেও কারা কারণ ভাব অবলঙ্বনীয়। 
সংমতে সাধক জড়ের কারণ পর্যান্ত গমন করিয়া আপনাকে হারাইয়া 
ফেলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, কিন্তু চিং-যতে তাহা নহে। এই 
মতাবলম্বীরা জড়-ভাব বা স্থষ্টি পরিত্যাগ করিয়া মহা-চৈতন্যে বা 
পরমাত্মার সহিত আপন চৈতন্ত বা আত্ম! সংঘোগ করিয়! না দিয়া, মেই 
টৈতন্ত রাজ্য ভাবের ক্রীড়া আকাঙ্ষা করিয়| থাকেন। কেহ যাতৃভাবে 
তাহাকে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করেন, কেহ তাহার গ্তন্ত্থধা পান 
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করিবার জন্য লালায়িত হইয়! থাকেন, কেহ রাজরাজেশ্বর মুস্ঠি দর্শন 
করিয়া শান্ত ভাবের কাধ্য করেন, কেহ বা গোপাল মৃদ্তিতে বাৎসল্য 
এবং শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্তিতে মধুর ভাবের ক্রীড়া করিয়া জীবন সার্থক করিয়া 
থাকেন। 

আনন্দ পথ | চিত্পথের চরমাবস্থায় অর্থাৎ ভগবানের দর্শন লাভের 
পর ভক্তদিগের যে অনির্বচনীয় ও অভূতপূর্ব স্থুখোদয় হয়, তাহাকে 
আনন্দ কহে। আনন্দ পথ সেইজন্য দুই প্রকার। জ্ঞানানন্দ ও 
বিজ্ঞানানন্দ । 
* চিৎ-পথের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়। বূপাদি সন্দর্শনে যে আনন্দ 
উপলদ্ধি হয়, তাহাকে বিজ্ঞানানন্দ কহে এবং জড় চৈতন্য অর্থাৎ 
আবাদের স্বাভাবিকাবস্থায় চৈতন্তভাবে পুস্তক পাঠ কিন্বা বিজ্ঞানী 
সাধুদিগের নিকট শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাকে 
জ্ঞানানন্দ বলিয়া কথিত হর়। যেমন, প্রন্তরের শ্রীরু্ণ রূপ দেখিয়া 
অথব] মুখ্ারী ছুর্গ। অঙ্চনা দ্বারা আনন্দ লাভ করা যায়। সচরাচর 
আনন্দ মত দ্বার। এহ প্রকার মুদ্তির উপাসনা বুঝাইয়া থাকে । 

ঈশ্বরের একটী নাম সচ্চিদানন্দ। অর্থাৎ সত, চিৎ এবং আনন্দ। 
সং শব্দে নিতা, সত্য; চিৎ শব্দে জ্ঞান এবং আনন্দ শবে সুখ অথবা 
সঙ্কল্প এবং বিকল্পের বা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মধ্যবস্তা অবস্থাকে কহা? 
যাইতে পারে । যে ত্রিবিধ সাধন উল্লিখিত হইল, তাহা এই ভগবানের 
নাম দ্বার| অভিহিত হইতেছে ।। 

সঙ চিৎ এবং আনন্দ মতের অগণন সাধনপ্রক্রিয়া আছে এবং 
সকল উপাসকই আপনাঁপন মতের উৎকর্ষ স্থাপন করিয়া থাকেন। 
সংপথাবলম্বীরা চিৎ এবং আনন্দ মতকে একেবারে গণনার অতীত 
করিয়া দেন; কিন্তু তাহাদের ইহা যারপরনাই ভ্রমের কথা । এই 
শ্রেণীর লোকেরা ঈশ্বর সাধনের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন 








১৬৪ ত্ব-প্রকাশিক! 


বলিয়। সাব্যস্থ করা যায়। কারণ নিরাকার সাধন প্রথমাবস্থার কথা। 


ইছা সাকার নিরাকার বন্ধ ুদীর্ঘরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। 
আর যচ্পি অব্যক্ত, অরে, মনের অতীত পদার্থ ই ঈশ্বরের অভিজ্ঞান 
হয়, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব ও নান্তিত্ব একই কথা। যঙ্চপি 
অপ্রাপ্য বন্তই তিনি হন, তাহা হইলে সাধনের প্রয়োজন কি? এবং 
ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিবার ফল কিছুই নাই। 

যষ্ঘপি কেবল শান্তির নিমিত্ত ধন্ম হয়, যছ্ঘপি মানসিক অবিচ্ছেদ 
স্খলাভই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্ট হয়, তাহা হইলে সংসারে সেইবূপ 
মন সংগঠন করিলে অস্থখের কোন কারণ হইতে পারে না। সাংসারিক 
স্থখের বিরাম আছে, বিচ্ছেদ আছে। এইরূপ ষগ্ভপি কথিত হয়, তাহা 
হইলে মনের ধশ্ম পরিবর্তনশীল বলিতে হইবে । এক বস্তুতে দীর্ঘকাল 
তৃপ্তিলাভ হয় না, স্থতরাং সর্বদা নব নব ভ!ব আবশ্তক। এইরূপ 
মনের ধারণ] জন্মাইতে পারিলে বিপদ।গমনে তাহার ধৈর্যচাতি হইবার 
সম্ভাবনা থাকিবে ন!। 

ধর্ম-শা'ন্ পুস্তক নহে, রহস্য বা উপন্যাস নহে, ইহা প্রক্কৃত জীবনের 
সাধন কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরাত ভাব ধারণ করিয়াছে; স্থতরাং 
তাহার বিপরীত অর্থ ও ভাব প্রকাশিত হইতেছে। 

সৎ চি ও আনন্দ পথ প্রকৃতপক্ষে কেহই স্বতন্ত্র নহে । উহা! 
সাধকদিগের অবস্থার বিষয়। যেমন কোন ব্যক্তি কোন সাধু কিন্বা 
কোন মহাত্মার নাম শ্রবণ করিলেন। সাধু বা মহাত্মা এক্ষণে এ ব্যক্তি 
সম্বন্ধে অদৃশ্য বস্ত। অদৃশ্য হউক কিন্তু গুণাগুণ শ্রবণ করিয়! তা" 
অস্তিত্ব বোধ হইবে । সাধকের এই অবস্থাকে সৎ বলে। পরে তাহার 
নিকট গমন পূর্বক যখন সাক্ষাৎকার হয়, তখন সাধকের সাধনাদির ফল, 
সিদ্ধাবস্থ। লাভ করা ব| চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান কহে। তদনস্তর বাক্যালাপ 
বা প্রয্মোজন কথন। ইহাকে আনন্দ অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
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দি 


স্ধল্পিত হইয়াছিল, তাহা সেই মুহূর্তে তিরোহিত হইয়া যাইল; তা্পর্ধ্য 
এই, সাধন সম্বন্ধে প্রথমে ঈশ্বর দর্শনের জন্য সঙ্ক্প, তদ্পরে সাধন, 
সর্বশেষে দর্শন এবং আনন্দ লাভ? কিন্তু সৎ চিৎ, আনন্দ,জ্তন্ত্র পন্থ। 
বলিয়। পরিগণিত করিলে প্রকৃত ঘটনা বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

“সং” মতে যাহা কথিত হইল, তাহাতে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাতের 
কোন সম্তাবন| নাই। কারণ তিনি আকারবিহীন, অজ্দেয়, সাক্ষীন্বরূপ 
ও মন বুদ্ধির অতীত। অতএব এস্থানে ঈশ্বর লাভ হইবার কোন 
উপায় নাই। যগ্যপি অনৃশ্য অজ্দঞেম বস্তুতে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়, 
তাহা হইলে তাহার হেতু কি প্রদত্ত হইবে? যাহা বুঝিব না, দেখিব 
না, তাহা বিশ্বাস করিব কেন? এইজন্য সংপথাবলম্বীরা যে নিরাকার 
ঈশ্বরের বৃত্তান্ত বলিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের বলিবার এবং বুঝিবার 
দোষ। ঈশ্বর নিরাকার কিন্বা। অজয় অথবা জীবের পরিণাম নির্বাণ 
কি নী, তাহা ধাহারা সাধন করেন, উহ! তাহারাই অবগত হইতে 
পারেন। 

৬৪। যে ব্যক্তি যে ভাবে, যে নামে, যে রূপে, এক 
অদ্বিতীয় ঈশ্বর জ্ঞানে সাধন করিবে, তাহার ঈশ্বর লাভ 
হইবেই হইবে । 

ঈশ্বর অনন্ত। তাহার ভাবও অনন্ত। এক একটী জীব সেই 
অনন্তদেবের অনন্তভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ | এই নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির 
ভাব বিচার কবিরা দেখিলে, তাহাতে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে 

রামরৃষ্দেব এই কথা দ্বারা কি সুন্দর মীমাংসাই করিয়া দিয়া 
গিরাছেন। সাধন লইএ| চির-বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, কেহ তস্ত্োক্ত 
সাধনের শ্রেষ্ঠত দেখাইয়া থাকেন, কেহ বেদান্ত মতের সাধনের 
পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করেন, কেহ খুষ্টান অথবা মুসলমান মতের সাঁধনই 


১৬৬ : তত্ব-প্রকাশিক! 


উত্তম বলিয়! নির্দেশ করেন এবং কেহ বা সকল ধর্মের সার একীভূত 
করিয়া তাহাই সাধন কর। সর্ষোচ্চ জ্ঞান বলিয়া বিবেচনা করেন। 
ধাহার| এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতের পোষকতা করিয়া থাকেন, তাহাদের 
সহিত রামক্ুষ্ণদেবের মতের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রা প্রতাক্ষ হইতেছে । কারণ 
তাহার মত পূর্বের কথিত হইয়াছে যে, “যাহার যে প্রকার “ভাব” তাহাতে 
যগ্কপি এক ঈশ্বর বলিয়া তাহার ধারণ। থাকে, তবে সেই প্রকার ভাবেই 
তাহার ঈশ্বর লাভ হইবে ।” একথা অতি উচ্চ, সম্পূর্ণ হিন্দুশান্সঙ্গ ত এবং 
যারপরনাই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভাব-সংযুক্ত কথা, তাহার কোন ভূল নাই। 

অনেকে এই কথায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া খাকেন। তীহারা 
বলেন যে, “সকল মত সত্য নহে, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের পুরাণ তন্ত্রাদি 
কাল্পনিক, বহু ইঈশ্বরবাদবাঞ্জক মত। তাহাতে বিশ্বান করিলে কি 
প্রকারে ঈশ্বর লাভ হইবে? কারণ রূপাদি জড় পদার্থ-সম্ভৃত। পুরাণ 
মতে সাধন করিলে জড়োপাসনা হইয়া! ঘায়। জড়ের দ্বারা চৈতন্য লাভ 
হইতে পারে না।” পৌরাণিক সাকার সাধন মতের বিরুদ্ধে এইবূপ 
নানাপ্রক।র বাদান্নবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং আজ 
কাল এ সম্বন্ধে নব্য শ্রেণীদিগের বিশেষ কুদৃষ্টি পতিত হইয়াছে । যাহার। 
উপরোক্ত বিরোধী শেণীর অন্তর্গত, তাহাদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ এবং 
সন্কীর্ণ কারণ জড়োপাঁসন। বলিয়। যাহা কথিত হয়, তাহ অপেক্ষা 
ভাবান্তরের কথা আর কি হইতে পারে? উপাসনা করে কাহার ? 
জড়-পদার্থের কিন্বা ধাহার সেইরূপ, তাহার? যেমন, কৃষ্ণ উপাসন!। 
প্রস্তরের কৃষ্ণ উপাসনা কর হইতেছে । এই্ানে উদ্দেশ্ত প্রস্তর, না 
কৃষ্ণ? প্রস্তর কখনও কৃষ্ণ নহেন। রুষ্ণগ প্রস্তর নহেন। প্রস্তর 
প্রস্তর, কৃষ্ণ কই, এই নিষিত্ত “যে এক ঈশ্বর বোধে” নিজ নিজ ভাবে 
ঈশ্বর সাধনা করিয়৷ থাকেন, তাহার ঈশ্বর লাভ অবশ্যই হইয়া থাকে 
এবং সেইরূপ সাধনাই প্রত সাধন । 


সাধন প্রণালী -. ১৬৭ 


৬৫। মত পথ। যেমন এই কালী-বাটীতে আসিতে 
হইলে কেহ নৌকায়, কেহ গাড়ীতে এবং কেহ হাটিয়! 
আসিয়। থাকে । ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি পরিশেষে একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা যে ঈশ্বর 
লাভ হইয়! থাকে, তাহ! সকলেরই এক । 


সাম্প্রদায়িক মতের বিবাদ এই নিমিত্ত অতি অজ্ঞানের কথা। 
রামককষ্ণদেবের অভিপ্রায়ে, 'মতই পথ? অর্থাৎ যাহার যে ভাব, সেই ভাৰ 
পথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে পারা যায়। এক্ষণে 
অত লইয়। বিবাদ বিসম্বাদ করিলে পরিণাম ফলটা কি ফ্রাড়াইবে ? 
অর্থাৎ উভয়েরই পথে দীড়াইরা বিবাদ কর| হইবে মাত্র। ইহাদের 
মধ্যে কেহই গন্তব্য স্থথনে গমন করিতে পারিবেন না। “কালী বাটীতে” 
যাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্ত যাহার থাকিবে, তাহার পথের বিবাদে 
প্রয়োজন কি? পথ ত কালী-বাটা নহে । 

এক্ষণে কথা হইতে পারে যে, খে পথে গমন করিলে “কালী-বাটীতেশ 
গমন কর] যাইবে, পথিক সেই পথে যাইতেছে কি না? দক্ষিণেশ্বরে 
যাইতে হইলে, ধাঁপার পথে গমন করিলে চলিবে না। এই নিমিত্ত, 
গন্থব্য স্থানের প্রশস্ত পথ স্বতন্ত্র। এ কথ! সত্য, তাহার সন্দেহ নাই: 
কিন্ত উপমায় “কালী-বাটীর” ভাব মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ 
যাহার দক্ষিণেশ্বরের “কালী-বাটাতে” যাইবার ইচ্ছা হইবে, তিনি যে 
কোন পথেই আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। 
যেমন কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইলে, সরকারী পাকা রাস্তা 
দিয়। নির্ভয়ে গাড়ী পাক্কী করিয়া যে সময়ে ইচ্ছা, অনায়াসে গমন করা 
যাইতে পারে । এ পথটী অতি সুন্দর । আর এক বাক্তি বালী হইতে 


১৬৮. তত্ব-প্রকাশিকা 


দক্ষিণেশ্বরে ঘাইবেন, তাহার পক্ষে কোন্‌ পথ অবলঙ্বনীয়? তিনি 
যগ্চপি গঙ্গ| পার হইয়া যান, তাহ! হইলে ৫ গিনিটে কালী-মন্দিরে 
যাইতে পারিবেন, কিন্তু গম্গ। পার হইবার নানাবিধ প্রতিবন্ধক আছে। 
গাড়ী পান্কী চলে ন| এবং পদব্রজে যাওয়াও যায় না। কলিকাতা- 
বাসীদিগের সহিত এই পথ মিজিল না। এক্ষণে বালীনিবাসীদিগের 
কি কলিকাতায় অ।সিয়৷ কালীবাটাতে যাইতে হইবে? তাহা হইলে 
তাহার থে কালী দর্শন হইবে, নূদী পার হৃইয়। আসিলে কি সেই কালী 
দর্শন হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু ঘি কোন বাক্তি অজ্ঞ 
লোকের কথায় নিজ পথ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে কেবল অনর্থক 
ক্লেশভেগ করিতে হইবে এবং মন্দিরে গমনের কালবিলম্ব হইয়া 
যাইবে । খাহার৷ এমত ও-মত করিয়া বেড়ান, তাহাদের এই প্রকার 
দুর্গতিই হয়, অর্থাৎ বালী হইতে কলিকাতা! যগ্কপি তিন ক্রোশ হয় এবং 
কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর তিন ক্রোশ হয়, তাহা হইলে সমষ্টিতে ছয় 
ক্রোশ পথ হইতেছে, কিন্তু বালী হইতে দক্ষিণেশ্বর এক পোয়া মাত্র । 
এক্ষণে জম| খরচ কাটিলে এই মূর্থ পথপরিবর্তকের কপালে ৫1৬ ক্রোশ 
পথ অনর্থক ভ্রমণ করিয়। ক্লেশ পাইতে হইল। কেহ বলিতেও পারেন 
যে, “একা নদী বিশ ক্রোশ” কিন্ত আমর! বলি পারের কর্ণধার আছে। 
যগ্পি একথা বল! যায়, সকল সয়ে কর্ণধার প্রাপ্ত হওয়া যায় ন। এবং 
ঝড় তুফানে নৌফ। চলিবার উপায় নাই। আমরা বলি যে, সে সময়ে 
তাহার জন্য কলের জাহাজ প্রেরিত হইতে পারে। বিশেষতঃ 
সর্বশক্তিমানের নিকট অমস্তব কি? মন্ত্র পক্ষে যাহা অসাধ্য অসম্ভব, 
সব্ধশক্তিমানের নিকট তাহা নহে । তিনি সর্বব্যাপী, স্ব হরাং থে স্থানে, 
যে কেহ, ঘে ভাবে, যাহ| করিতেছেন, ব। যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহা 
তাহার দৃষ্টির অন্তরাল হইতেছে না। তিনি অন্তধামী, যে কেহ মনে 
মনে অন্তরের মধ্যে যাহা কিছু ভাবনা করিতেছেন, ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় 


সাধন প্রণালী ১৬৯ 


হউক, কিন্বা তাহা নাই হউক, সে সকল কথা তাহ!র অগোচর হইবার' 
নহে। তিনি ভাবময়। যেস্থানে যে কোন ভাবের কাধ্য হইতেছে, 
কিন্বা তাহার স্থচনা হইতেছে, সে স্থানেও তাহাকে অতিক্রম করিয়া 
যাইবার কাহারও অধিকার নাই | তবে কি জন্য, যেকোন ভাবে, যে 
কোন নাষে, যে কোন রূপে তাহাকে ডাকিলে সাধকের মনোরথ পূর্ণ 
না হইবে? 

৬৬। মুক্তিদাতা এক জন। সংসারক্ষেত্রে যাহার যখন 
বিরাগ জন্মে, অন্তর্ধামী ভগবান্‌ তাহা জানিতে পারেন এবং 
তিনি সেই নাধকের ইচ্ছাবিশেষে বাবস্থা! করিয়া দেন। 

৬৭। কলিকালে ঈশ্বরের “নাম”্ই একমাত্র সাধন । 

৬৮। অন্য অন্য যুগে অন্য প্রকার সাধনের নিয়ম ছিল । 
সে সকল সাধনে এ যুগে সিদ্ধ হওয়া যায় না, কাঁরণ জীবের 
পরমায়ু অতি অল্প, তাহাতে মালোয়ারী (ম্যালেরিয়া ) 
রোগে লোকে জীর্ণ, শীর্ণ; কঠোর তপন্তা কেমন করিয়। 
করিবে? এই নিমিত্ত নারদীয় ভক্তি মতই প্রশস্ত । 

রামরুষদেব দেশ কাল পাত্রের প্রতি যে লক্ষ্য রাখিতেন, তাহার 
সন্দেহ নাই । প্রকৃত মহ'পুরুষদ্িগের এইটাই বিশেষ লঙক্গণ। তাহারা 
প্রকৃতির (টিনা) বিরুদ্ধে কথন কোন কাধ্য করিতে পারেন না। 
কারণ, মন্তষ্ু-ম্বভাব এবং গ্রকৃতি, এতদুভগ্জের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 
তাহ) বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের। বিলক্ষণ অবগত আছেন। মহাপুরুষের! 
বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ না করিয়। নিজ দর্শন ফলে এ সমস্ত স্বতঃই শিক্ষা 
করিয়া থাকেন। 

ধাহারা সাশ্প্রদাপ্সিক ধর্মের পোষকত| করেন, খীহারা স্বধশ্ধ, 
স্বজাতীয় রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া, বিজাতীর ভাবে দীক্ষিত হইতে 
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এরশ্রয় লইফকা থাকেন, তাঁহাদের এই নিমিত্ স্বভাব বিকৃতির ভূরি ভূরি 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওরা যায়। যে, যে কুলে বা জাতিতে কিম্বা যে দেশে 
জন্নগ্রহণ করেন, নেই কুল, জাতি, দেশের এবং নক্ষত্র রাশিচক্কের 
তাৎকালীক অবস্থাক্রমে তাহার শরীর ও স্বভাব নিঃসন্দেহে গঠিত হইয়া 
খাকে। যেমন আমরা যখন পৃথিবীবক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি, তখন 
আমরা এক অবস্থায় থাকিতে পারি। আমি অদ্য যেরূপে রহিয়াছি, 
কল্য তাহাই ছিলাম এবং আগামী কল্যও বোধ হয় তাহাই থাকিব । 
আমার বিশেষ কোন পরিবর্তন সংঘটন হইতেছে না। এস্থাণে আমার 
শরীর মন, দেশ কালের অন্কযায়ী সমভাবে থাকিতে পারিল। এক্ষণে 
দেশ কাল পরিবর্তন করিয়া দেখ| হউক; শরীর মনের কোন পরিবর্তন 
হইতে পারে কি না? 
ষগ্যপি পৃথিবী হইতে ৩৭ ক্রোশ উদ্ধ দেশে গমন কর। যায়, তথায় 
শ্বাস প্রক্রিয়ার বিপধ্যর উপস্থিত হওয়ার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবার 
সম্ভাবনা । ইহার কারণ কি? পৃথিবার উপরিভাগে যে পরিমাণ ভূবায়ু 
আছে, ৩, ক্রোশ উপরে তাহার অস্তিত্ব সত্ব, অপেক্ষাকৃত অতি 
বিকার্ণাবস্থায় অবস্থিতি করে । প্রথিবীবক্ষে প্রত্যেক পদার্থের প্রত্োক 
বর্গ ইঞ্চ স্থানে, সাড়ে সাত সের গুরুত্ব পতিত রহিয়াছে । এই গুরুত্ব 
স্থতরাং পদার্থের আরুতি বা আয়তনবিশেষে, অত্যন্প বা অতাধিক 
পরিমাণে লক্ষিত হয় এবং তাহারা তদন্থনারে আরুতি বা গঠন প্রাপ্ত 
হয়া থাকে । যেমন এক সের তুলা পিজি! ইচ্ছামত বিস্তৃত করা যায় 
এবং তাহাকে পুনরায় সঞ্চাপিত করিলে, একটা ক্ষুদ্র স্থপারির আকারে 
পরিণত করা যাইতে পারে। সঞ্চাপন বা গুরুত্বের ভাঁরতম্যে আরুতির 
তারতম্য হয়। সেইরূপ, পুগ্নিবীর উপরিস্থিত যে সকল পদার্থদিগকে 
আমরা যেরূপে সচরাচর দেখিতে পাই, তাহা ভূবাযুর গঞ্চাপন ক্রি! 
এবং উত্তাপ শক্তির দ্বারা সাধিত হইয়! থাকে । 
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ধাহারা পার্বত্য প্রদেশের উচ্চতম শৃঙ্গোপরে ভাল-ভাত রন্ধন 
করিতে গিয়াছেন, তীাহারাই দেখিয়়াছেন যে, তাহা সিদ্ধ করিতে 
অতিরিক্ত সময়ের আবশ্ক হইয়াছে। তাহার কারণ, ভূ-বাুর সঞ্চাপন 
ক্রিযনার লাঘবতা মাত্র। উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দুষ্ট হইতেছে যে, 
পদার্থেরা সম্পূর্ণ অবস্থার বশীভূত। অবস্থাবিশেষে তাহার! নানাপ্রকার 
অবস্থ৷ বা রূপান্তরে পরিণত হইয়। থাকে। মন্ুস্তেরা পদার্থ মধ্যে 
পরিগণিত, স্ৃতরাং তাহারাও অবস্থার দাস। তাহ'দের অধীনে অবস্থা 
নহে। এই নিমিত্ত, রামকষ্খদেবের দেশ কাল পাত্র কথাগুলি সর্বদা] 
স্মরণ রাখিয়। পরিচালিত হওয়। প্রত্যেক ব্ক্তির কর্তব্য । 

এক্ষণে, পুনরায় আর একটী আপত্তি উত্থাপিত হইবার সম্ভাবন|। 
উপরে যে উপমা প্রদত্ত হইল, তাহার সহিত জাতি, কুলের, দেশের কি 
সম্থন্ধ দেখান হইল? প্রত্যক্ষ দেখ! যাইতেছে যে, হিন্দু খুষ্টান হইয়া কত 
উন্নতি করিয়! ফেলিতেছে, কেহ কেহ পৈতৃক-মজ বিশ্বা ও ধারণা কর! 
কুসংস্কারের কথ! বলির খাদ-মল! বাদ দিয়া, তাহার বিশ্বাস প্রমাণ-খ।টী 
করির। তাহাতেই পরাকাষ্ঠ। লাভ করিতে পারিতেছে এবং কেহ ব! 
পুরাকালীন সমূদায় শান্্াদি পণ্তিতদিগের কল্পনাপ্রক্ছত নীতিবাক্য 
বলিয়। সাবাস্থপূর্বক তাহাতেই প্রবীণ হইয়া যাইতেছে । কৈ, এস্থলে ত 
্বধনব, স্বজাতী, বকুল, দেশের আচার ব্যবহার বিবজ্জিত হইয়া নিষ্নগামী 
হইতেছে না? বরং সেই সেই লোকেই দশ জনের নিকট মান্য গণ্য ও 
খ্যাতি্তন্ত প্রাপ্ত হইতেছেন। এ অবস্থায় উন্নতি না বলিয়া অবনতি 
বল। যাইতে পাবে না। 

স্থল দৃষ্টিতে এ কথা স্বীকার করা যায় না বটে, কিন্ত সক দৃষ্টিতে 
নিরীক্ষণ করিলে এই আকাশ পাতাল প্রভেদের কারণ প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে। 

ঘে ব্যক্তি স্বজাতি পরিত্যাগ করেন, তাহাকে সে জন্য কোন দৌষ 
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পারেন না তখন তিনি সেই রোগীর অবস্থা অর্থাৎ পাত্র বিচারে 
কিঞ্চি কিঞ্চিৎ উত্তেজক ওষধ নিরূপণপূর্ববক বলকারক আহারের প্রতি 
সপূর্ণ নির্ভর করিয়! থাকেন। কলিকালের “নারদীয়- প্রণালী” অর্থাৎ 
“নামে বিশ্বাস তন্রপ। "নযালেবিঘা অর্থাৎ দেশের প্রকৃতি এত দুষিত 
যে, শতকর| শতকরা-বিক্ত স্ব ভাবাপন্ন হইস্বাছে। কাহার শক্তি নাই, 
তপ জপ করিবার সামা কোথায় কোথায় সে শক্তি, যদ্দারা হঠযোগের 
আসন করিতে পারিবে? কোথায় সে মস্তিষ্ক যাহা অনস্তদেবের ভাব 
ধারণ! করিয়া ধানস্থ হইতে পারিবে? কোথায় সে বিশুদ্ধ হিন্দুর 
বিশব।স, যাহাতে ঈশ্বরের অলৌকিক-রূপ র্শনপূর্বাক ভক্তিপ্রেমে গদগদ 
হইয়। পৌরাণিক মুদ্তি দর্শন করিতে পারিবে? এই নিমিত্ত কেবল 
ঈশ্বরের নামই স্ব স্ব ভাবে অবলম্বন কর! বর্তমান কালের একমাত্র উপায়। 


৬৯। ঈশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছ। থাকিলে, নামে বিশ্বাস 
এবং সদসৎ বিচার করা কর্তব্য। এই সাধন পথ অবলম্বন 
ব্যতীত, কাহার পক্ষে ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব নহে। 

“নদসৎ বিচার” করিবার কথা বলিয়। রামকঞ্চদেব থে কি গুরুতর 
সাধনের পথে নিক্ষেপ করিয়। দিরাছেন, তাহা বলিয়া উঠ। খায় না 
যঞ্চপি সদসং,.বিচার করিতেই হয়, তাহা হইলে কত বিষ্য বুদ্ধির 
প্রয়োজন । কারণ, পৃথিবী মধ সৎ এবং অসৎ কি, তাহা নিরূপণ করা 
সামান্য জ্ঞানের কণ্ম নহে। হয় ত, অনেকে মনে করিতে পারেন যে» 
. সৎ এবং অসৎ বলিলে ভাল মন্দ দুইটা কথা অনায়াসে বুঝিতে পারা যা 

কিন্ত প্ররূত পক্ষে ভাল মন্দ বিচার করিয়। উঠ, যারপরনাই দুরহ 


১৭৪ 





ব্যাপার। ও 
কেহব! বলিতে পারেন, কাহাকে ভাল ঝলে এবং কাহাকেই ব! মন্দ 


বলে? জগতে এমন কিছুই নাই যাহাকে ভাল এবং মন্দ বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ 
স্ 
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করা যাইতে পারে । মন্ুয্যদিগের মধ্যে ভাল মন্দ কে? স্থুল দৃষ্টিতে 
যাহাদদিগকে সামাজিক নিয়ম[তীত কার্য করিতে ন। দেখা যায়, তাহাদের 
ভাল বলিয়া পরিগণিত করা যায় এবং যাহার। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন 
করে, তাহারা মন্দ শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়া থাকে । 

সামাজিক নিয়ম দেশ বিশেষে স্বতন্ত্। কোন দেশে মদ্যপান করা: 
নিষিদ্ধ। তথাকার লোকের৷ স্রাপান করিলে মন্দ বলিয়া উল্লিখিত 
হয় এবং কোন দেশে তাহার বিশেষ ব্যবহার থাকায় স্বরাপান-দোষে 
কেহই মন্দ শব্যে অভিহিত হয় ন!। কোথাও স্ত্রী-স্বাধীনত| আছে।' 
তথাকার জ্্রীলোকের। পরপুরুষের অঙ্গম্পর্শ করিলে দৌষ হয় না কিন্তু 
কোথাও কাহার, প্রতি কটাক্ষ করিলে তাহারা ব্যভিচারী দোষে পক্ষিল 
হইয়। থাকে । কোথাও পুরুষেরা পরনারী গমনে মন্দ লোক বলিয়া 
কথিত হয়, কোথাও তাহাতে সুনাম বিলুপ্কু হয় না। 

পদার্থদিগের মধ্যেও এরূপ । দুগ্ধ পরম উপকারী দ্রব্য এবং 
অহিফেন প্রাণনাশক মন্দ পদার্থ। চন্দন স্বগন্ধি-দ্রবা এবং ঝিষ্ঠা 
শরারানি্-কারক মন্দ পদার্থ । 

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ। হউক, উপরোক্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রকৃত 
পক্ষে ভাল মন্দ কে? কোন মনুষ্য কিশ্বা পদার্থকে ভাল মন্দ বলা যাইতে 
পারেনা । কারণ, তাহারা অবস্থার দ্াস। যে ব্যক্তি স্থুরাপ!ন কিস্ব! 
পরদার গমনাপরাধে মন্দ হইয়া যাইতেছে, তাহার! সেই সেই অবস্থায় 
পতিত ন| হইলে কখন এরূপ কাধ্য করিতে পারিত না। যেমন চুম্বক 
ও লৌহ একত্রিত হইলে পরম্পর সংলগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু যে পথ্যন্ত 
উহার পরম্পর সন্িহিত না হয়, সে পধ্যন্ত মিলন কাধ্য হয় না। 
ততক্ষণ পরধ্ন্ত কাহার স্বভাব প্রকাশ পায় না। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ 
করিয়া লয়, ইহা পদার্থগত শক্তি নহে। যগ্যপি সেই শক্তি অপস্থত 
হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই চুম্বকের আর চুস্বকত্ব থাকে না। মসথুয্- 
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দিগের পক্ষেও তাহাই বিবেচন। করিতে হইবে । ম্ৃষ্তের অপরাধ কি? 
আধারের দোষ গুণ কি? মনুষ্যই বিদ্যাশক্তি বলে পণ্তিত, আবার 
'সেই মনত বিদ্যা বিহীনে মূর্খাথম বলিয়া পরিচিত হয়। যাহার মধ্যে 
যে ভাব থাকে, তাহার ছারা গেইরূপ কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহাতে 
আধারের ভাল মন্দ কি? যগ্ঘপি ভবের ইতর বিশেষ করা যায়, তাহা 
হইলে তাহাদের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভাব 
কোথা হইতে আইসে? মনতসবাদিগের ছার সথজিত হয়, অথবা তাহাদের 
জান্মবার পূর্বে সে ভাবের সথ্ট হইয়া থাকে? ভাবের স্থষ্টি অগ্রেই 
হইতে দেখা বায়। নিউটনের মস্তি নিশ্বব্াাপিনী আকরণী শক্তির 
ভাব উদ্দীপন হইবার পূর্বে আপেল পদ্ধিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আকর্ষণ 
শক্তি নিউটন কর্তৃক হজিত হয় নাই। তাহার পূর্বেই তাহা সি 
হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। স্্ী পুরুষে সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহা 
ইহাদের ইচ্ছাধান নহে সন্তানোত্পভির কারণ পুর্বে উপস্থিত 


হইয়া আছে। 
বিষ এবং অমৃতও তদ্রপ। অবস্থাবিশেষে, দুগ্ধ অমৃতবৎ এবং 


অবস্থাবিশেষে, অহিফেণও অমুতবৎ কাধা করে। অবস্থাবিশেষে দুগ্ধ 
বিষ এবং অবস্থাবিশেষে অহিফেণও বিষবং হইয়া ঈাড়ায়। ইহা দ্বারা 
পদার্থের দো গুণ হইতেছে না, কেবল ব্যবহারের ব্যতিক্রমে ভাল মন্দ 
'ফল উৎপাদন হয় মাত্র। 

যগ্ঘপি ভাল মন্দ না থাকে, তবে ভাল মন্দ বিচারের প্রয়োন্ধন কি? 
কথিত হইল, পদার্থদিগের ব্যবহারের ব্যতিক্রমে ভাল মন্দ কাধ্য উপস্মি* 
হয়। যগ্যপি প্রত্যেক পদার্থের ব্যবহাব জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে 
তাহাদের দ্বাবা কোন চিন্তঃ হইতে পারে না। যে অহিফেণের ব্যবহার 
জানে, সে তাহার অমৃত গুণই লাভ করে। যে সর্পের ব্যবহার জানে, 
সে তাহাদিগকে লইয়! ক্রীড়া করে। যে স্থুরার গুণ জানে, তাহার 
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নিকট সুরার বিকৃত ফল ফলে না; যে নারীর সহবাস স্থখ বুঝিয়াছে, 
তাহার তাহাতে চিন্তার বিষয় কি? 

ভাল মন্দ বিচার অর্থে, যে দেশে যে সময়ে এবং যে কেহ যেরূপ 
অবস্থায় পতিত হইবে, তাহার পক্ষে এই ত্রিবিধ জ্ঞান সামগ্বস্য হইয়া 
কা্ধ্য হওয়া উচিত। তাহা হইলে সর্বৰ বিষয়ে শুভজনক হয়। ৮ 

৭০ | বিচার ছুই প্রকার, অন্থুলোম এবং বিলোম। 
যেমন খোল ছাড়িয়ে মাঝ। ইহাকে বিলোম এবং মাঝ 
হইতে খোল, ইহাকে অন্ুলোম কহে । যেমন বেল। ইহা 
খোশা, শীস, বিচি, আঠা এবং শিরার সমষ্টি ; এই বিচারকে 
বিলোম বলে । অন্ুলোম দ্বার! উহাদের এক সত্বায় উৎপত্তি 
হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । 

অন্গলোম ব। সংশ্রেষণ এবং বিলোম বা বিশ্লেষণকে বুঝ।ইয়। থাকে । 
বামরুঞদেব অনগলোম এবং বিলোম দ্বারা সাধন করিতে আদেশ 
করিয়াছেন । ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাম করিয়। বিচার করিতে থাকিলে 
তাহাকে কখন ভ্রমে পতিভ হইতে হয় না, অথবা কেহ তাহাকে 
সাম্প্রদায়িক ধম্মে আবদ্ধ করিতে পরে না। কারণ তাহার নিকটে যে 
কোন ভাব পতিত হইবে, তিনি তাহার স্ুল কাধ্য দেখির| কখন তদ্দারা 
পরিচালিত হইবেন না| তিনি সেই স্থুল ভাব বিশ্রিষ্ই করিয়া অবশ্ঠ 
দেখিয়া লইবেন | যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাম আছে, তিনি জানেন যে, এক 
অদ্বিতীর ভগবান্‌ বাতীত, দ্বিতীয় কিনব! ভুতীয় কেহ নাই। জগতের 
একমাত্র অদ্বিতীয় তিনি; সুতরাং ঘাহা কিছু স্ষ্টি হইতেছে, বা হইয়াছে, 
অথবা হইবে, সকলের কারণ তিনি । যে কেহ, কোন ভাবের শ্রেষ্টত৷ 
দেখাইয়া সাম্প্রদায়িক ধর্মের সষ্টি করিতে চাখিবেন, সদসৎ বিচারকের 
নিকট তাহার স্থান হইবে না। তিনি দেখিবেন যে আমারই দ্বারা 
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ঈশ্বরের আর এক ভাঁবের কাধ্য হইতেছে। ইহাই চরম-জ্ঞানের অবস্থা! 
কিন্তু সাধনকালীন সদসৎ বিচার দ্বারা বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে 
সাধকের! চতুদদিকে নান। বর্ণের সম্প্রদায় দেখিতেছেন। এই বাঙ্গালা 
দেশে হিন্দুদের সহশ্াধিক মম্প্রণায় রহিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে নূতন 
নৃতন ভাবের কাহিনী শ্রবণ করা যায়। মকলেই বলেন, তঁহাদের 
ধর্থের ন্যায় সিদ্াপথ আ'র হয় নাই এবং সকলেই আপন ধর্খবের অনাধারণ 
ভাব দেখাইতেও ক্রুটি করিতেছেন না। এ সকল ভাবে কত ভাঙ্গ। 
দল হইয়! দড়াইয়াছে; তীহারাও আপনাপন ভাবের উৎকর্ষত! লইয়া 
প্রতিধ্বনি করিতেছেন । এভদ্বাতীত খৃষ্টান, মুমনমান প্রভৃতির দৌরদিগু 
. প্রতাপও দেখা যাইতেছে । সাধকের মনে সহস| এই চিন্তা আসিতে 
পাঁরে যে, কোন্‌ ধর্মী সত্য? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, না ইহাদের ভাঙ্গ। 
দল? এ স্থানে মীমাংসা হইতে পারে না। কোন্‌ ধর্শটা সত্য অর্থাৎ 
সেই সাধকের পক্ষে কোন্‌ ভাব অবলম্বনীয়, তাহা! বিচার করিয়া দেখিয়। 
লইতে হইবে | যখন এইবূপ বিলোম এবং অন্ুলোম প্রক্রিয়ার দ্বারা 
অগ্রদর হুওয়। যায়, তখন সেই সাধকের যে ভাব প্রবল, নেই স্থানে গিয়া 
মনে প্রাণে শান্তি ও আনন্দ উপস্থিত হইয়। থাইবে। সে অবস্থার কথা, 
সাধক অগ্রে তাহা বুঝিতে অশক্ত হইয়া থাকেন । 
যে সাক সদসৎ বিচার করিয়া ধন্ম সাধন করেন, তীহার উপরোক্ত 
দ্বিবিধ উপকার হইবার সম্ভাবনা, অথাৎ এক ক্ষেত্রে, এক ঈশ্বর এবং 
তীহারই সমুদয় ভাব অবগত হওয়া! এবং আর এক স্থলে, তাহার নিজের 





ভাবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করা, সাথকের এই দুইটাই প্রয়োজন, তাক « 


সন্দেহ নাই। 
৭১ |. শিয়ালদছে গাাসের মসলার ঘর । কোন জায়গায় 


পরী, কোথাও মানুষ, কোথাও লষ্টন, কোথাও ঝাড়; কত 
রকমে গ্যাসের আলে। জবলিতেছে। গ্যাস কোথা হইতে, 
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আগিতেছে, কেহ তাহা দেখিতে পাইতেছে না। যেকেহ 
স্থল আলো পরিত্যাগ করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিবে, সে সেই শিয়ালদহের গ্যাসের ঘরকেই অদ্বিতীয় ঘর 
বলিয়া জানিবে। 

এই দৃষ্টান্তে, রামকুষ্ণদেব স্থুল দর্শন হইতে বিচার দ্বারা যে এক 
অদ্বিতীয় কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপমা দিয়াছেন | যে পধ্যস্ত 
আলোকের ছোট বড় কিম্বা আধার লইয়। ইতর বিশেষ করা যায় অর্থাৎ, 
কোন*স্থানে বহুমূল্যের ঝাড় কিম্বা অন্য কোন আধারে জলিতেছে, 
আধার বিচারে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে কিন্তু আলোকের উপাদান, 
কারণ বিচার করিলে সেই শিয়ালদহের অদ্বিতীয় গ্যাস ব্যতীত আর 
কিছুই প্রাপ্ত হওয়! যাইবে না। 

৭২। সদসৎ বিচারকেই বিবেক বলে। বিবেক হইলে 
বৈরাগ্র কাধ্য আপনি হইয়া যায়। বৈরাগ্য সাধনের 
ঘতন্ত্র কিছুই প্রয়োজন নাই। কারণ বৈরাগ্য সাধন বা 
দন্যাসী হওয়া যারপরনাই কঠিন কথা। বৈরাগ্য হইলে 
কাঁমিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হয় কিন্তু কলিকালে কামিনী- 
কাঞ্চন ত্যাগ করা যায়না । হয়ত অনেক কষ্টে কামিনী 
ত্যাগ হইতে পারে, কিন্ত অপর দিক হইতে কাঞ্চন আসিয়া 
গাক্রমণ করে। যগ্তপি কামিনী পরিত্যাগ করিয়া কাঞ্চনের 
দাস হইতে হয়, তাহ! হইলে তাহার বৈরাগ্য সাধন হয় 
[| যদিও এক্ষেত্রে এক দিকে বৈরাগ্য হইল, কিন্তু তাহাতে 
মারও অপকারের সম্ভাবনা । কামিনীত্যাগী বলিয়া মনে 
[নে অহঙ্কারের এতদূর প্রাবল্য হয় যে, যে অহং বিনাশের 
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জন্য বিবেক বৈরাগা, তাহারই প্রাছর্তাব হইয়। থাকে। স্ৃতরাং 
ইহার দ্বারা উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং কামিনীকাঞ্চন 
সংলিপ্ত মূঢ় বিষয়ী অপেক্ষা সহত্রগুণে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। 

৭৩। সন্গ্যাসী বা ত্যাগী হইলে অর্থোপার্জন কিন্বা 
কামিনী সহবাস কর! দূরে থাক, যগ্পি হাজার বৎসর 
সন্নযাসের পর স্বপনে কামিনী সহবাস হইতেছে বলিয়! জ্ঞান 
হয় এবং তদ্দার৷ রেত পতন হইয়! যায়, অথবা অর্থের দিকে 
আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে এত দিনের সাধন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট 
হইয়া যাইবে । 

সন্ন্যাপীর কঠোরভান পরিচয় চৈতন্যদেব ছোট হরিদাসে 
দেখাইয়াছেন। হরিদাস জ্ীলোকের হস্তে ভিক্ষা লইয়া- 
ছিলেন, এই নিমিত্ত মহাপ্রভু তাহাকে বজ্জন করিয়াছিলেন । 

আমাদের দেশে গৈরিক বসন পরিধান, ব্যাদ্র চশ্মে উপবেশন এবং 

একতারা লইয়। চক্ষু মুদিত করিতে পারিলেই মন্গ্যামী সাজ! যায়। 
অথবা দুঃখে পড়িয়। অর্থ বা, স্ত্রী পুন্র না থাকার ক্রেশের হন্ত হইতে 
পরিত্রাণের জন্য বৈরাগী হওয়া অপেক্ষ। সুলভ প্রণালী আর দ্বিতীয় নাই । 
পাচ জনের সন্ধে উদর পূর্ণ হইবে, ভাল মন্দ আহারের জন্য সদাই ঘুরিয়া 
বেড়াইতে হইবে না। ধশ্মের দোহাই দিয়া স্ত্রী সহবাস করিবে, তথাপি 
তাহারা সন্গযাসী। এই নিমিত রামকৃষ্দেব বলিতেন__ 

৭৪। সংসারে থাকিয়া সন্গ্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাফ। 
অর্থেই “ত্যাগী” তখন লোকালয়ে তাহাদের স্থান নহে। 

৭৫। ছুঁই প্রকার সাধক আছে। বীঁদরের ছানার 
স্বভাব এবং বিড়াল ছানার স্বভাব । বাঁদরের ছানা জানে যে, 


পন 
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তা'র মাতাকে না ধরিলে মে কখন স্থানাস্তরে লইয়া যাইবে 
না, কিন্তু বিড়াল ছানার সে বুদ্ধি নাই। সে নিশ্চয় জানে 
যে, তার মাতার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে রাখিবে। সে 
কেবল “ম্যাও ম্যাও” করিতে জানে । জন্ন্যাসীসাধক বা 
কম্মীদিগের স্বভাব বাদর ছানার ন্যায় অর্থাং আপনি খাটিয়া- 
থুটিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং ভক্ত 
সাধকের ঈশ্বরকে সকল কার্য্যের অদ্বিতীয় কর্তা জ্ঞানে তাহার 
চরগ্ে আত্ম-নিবেদন করিয়া! বিড়াল ছানার ন্যায় নিশ্চিন্ত 
হইয়া বসিয়া থাকে। 

৭৬। জ্ঞান এবং ভক্তি অর্থাৎ নিত্য এবং লীলাভাব 
অথবা আত্মতত্ব এবং সেব্য সেবক ভাব। এই পথ লইয়া 
সববদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়ী থাকে । জ্ঞানীরা বলে যে, 
জ্ঞান ভিন্ন অন্য মতে ঈশ্বর লাভ হয় না এবং ভক্তিমতে 
তাহারই প্রাধান্য কথিত হইয়া থাকে । চৈতন্য চরিতামৃতে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, “জ্ঞান” পুরুষ । সে বহির্বাটার খবর 
বলিতে পারে এবং “ভক্তি” স্ত্রীলোক, সে অস্তঃপুরের সমাচার 
দিতে সক্ষম । এই নিমিত্ত জ্বানপথে যে জ্বানোপার্জন হয়, 
তাহা সম্পূর্ণ স্ুল ও বাহিরের কথা। ভক্তদিগের মতে 
ভক্তিই শ্রেষ্ঠ । 

ফলে, রামকুষ্ণদেবও তাঁহাকেই স্কুল ভাব কহিতেন, কিন্তু জান 
অপেক্ষ। ভক্তিকে শ্রেষ্ট বলিবার হেতু কি? তিনি বলিতেন ৮ 

৭৭। জ্ঞান অর্থে জানা এবং বিজ্ঞান অর্থে বিশেষরূপে 
জাঁনা। এই বিজ্ঞানের পর অর্থাৎ ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ 
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হইলে সাধকের মনের ভাব যেরপে প্রকাশিত হয়, সেই 
কার্য্যকে ভক্তি বলে। ইহাকে শুদ্ধজ্ঞানও কহা যাঁয়। এই 
এন্ত্ধ-জ্ঞান” এবং “তক্ভি” একই কথা। ইহাদের মধ্যে কোন 


গ্রভেদ নাই। 


সাধারণ ভাবে ভ্তিকে জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে। জ্ঞানে ঈশ্বর শ্রুতি- 
গোঁচর মাত্র থাকেন, কিন্ত বিজ্ঞানে অন্যান্য ইন্দ্িয়গোচর হইয়া মনের 
সাধে তাহার সহিত সহবাস স্তখ সম্ভোগ কর! যায়, স্বতরাং জ্ঞানীর এবং 
ভক্তের অবস্থা সম্পূর্ণ প্রভেদ হইয়া যাইল। এক্ষণে আপত্তি হইতে 
পারে হে, ঈশ্বর বাক্য মনের অগোচর, তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যাইবে 
কিরূপে? একথা অসম্ভব, যুক্তির অগোচর এবং স্ায় মীমাংসার 
“অধিকার” তুক্ত নহে । ভক্তির কথা বাস্তবিক তাহাই । ঈশ্বরের কাধা 
অনন্ত, মন্ত্র স্তায়-যুক্তির অতীত, তাহার কোন তুল নাই। তিনি 
সর্বশক্তিমান্। তিনি কি করিতে অশক্ত এবং কি করিতে পারদশী, 
তাহা মনত স্থির করিতে পারিলে, তাহারাও স্বত্ ঈশ্বর হইয়া যাইতেন। 
তাহাকে ডাকিলে তিনি কিরূপে উপাসকের মনোবাগ্ছা পর্ণ করেন, তাহ 
উসাসক ব্যতীত অন্তের জ্ঞাত হইবার অধিকার নাই । 
জ্ঞানীর ঈশ্বরের স্যতি বিষমাসিত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়। যে 
স্থানে আর কিছুই বলিবার অথবা উপলব্ধি করিবার থাকে ন, তাহাকে 
্রদ্ধ বলিয়া নিরস্ত হইয়া থাকেন, অথবা। যিনি সাধন করিতে চাহে: 
তিনি আপন দেহকে বিচার ছার! পাচে পাচ মিশাইয়া দিতে অ 8 
করেন । যখন তীহারা আপনাকে অর্থাৎ স্থুলদেহ বিচার দ্বারা বিশ্লিষ্ 
করিতে কুতকাধ্য হন, তখন মন বুদ্ধি আর তথায় থাকিতে পারে না। 
যেমন, কোন পাত্রে জল আছে। পাত্রভগ্ন করিয়া! দিলে জল অবশ্যই, 
পতিত হইগ্জ যাইবে । সেই প্রকার দেহ লইয়া মন বুদ্ধি। দেহ-বোধ 
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যাইলে তাহার অস্তিত্ব বোধও বিলুপ্ত হইবে। যেমন গভীর নিদ্রাকালে 
আত্মবোধ, মন, বুদ্ধি কোথায় থাকে, কাহারও সে জ্ঞান থাকে না। 
জ্ঞানীর নির্বাণ-সমাধিও তদ্রপ। তাহার তখন “আমি” ও “ঈশ্বর জ্ঞান” 
থাকে না। পৃথিবী ও স্বর্গ জ্ঞান থাকে নাঁ। নিজ্রাগত ব্যক্তি কি 
জানিতে পারেন যে, আমি ঘুমাইতেছি? কিন্া কোন্‌ স্থানে ঘুমাইতেছি, 
অথবা! ঘুমাইয়া কি স্থখশান্তি লাভ হইতেছে? জ্ঞানীর সমাধি অবস্থাতেও 
সেই প্রকার ঘটিগা থাকে । এই নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয় না, কিন্তু ভক্তির তাহা উদ্দেশ্য নহে । ভগবান্‌ নিশ্চয় আছেন, এই 
বিশ্বাসে তাহার দর্শন প্রাপ্ধির জন্য বাকুল-প্রাণে ডাকিলেই অন্তর্যামী 
সর্বব্যাপী পরমেশ্বর ভুন্-নাপ্র-কল্প তরু সর্বশক্তিমান ভক্তের মনোবাসন! 
পর্ণ করিয়া দেন। এই স্থানে ভক্তের! জ্ঞানীদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন, 
কিন্তু রামকুঞ্জদেব তাহারও খগুন করিয়া দিয়াছেন । 

৭৮। ভক্তেরা যখন যেরূপ দর্শন করেন, তাহ! তাহাদের 
চরম নহে । কারণ, সে অবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। 
দেহ রক্ষা করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন এবং অনাহারে 
থাকিলে দেহ বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। উহ! ভগবানের নিয়ম । 
ধাহারা ভগবানের রূপ লইয়া অবিচ্ছেদে কালহরণ করিতে 
চাহেন, তাহাদের একুশ দিনের অধিক দেহ থাকিতে পারে 
না। দেহাস্ত হইয়া যাইলে তাহাদের যে কি অবস্থা হয়, 
তাহা কাহারও বলিয়া দিবার শক্তি নাই। দেহ-বিচারে 
জ্ঞানীর নিহিবকল্প সমাধি হওয়া এবং ভক্তের এই অবস্থা 
একই প্রকার । 

অথব। ষগ্যপি ভক্তের দেহ বিনষ্ট ন| হয়, তাহ! হইলে মধ্যে মধ্যে 
ঈশ্বরের অদর্শন হইয়। থাকে । তখন দেহে মন পতিত হয় এবং দৈহিক 
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কার্ধ্য হইতে থাকে | দেহে মন পতিত হইলে অন্যান্য পদার্থ-বোধও 
বহির্জগতে মনের সংশ্রব বিচ্যুত হইয়া থাকে, 
তখন তাহার অবস্থা বাকোর অতীত, তাহার সন্দেহ নাই। সেই 
অবস্থায় দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। যেমন পুণ্তক পাঠকালে মনের ত্রিবিধ 
কার্যাসত্তে, ধথা--(১) আমি পাঠ করিতেছি, (২) শন্ধার্থ এবং (৩) তাতপধ্য 
জ্ঞান, এতদ্যাতীত আনুসঙ্গিক অনান্য অবস্থাও ভূরি ভূরি আছে, পাঠক 
সকল বিষয় বিশ্বৃত হইয়া তাৎপধ্য জ্ঞানে নিমগ্ন থাকে, অর্থাৎ আহার- 
ঘমন ভোজ্য পদার্থদিগের রসান্থাদনে মনের সম্পূর্ণ ভাব দেখ! 


জন্মে। যখন দেহে এবং 


কালীন ৫ 
যায়, কিন্বা কোন প্রিয়বন্ধুর সহিত রসালাগে বিভোর হইলে অন্য কোন 
ভাব থাকে ন1 সেই প্রকার ভগবানের প্রতি কার্ধা করিয়াও আত্ম- 


বিস্বৃতি জন্মে। সে অবস্থাও জ্ঞানীদিগের নিব্বিকল্প সমাধির ন্যায় 
যেমন নিদ্রাভঙ্গের পর পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ের ছ্বার। মধাবন্তাঁ ঘোর 
নিদ্রার অজ্জরের়কাল নিরূপিত এরং উপলব্ধি হয় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না, 
জ্ঞানীদিগের নিব্বিক্প সমাধি এবং ভক্তদিগের ঈশ্বরদর্শনও তন্রপ । 

যগ্ঘপি এ কথা বলা হর যে, জ্ঞানীদিগের সহিত ভক্তদিগের অবস্থার 
প্রভেদ আছে, এক পক্ষে কিছুই নাই এবং আর এক পক্ষে রূপাদি দর্শন 
ও কার্যাদি জ্ঞান আছে, তখন “এক” কেমন করিয়া বল! যাইবে ? জানে 
শাস্তি, অশান্তি, সখ, ছু প্রস্ঠৃতি দ্বৈতভাব বিবজ্জিত। ভন্তিতে, 
আনন্দ সুখ শান্তি আছে। তখন উভয়ের এক অবস্থ। হইবে কিরূপে ? 
ইহাকেই রামরুষখদেব স্কুলে প্রভেদ কহিতেন। 

এক্ষণে মীমাংসা করিতে হইবে, শান্তি, স্থ এবং আনন্দ কাহা" - 
বলে? ভক্তদিগের তাহা থাকে কি ন।? 

আমরা সংক্ষেপে এই বলিতে পারি যে, প্রবৃত্তি নিবত্তির অর্থাৎ জ্ঞান 
ও অজ্ঞানের অতীতাবস্থার নাম স্থগ, শান্তি ও আনন্দ। যেমন, 
'অর্থাভাবে দুঃখ ভোগ হইতেছে । এক্ষণে, মনের জ্ঞান বা গ্রবৃতি' অথে 
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রহিয়াছে । যখনই অর্থ লাভ হয়, তখনই মনের ুর্ধাভাব পরিবর্তন 
হওয়ায় অজ্ঞান অথব! নিবৃত্তি কহ! ফায়। তাঁহার এই সময়ের অবস্থাকে 
আনন্দ, স্থখ বা শান্তি বলিয়৷ কথিত হয়, অথব] যখন অর্থ ছিল না, 
তখন তাহার মনের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা কেবল অর্থের জন্য ছিল, অর্থলাভ 
হইলে সে বাসনা কোন্‌ সময়ে কিন্ধপে কোথায় অদৃশ্য হইয়। একপ্রকার 
ভাবের উদয় করিয়া দেয়, তাহা! বর্ণনা করা যাঁয় না। ইহাকে আনন্দ 
বলে। অর্থাৎ সঙ্কল্ল ও বিকল্পের মাঝামাঝি অবস্থাই আনন্দের 
প্রকৃত স্বরূপ । 


*ভক্তেরও সেই অবস্থ। হইয়। থাকে । যে পর্যন্ত ভগবানের সাক্ষাৎ 
লাভ না হর, সে পধ্যন্ত বাসন। বা প্রবৃত্তি কিম্ব! আসক্তি থাকে । তাহার 
পর দর্শনকালে যে অবস্থা হয়, তাহাতে আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়। এক 
অপর্ধব অনির্বচনীয় কাধ্য হইতে থাকে । আত্মজ্ঞান লইয়া বিচার 
করিলে ভক্তদিগকে জ্ঞানীদিগের ন্যায় একপ্রকার অবস্থাসম্পন্ন বলিয়। 
সাব্যস্থ কর] যাইতে পারে । পৃথিবীতে ধত উপাসক হইয়াছেন, আছেন 
ও হইবেন, তাহার! সকলেই এই ছুই অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়াছেন, 
করিতেছেন ও করিবেন। যদিও কথিত হইয়াছে বে, প্রত্যেকের 





স্বতন্ত্রভ'ব, কিন্ত কাহার উদ্দেশ্ট প্রভেদ হইতে পারে না যেখন_- 

৭৯। গৃহাস্থের৷ একটা বড় মস্ত ক্রয় করিয়া আনিল, 
কেহ এ মৎস্তটীকে ঝোলে, কেহ ভাজিয়া, কেহ তেলহলুদে 
চড়ড়ী করিয়া, কেহ পোড়াইয়া, কেহ ভাতে দিয়া ও কেহ 
আন্বলে ভক্ষণ করিল। এস্থানে মতস্ত এক, কিন্তু ভাবের কত 
প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে । 

৮০। এক বাক্তি কাহার পিতা, কাহার খুড়া, কাহার 
জ্োঠা, কাহার মামা, কাহার মেসো, কাহার পিসে, কাহার 
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ভগ্নিপতি, কাহার শ্বশুর, কাহার ভাস্বুর ইত্যাদি। এস্থলে 
ব্যক্তি এক. অদ্ধিতীয়, কিন্তু তাহার ভাবে অসীম প্রকার 
প্রভেদ রহিয়াছে। 

৮১। যেমন জল এক পদার্থ। দেশভেদে, কালভেদে 
এবং পাএভেদে নামান্তর হয়। যেমন, বাঙ্গালায় জলকে 
বারি নীর বলে, সংস্কৃতে অপ, বলে, হিন্দিতে পানি বলে, 
ইংরাজিতে ওয়াটার ও একোয়া বলে। কাহার কোন কথা 
না জানিলে তাহা কেহ বুঝিতে পারে না কিন্তু জানিলেও 
ভাবের বাতিক্রম হয় না। 

সেইরূপ ব্রন্মের অনন্ত নাম এবং অনন্ত ভাব। যাহার 
যে নামে, যে ভাবে তাহাকে ভাবিতে ভাল লাগে, সেই নামে 
ও সেই ভাবে ডাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। অনন্ত ব্রন্মের রাজ্যে 
কোন বিষয়ের “চিন্তা হইতে পারে না অথব| কোন বিষয়ে 
মন্দেহ থাকিতে পারে না। 

৮২। যে তাহাকে সরল বিশ্বাসে অকপট অনুরাগে 
মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবে, ভিনি তাহার অতি নিকট 
হইয়া থাকেন। 


৮৩। অজান্তে ডাকিলে অথবা না ডাকিলেও তিনি 
তাহাকে কৃপা কধেন, কিন্তু অবস্থাভেদে কার্ধোর তারতম্য হয়। 

৮৪। যগ্ঘপি কাহার সাধনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে 
তিনি তাহার সদ্গুরু সংযোজন করিয়। দেন। গুরুর জন্য 
সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই । 
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৮৫। বকল্ম! অর্থাৎ ভগবানের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করা 
অপেক্ষা সহজ সাধন আর নাই । 


যখন যে প্রকার সময় উপস্থিত হয়, সেই সময়োপযোগী হইয়া 
অন্তস্কের৷ পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই নিযিত্ত কোন 
সমাজ চিরকাল এক নিমে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। 


অতি পূর্ববকালে হিন্দুরা বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী এব স্বাধীনচেতা! ছিলেন, 
তাহার! আধ্যাত্মিক জগতে ষে প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, সামাজিক কারধ্যেও তদ্রপ দেখিতে পাওয়া যায়। তীহার! 
সমরপ্রিয় ছিলেন, স্ৃতরাং ভূজবলের বিক্রমের ভূরি ভূরি প্রশংসা 
ইতিহাস অগ্যাপি গান করিতেছে । শিল্প, বাণিজা, পদার্থবিজ্ঞান এবং 
মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে পধ্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহ] বর্তমান 
সভাতম জাতিদিগের মধ্যেও অগ্য/পি দেখা যাইতেছে না। ফলে, কি 
উপায় দ্বার! মন্তয্য প্রকৃত মনত্য হইতে পারে, তাঁহার যাবতীয় কারণ 
তাহারা অবগত ছিলেন । পরে সময়ের চক্রে তাহাদের মধ্যে অধশ্মীচরণ 
প্রবেশ করিয়া ক্রমে বীব্যহীন করিয়া ফেলিল। তখন কি শারীরিক, 
কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয় শিথিল হইতে লাগিল । * ক্রমে দেহ এবং 
মনের উপর তাহাদের যে নিজ নিজ অধিকার ছিল, তাহ] চলিয়! গেল, 
স্বতরাং সকলে মনের দাস হ্ইয়া পড়িলেন। দেহের উপর মনের 
অধিকার স্থাপন হওয়াই আধ্যদিগের প্রথম পতন । তদ্দার! রিপুদিগের 
প্রাবল্য হওয়া সুত্রে, কাম, লোভ, আপনপর জ্ঞান, দ্বেষ, হিংসার প্রশ্রয় 
পাইতে লাগিল । ক্রমে ভ্রাতৃদ্বেষ বদ্ধিত হইয়া! উঠিল। তখন ভগবান্‌ 
হিন্দুদিগের তাৎকালীক অবস্থান্থলারে যবনের শুঙ্খলে আবদ্ধ 
বিন্যাহিতে 








* যোগবলে দেহ এবং মনকে আপন অধীনে আনয়ন করা যায়। 
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যবনরাজের অধিকার স্থাপিত হইলে যাবনিক ভাবের বহুল বিস্তার 
হওয়ায় হিন্দু ভাবের যাহা কিছু ভগ্লাবশিষ্ট ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে 
অপনীত হইয়! তংস্থানে যাবনিক ভাব প্রবেশ করিয়া হিন্দু আধারে হিন্গ 
এবং যবনের মিশ্রিত ভাবের কাধা হইতে আরম্ভ হইল, স্থৃতরাং হিন্দ 
সমাজেরও প্রচুর পরিবর্তন হইয়া গেল। ক্রমে আহার, বিহার, আদান 
প্রদান, ধর্ম এবং নীতি-িক্ষা, স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল। 

এইরূপে হিন্দু এবং যাবনিক ভাবের যৌগিকে হিনুসমাজ দীর্ঘকাল 
একাবস্থায় থাকিয়া যে আকারে পরিণত হইল, তাহার সহিত বিশ্বদ্ 
হিন্দু ভাবের কোন সংশ্বব রহিল নাঁ। পু 

যবনাধিকারের পর আমর! বর্তমান শ্রেচ্ছাধিকারের অন্তর্গত 
হইয়াছি। এক্ষণে আমর! ত্রিবিধ অর্থাৎ হিন্দু, যবন এবং ঘ্রেচ্ছভাবের 
যৌগিক ও মিশ্রিত জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছি। আমরা মুখে 
হিন্দুজাতি বলিয়! পরিচয় দিয়! থাকি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে বাস্তবিক 
বিশুদ্ধ হিন্দুব কোন ভাবই নাই বলিলে অধিক বলা হয় না, তাহা 
থাকিবারও নহে । 

যাবনিক সময়ে আমাদের যে প্রকার রীতি নীতি, দেশাচার, 
কুলাচার, সামাজিক নিয়ম এবং ধর্মশিক্ষা ছিল, তাহার প্রায় পরিবর্তন 
ঘটিবাছে, এব্রং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা কালক্রমে ঘটিয়া যাইবে 
হিন্দু, ঘবন এবং স্্রেচ্ছ, এই তিন কালে আমাদের যে যে প্রকার অবস্থা 
ঘটিয়াছে, তাহা! আলোচন। করিয়া বস্তমান অবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে 
আমাদের অভিপ্রায় প্রদত্ত হইবে | 

হিন্দুরাজত্ব কাল ধর্মই আমাদের একমাত্র জীবনের মুখা উদ্দেশ 
ছিল। কথিত আছে কার্যাবিশেষে আমরা ক্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠা € 
শৃদ্রাদি চারি বিভাগে ন্যস্ত ছিলাম। ্রাঙ্মণেরাই বিশেষরূপে ধর্মসাধত 
এবং আচার্যের কাধ্য করিতেন । তাহার! তপশ্চারণ ব্যতীত অন্ধ 
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কার্ধা করিতেন না, কিন্ত কষত্রিয়া'দিরা স্থীয় স্বীয় কার্য করিয়াও ধন শিক্ষা! 
পক্ষে কিছুমাত্র গুঁদাস্যভাব প্রকাশ করেন নাই! 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের কথা দূরে থাকুক, এমন কি শূদ্রাধ্ম গুহক চণ্ডালের 
ধর্মনিষ্টা ভাবের প্রচণ্ড পরাক্রম ভগবান্‌ রামচন্দ্রকে সথ| সম্বন্ধে আবদ্ধ 
করিয়াছিল । ধশ্ম-ব্যাধের উপাখ্যান সকলেরই জ্ঞাত বিষয় এবং অন্থান্থা 
এতিহাসিক দৃষটান্তেরও অপ্রতুল নাই । 

হিন্দুদিগের পূর্বে অন্য কোন জাতি ধর্মসাধন পক্ষে এরূপ অগ্রসর 
হয় নাই। এই নিষিত্ত ধর্মের বর্ণমুল। হইতে তাহার চরম শিক্ষা 
পথীন্ত, অতি স্গন্দররূপে আবিষ্কৃত হঁইয়াছে। তাহার দৃষ্টাস্ত বেদ, 
পুরাণ এবং তত্ত্ব। এই ত্রিবিধ শান্সে, জড় জগতের স্কুল পদার্থ ও 
নানাবিধ শক্তি হইতে উহাদের মহাকারণের মহাকারণ স্বরূপ ঈপ্বর 
পধ্যন্ত উপাসনা পদ্ধতি এবং তীহার সাক্ষাৎ পাইয়া সাঁধকেরা যেবূপে 
আনন্দ সম্তোগাদি করিয়া থাকেন, তাহার যাবতীয় বৃত্তান্ত পরিষ্কাররূপে 
বিবুত ভইয়াছে । 

সতা, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলির প্রথমভাগে উপরোক্ত বেদ, পুরাণ 
এবং তন্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল, কিন্তু যাবনিক ভাব সংস্পর্শ হইবার 
পর, বৈদিকভাব ক্রমে হ্রাস হইর। পুরাণ এবং অস্ত্রের ভাবের আঁভাম 
মাত্র ছিল। এই সময়ে তমোগুণের গ্রাবল্য বিদায় তন্থের বারাচার 
ভাবের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সুতরাং বৈদিক মতে তপশ্চারণ 
এবং পুরাণ সম্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপের প্রতি বিশেষ আস্থ! ছিল না। 

যবন অর্ধিকারের অবসান কালে চৈতন্ত প্রভু পৌরাণিক ভাবের 
পুনরুদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া! দেন। সে সময়ে জগাই মাধাই নামক 
ছুইটা ব্রাঙ্গণের বিবরণ সর্জন-জ্ঞাত-বিষয়। তাহারা যে প্রকার 
তীব্রবেগে চৈতন্যদেবের ভক্তদিগকে আক্রমণ করিতে যাইত, ইতিহাস 
তাহার অগ্যাপি সাক্ষ্য দিতেছে ৷ জগাই মাধাইয়ের যে প্রকার স্বভাব 
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এবং ধর্-দ্বেধী-ভাব অবগত হওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তখনকার লোকের 
দেই প্রকার বিকৃত প্রকৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে 
্রাহ্মণেরাই ধন্মোপদেষ্ট৷ বলিয়া বিখ্যাত । যবন রাজত্কানে ত্রাঙ্মণের 
ধর্জঞান কতদূর ছিল, জগাই মাধাই তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ। ব্রাহ্মণের 
যখন এইরূপ দুর্গাতি হইয়াছিল, তখন অন্ত বর্ণের যেধন্ম স“: কি 
ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা অনুমান করিয়া 'লওয়| যাই; রে। 
এই সময়ে পৌরাণিক দুর্গাদির পূজার স্থাপে, ঘেটু, মন্সা, “ ওলা, 
বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, সত্যপির, মাণিকপির প্রভৃতির বিশেষ দমাদর 
হইয়া পড়ে। যাহা হউক, এসময়েও ধন্মশিক্ষা. একেবারে বিঠল 
হয় নাই। 
বর্ধমান গ্রেচ্ছ রাজযাধিকারের সময়ে ধণ্ম লোপ হইয়াছে বলিলে 
অত্যুত্তি হয় না। এখনকার স্বভাব তিন ভাবের যৌগিক, তাহা 
ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে । যবনেরা সমরে সময়ে হিন্দুধশ্ম বলপুর্বক 
বিলুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইরাছিন, ধন্মশাস্থ নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং 
অনেক হিন্দুকে মুদল্মান করিয়া লইয়াছে, কিন্ত শ্রেচ্ছদিগের স্যার 
কৌশল করিবা ধশ্ম লোপ করিবার কোন উপার অবলম্বন করে না: 
আকাল ধশ্ম ধশ্ম করিরা অনেকে চীৎকার করিতেছেন বটে, স্থানে 
স্থানে নৃত্ম নৃতন ধন্মসভ/ প্রতিঠিত হইরাছে ও হহতেছে সত, কিন্ত 
তাহাদের উদ্দে্ঠ দেখিলে বিষাদিত হইতে হয়। ঈশ্বর অবিশ্বাস কর! 
এখনকার শ্রেষ্ট ধন্ম। নাস্তিক হইতে পারিলেই পণ্ডিত হওয়া ষায়। 
যাহারা শিক্ষিত, উন্নত, পদান্বিত, সাধারণের সম্মানিত এবং রাজসভ'; 
প্রতিষ্ঠাপন্ন, তাহাদের মুখে নাস্তিকতার দৃষ্টান্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 
বিশ্বাসের কথ। শ্রবণ কর! যার না। ববনদিগের সময়ে বেদের বিশেষ 
আদর না হউক, হতাদরের কিন্বা দুর্দশার কোন কথা শবণ করা যায় 
নাই, কিন্ত বর্তমান কালে তাহার চূড়ান্ত হইয়৷ গিয়াছে। যেবেদ 
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্রাঙ্মণ * অর্থাৎ অধিকারী ব্যতীত স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল, সেই বেদের' 
প্রণব, ধোপা, কলু, মেতর, মুচিতেও উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছে। যে 
বেদ হিন্দুর চক্ষে সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হয়, যে বেদের 
প্রণব উচ্চারণ করিবামাত্র চিত্ত স্থির হইয়া নিব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত 
হইয়! থাকে, সেই বেদের এই দুর্গতি | যে বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে 
সত্বগ্তণাবলম্বী হওয়া প্ররোজন, তমোগুণী স্রেচ্ছের৷ সেই বেদের টাকা 
টিপ্লনী করিয়া দিতেছেন! যেবেদ শিক্ষার জন্য বেদাঙ্গ এবং বেদাত্ত 


* ব্রাহ্মণের বাতীত যে কাহারও বেদাধায়ন করিবার অধিকার ছিল না, তাহার 
বিশেষ কারণ ছিল এবং তাহ! অগ্ঠাপিও আছে। বেদ অতি গুরুতর শান্্র। বেদাঙ্গ, অর্থাৎ, 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দ ও জ্োোতিষ; এবং ষড় দর্শন ষথা-বৈশেষিক, ম্যায়), 
মীমাংসা, সাংখ্য, পাতগ্রল ও বেদান্ত । এই সকল শাস্ত্রে যিনি ব্যুংপত্তি লাভ কণ্িতে 
গারিতেন, উাহারই বেদে অধিকার জন্মিত। পূর্ববকালে ব্রাহ্মণেরাই পুরুষানুক্রমে এই 
নিয়মে চলিতেন, সুতরাং তাহাদের সন্তানেরাই কলধর্শ্মানুমারে বেদ পাঠ করিবার যোগ্যতা- 
লাভ করিতে পারিভেন। স্টাহার। বাল্যবস্থা "ইতে পিতা মাতা এবং সংসারের অস্থান্য 
বিষয় কর্মী পরিত্যাগ করিয় দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাপ করিতেন । এই নিমিত্ত তাহার! 
এত অধিক শান্ত্র অল্প সময়ে শিক্ষী করিতে পারিতেন। ক্ষক্রিয়েরা (বদ পাঠ করিতে 
পারিতেন নাঃ কারণ উহাদের রণবিদ্যা! শিক্ষা) করিতে সমুদয় সময় অতিবাহিত হইয়া 
যাইত। তাহার এাক্ষণদিগকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন এবং ব্রাহ্মণের! 
হাদিগ্রকে ধর্শশান্ত্রের জলভ প্রণালী প্রদর্শন করাইয়। দিতেন । বৈষ্ঠের] বাণিজ্য 
বাবসায় জীবন গঠন করিতেন এবং শুপ্পের। ত্রিবর্ণের দাসত্ব কাধ্যে ব্যাপৃত খাকিত। ফলে, 
হার যে কাধ্য, তিনি তাহাই করিতেন । সে সময়ে, কার্ধোর তারুতমো বর্ণের প্রভেদ 
ছিল। এখনকার ন্যায় তথন কেহ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন ন1। শুন্র দান্তবৃত্তি ছাড়িয়] 
ব্রাহ্মণের আমন গ্রহণ করিতে লোলুপ হইতেন না, অথবা ব্রাহ্মণ পর্ণ কুটার এবং বৃক্ষের 
কল পরিধান ও ফলমূল ভক্ষণ কর! ক্লেণকর জ্ঞ।নে বিলাসী ক্ষত্রিয়ের ম্যায় আচরণ 
করিতেন না, কিছ মস্তি চালনা! নাঁ করিয়া হীন শুদ্র জাতিদিগের স্থায় নিষ্ক্রিয় মস্তি 
হইয়1 থাকিতে চাহিতেন ন1। 


গো 
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১৯২ : তত্ব-প্রকাশিক। 


দর্শনের সহায়তা আবশ্তক, সেই বেদ হাড়ি, শড়ী, ঘ্রে্ড...ফবিদ 
পত্তিতেরা পাঠ করিতে লাগিলেন। যাহারা যম 2৩৭ * প্রতি 
নিধমে পরিচালিত হইয়। বেদাধায়ন করিতেন, সেই বেদ ভোগী বিলামী 
ংনারী দাসত্ব স্থত্রে গ্রথিত হইয়! শুকর ও গোমাংস এবং স্ুরাদি পান 
করিয়া অধায়ন করিতেছেন! ইহাকে এক্ষণে বেদের ঢু": ভিন্ন আর 
কি বলা যাইবে? এ 
বেদ অপেক্ষা পুরাণের অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। কোথাও 
বেদের + কিয়ৎ পরিমাণের আদর আছে, কিন্ত পুরাণকে কল্পিত গ্ন্ 
বলিয়া, ধশ্ব-জগৎ হইতে ইহার স্থান উঠিয়া াইবার জন্য চতুদ্দিক হইতে 
কলরব হইতেছে। কেহ ব|দয়' করিপা পুরাণের আধ্ান্সিক-বা।থ। 
প্রকাশপর্ধক আযাীর মধ্যাদা সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। 
অবতার স্বীকার করা এক্ষণে মূর্খের কন্ম। দেবদেবীর নিকটে মস্তকাবনত 
করা কিস্বা উপকরণাদি সতকারে পূজা! করাই এখন কুমংস্কারের কথ। 






বলিয়া সকলের ধারণা হইয়াছে । 

তন্ত্র ও পুরাণের সকল কথাই অবিশ্বাসমূলক | আধ্য-কধিগণ থে 
আমাদিগকে কুপথে ফেলিবার জন্থা ভগ্ডামী করির! গিয়াছে, ইহাই 
এখনকার চলিত মত | 

স্থতরতি বেদ, তন্ত্র এবং পুরাণের আর যান শন্বম নাই । যাহ!র 
যাহ। ইচ্ছা হইতেছে, তিনি এক একজশ নৃন্তন নৃতন ধশ্ম প্রদর্শক হইয়। 
উঠিতেছেন | যেমন, কাহার এক ছটাক জমি নাই, একটা করপ্রদ 
প্রজা নাই, তিনি মহারাজ চক্রবর্তী ; অথব। যেমন বিদ্যাশূন্য বিদ্া্ি , 
তেমনই মাধন-ভজন বিহীন এখনকার দিপু ইন কিবস্ত ঘিনি 


* যম রি টার দয়া, ্ষমা। ধ্যান, সতা কখন, ভি ও অপহরণ না করা এবং 
নিয়ম অর্থে স্থান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যঞ্জ, উন্দিয় সংযম, গুরু শআয] ইতা।দি ! 
+. ইহার অন্তভাগ উপনিষদাদি নির্দেশ করা গেল। 
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জানিলেন না, শাস্ত্রের সহিত ধাহার সম্বন্ধ স্থাপন হইল না, সাধন কি 
বুঝিয়! দেখিলেন না, বিবেকী এবং বৈরাগী হইয়। যাহার বিবেক বৈরাগ্য 
জ্ঞান জন্মিল না, তিনি ধশ্মজগতের নেতা হইয়। দাড়াইতেছেন ! 

ঈশ্বরের পূজা উঠিয়া! গেল, ঈশ্বরের সেবা অপনীত হইল, তাহার 
স্থানে মন্য-পূজা প্রচলিত হইয়া গেল। বেদ, পুরাণের পরিবর্তে 
স্বকপোল-কল্পিত শাস্ত্রের বিধান হইল। এমন অবস্থায় ধর্ম লোপ 
হইয়াছে ন। বলিয়া আর কি বলিব ? 

বেদ, তত্ত্ব এবং পুরাণ বিষমাসিত করিয়া তা্পধ্য বাহির করিয়। 
দেখিলে, ঈশ্বর উপাসনার এক অদ্ধিভীয় প্রণালী প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
যাহাকে ঈশ্বরের লীলা কহে। লীলা দ্বিবিধ। আমরা ও আমাদের 
দশদিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই, ইহারা সকলেই নিতা, স্থৃতরাং নিত্য 
বস্তুর লীলা বা প্রকাশমাত্র । ইহা বেদান্তর্গত এবং অবতার ও নিত্যের 
অন্তান্ত বিকাশ, যাহা তন্ত্র এবং পুরাণ শাস্ত্ববিহিত কথা । তন্ত্রকে এই 
উভয়বিধ লীলার যৌগিকও বলা ঘায়। 

প্রথম প্রণালী দ্বারা জড়জগৎ পধ্যালোচনা করিয়৷ “ইহা ভিনি 
নহেন” এই বিশ্লেষণ প্রক্রিঘার সাহাধো ক্রমে চলিয়। াইতে হয়; 
অর্থ» স্থুল, সুক্ষ, কারণ অতিক্রম করিয়া মহাকারণে উপনীত হইলে 
তথায় জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়। ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্োর ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
প্রভৃতির বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাকে নিব্বিকল্প সমাধি 
কহে। বেদ মতে সাধন ভজনের ইহাই শেষ কথ|। 


সময়ে সময়ে ভগবান্‌ মন্ুষ্যাদি নানাবিধ রূপধারণপূর্বক পৃথিবীর 
কল্যাণের নিমিত্ত গ্রকটিত হইয়া থাকেন। সেই সকল অবতারদিগের 
পূজা! অর্চন। ও গুণ-গান করা দ্বিতীয় প্রণালীর উদ্দেশ্য । 

উপরোক্ত দুই মতের তাৎপধ্য সংক্ষেপে এইমাত্র বল! যাইতে পারে 


১৩ 


১৯৪ ৭ তত্ব-প্রকাশিকা। 


যে, প্রথমের ভাব পরত্রঙ্গে নির্বাণ প্রাপ্তি এবং দ্বিতীয়ের মনন তাহার 
সহিত সম্ভোগ করা। 

বর্তমান কালে এই প্রকার কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেন না 
ঈশ্বর আবার দেখা যায়? এ অতি মূর্খের কথা । ইত্যাকার ভাবে 
সকলেই শিক্ষিত হইয়াছেন ও হইতেছেন | 

পূর্ধোক্লিখত হইয়াছে যে, অনেকে বেদপুরাণের অভিনব অর্থ 
প্রকাশ করিয়া আধ্যখ্য।তি পুনরুদ্ধার করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন । 
যে শ্রেণীর লোকের! অবতার অস্বীকার করেন, তাহাদের বুঝাইবার জন্ত 
অবতারের বিকৃত অর্থ রচনা করা হইতেছে । যেমন, শ্রীকৃষ্ণ পৃর্ণ্রহ্ধ 
অবতার, ইহাই পৌরাণিক কথা । কেহ অর্থ করেন যে, কৃষ্ণ বলিয়া 
এমন কেহ ছিলেন না, তবে কৃষ্ণ অর্থে “থিনি পাপ অপনীত করেন,” 
তাহাকে কৃষ্ণ বলা যায়। পাপ অপনোদন কর্তা ভগবান্‌, স্থতরাং কৃষ্ণ 
শব্দে ভগবান্। অর্থের তাৎপধা, তাহাই সত্য বটে, কিন্ত বাস্থদেব 
শ্রীরষ্ণের অস্তিত্ব উড়াইয়। দিলে পুরাণ শাস্ত্রের কোন মধ্যাদ। থাকে ন|। 
সে যাহা হউক, বর্তঘানকালে বেদ পুরাণের অতি ভীষণাবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দু সন্তান দেবতা মানে না, ঠাকুর 
দেখিলে প্রস্তর কিবা কর্দমখণ্ড বলিয়া উপহাস করে। অধিক কথা 
কি বলিব, পৌরাণিক বা তান্তিক ব্রা্ষণেরা ষাহারা এই সকল শাস্ত্র 
যাজন করিরা থাকেন, তীহারাই এমন অবিশ্বাসের কথ। কহিয়া থাকেন 
যে, তাহ। শ্রবণ করিলে স্পন্দনরহিত হইয়। যাইতে হয়। একদা কোন 
ভদ্রলোকের বাটীতে ৬পুজার মহাষ্টমীর দিনে তাহাদের পুরোহিতে” 
সহিত কথায় কথায় ছুর্গোৎ্সবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। তিনি তাহাতে 
অগ্রনবদনে বলিয়াছিলেন যে, তন্ত্রধানা পরশ্ব দিবসের লেখা এবং 
তদ্বিবরণাদি রূপক মাত্র । দেখুন। কালের বিচিত্রগতি ৷ 

যদিও স্থানে স্থানে ধন্মের আন্দোলন, ধর্ম প্রচার এবং ধর্ম শিক্ষা: 


সাধন প্রণালী "১৯৫ 


হইতেছে, কিন্তু প্ররুতপক্ষে অর্ধিকাংশ স্থলেই সে সকল কালের 
নিয়মান্নযায়ী হইয়া পড়িয়া থাকে। প্রথমতঃ বেদের দুর্দিশা দেখাইতে 
হইলে ত্রাহ্মসমাজের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। ইহা হিন্দু, যবন এবং 
শ্লেচ্ছভাবের জাজল্য প্রমাণ। ইহার অন্তর্গত ব্যক্তিরা প্রায় কোন 
বিশেষ জাতিতে পরিগণিত নহেন। হিন্দু ধাহারা, তাহারা তাহা নহেন 
এই কথ। প্রতিজ্ঞাপূর্বক স্বীকার করিয়াছেন, ব্রাঙ্গণ উপবীত পরিত্যাগ 
করিয়াছেন এবং শৃদ্রাধমের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দুভাব 
বাস্তবিকই অপনীত হইয়৷ যায়। এ অবস্থায় হিন্দুশান্ত্রে তাহাদের যে 
প্রকার অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, সহজেই অন্গধাবন করা যাইতে 
রে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে যদিও হিনদুশাস্ত্রের প্রসঙ্গ হয়, তাহ] নিতাস্ত 
বিকৃতভাবেই পধ্যবসিত হইয়া যায়, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ 
ইহাদের হস্তে মুসলমান ও থুষ্টানদিগের শান্ধেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। 
ত্রাহ্ম-সমাজে নিরাকার ঈশ্বর অর্থাৎ বেদমতের উপাসন। কর 
উদ্দেশ, কিন্তু তাহা কোথায় হইতেছে পধ্যালোচনা করিয়া দেখা 
আবশ্যক । পূর্বে আমরা বেদাধায়ন করিবার অধিকারী উল্লেখ করিয়া 
যে ধোপ। মুচির কথা৷ বলিরাছিলাম, অধিকাংশ ভাগে তাহারাই 
্রা্গঘাজের সভ্য। বেদ শাস্ত্র তীহাদের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। 
ধাহারা ব্রাঙ্গণ ছিলেন বল! হইয়াছে, তাহারা কালের ধশ্বান্স্যায়ী ত্রাক্গণত্ব 
ত্যাগ করিয়া নুতন জাতিতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছেন; অর্থাৎ ধোপা, কলু, 


রঃ 


মুচির শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া এক্ষণে বেদাধ্যয়নের যেরূপ সুন্দর পাত্র 
হইয়াছেন, তাহা। পরিচয়ের সাপেক্ষ থাকিতেছে না। বেদের সান 
বিবেক, বৈরাগা, শম, দম, শরদ্ধ» নিয়ম, গ্রাণায়াম, প্রত্যাহার ইত্যাদি। 
কিন্ত ব্রাঙ্মমতে তাহার ঠিক বিপরীত ভাব। পুরাকালে বিবেক অর্থে 
সদমত বিচার বুঝাইত। সং ঈশ্বর এবং অসৎ মার়। বা জগৎ; অসংকে 


পরিত্যাগপূর্বক সৎ অবলম্বন করাই তখনকার অভিপ্রায় ছিল? এখন» 


১৯৬ তত্ব-প্রকাশিকা 


সৎ অর্থে স্বার্থ চরিতার্থ, অসৎ অর্থে যাহাতে তাহার হানি না হয়। 
বৈরাগয বলিলে আপন বিষয়ে বিরাগ হওয়া বুঝাইত কিন্তু এক্ষণে তাহা 
পাত্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সত্যনিষ্ঠ হওয়া তখনকার সাধন 
ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব ইট্টমন্ত্র হইয়৷ ঈাড়াইয়াছে। 
কারণ ধাহাকে লইয়া ধশ্ম, তিনি অনৃষ্ঠ পদার্থ, মনের অতীত; বুদ্ধি 
তাহাকে চিন্তা করিতে অক্ষম, কিন্ত শিক্ষা দিবার সময়ে ঘগ্তপি এই সত্য 
কথা কহা। যায়, তাহা হইলে সমাজের কলেবর শু হ্ইয়। অস্থির অন্তস্তর 
পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়ে, মহান্কতার ঘটা দেখিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 
কথিত হইতেছে, অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইবে! হিন্দুরা সে 
ঈশ্বর দেখে নাই, জানে না, তাহারা কাষ্ঠ মাটি পূজ। করে। শুনিতে 
অতি মধুর, লোক সকল ছুটিল; পরে শুনা যাইল, তিনি আছেন সত্য 
কিন্ত নিরাকার; কোন আকুতি নাই। তাহার অবয়বশৃন্ত বলিয়া 
আবার সকলের মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত বলা হইয়া থাকে । আহা 
কিব। প্রেমপূর্ণ বদনকান্তি ! কি দরার মৃত্তি! পাপীর জন্য কত করুণা! 
এস, তাহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই, আরতি করি এবং আপনাকে উতস্গ 
করিয়া দিই, ইত্যাদি । 

বেদমতে, এ প্রকার কোন স্তব স্ততি নাই। এই নিমিত্ত উপরোক্ত 
বৈদিক মত সম্পূর্ণ বিরুত। 

ব্রাহ্মদমাজে বেদব্যতীত পুরাণের ছায়াও আছে। হরিনামসন্কীর্ভনের 
ঘটা নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু হরির পৌরাণিক অর্থ স্বতন্ত্র। সে ভাব 
এস্থানে নাই । মহাপ্রভু চৈতন্য্দেব যেরূপে, যে ভাবে এবং যে উদ্দেশে 
হরিনাম করিয়াছিলেন, ব্রাঙ্দেরা তাহা বিশ্বাস করেন ন|। শ্রীরুষ্ণকে 
হরি বলে এবং নামের ফলে যে, ভাব ও মহা-ভাব উপস্থিত হয়, 'াহাকে 
ইহারা “্ায়বাঁয় দৌর্বল্য” কহিয়া থাকেন। এন্থলে পুরাণের ছুরবস্থাই 
প্রতিপন্ধ হইয়া যাইতেছে। ্রান্ধেরা থে ইচ্ছা করিয়া এই প্রকার বিরত 


সাধন প্রণালী ;. ১৯৭: 


ভাবে পরিচালিত হন, অথব! আত্মপ্রতারণা করেন, তাহা কদাপি নহে। 
ইহা কালের ধশ্ম, তাহাদের অপরাধ কি! যবন-ভাবের কাধ্য শ্রেচ্ছেই 
পধ্যবসিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত আহারের বিচার নাই, পরিচ্ছদের 
বিচার নাই, আদান প্রদানে নিয়ম নাই, স্্রীপুরুষ একত্রে থাকিবার বিস্ব 
বাধা নাই । এরূপ অবস্তার ব্যক্তিরা হিন্ৃস্থানে ধর্্ম-প্রচারক, ধর্ম 
সাধক ও ধশ্ম-পরিবার বলিয়া! প্রাতিঘোষিত হইয়া যাইতেছেন। লোকে 
আগ্রহপূর্বক ইহাদের উপদেশ শ্রবণ করেন, ধর্দব্যাধ্যা গ্রহণ করিয়া 
থাকেন এবং তাহাদের সহানুভূতি করিতে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা 
করিত দেখেন না। দেখিবেন কি, কালের প্রচণ্ড পরাক্রম অতিক্রম 
করিবার শক্তি না জন্মিলে দেখিবে কে? এস্থলে বেদ পুরাণের ভাব, 
হিন্দু ভাবের সাধনায় দেখা যাইতেছে, শ্রেচ্ছ এবং যাবনিক ভাব কার্য 
দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। 

কাল-ধন্মের আর একটা দৃষ্টান্ত, কর্তাভজা। বেদ, পুরাণ এবং 
তন্ত্রের আভাষে, এই এক নৃতন ধর্মনস্্রোত চলিতেছে । মন্তষ্য পূজার 
সম্প্রদায় বলিয়া যে ধশ্ম উল্লিখিত হইয়াছে, ইহারা সেই শেণীভুক্ত ; 
ব্রাঙ্গেরা ঘে প্রকার বেদ পুরাণের ছায়। লইয়া! আপনাদের অভিমত 
সম্প্রদায় করিয়াছেন, কর্তাভজারাও তদ্রপ। ইহারা মন্স্যুকেই ভগবানের 
নিত্য এবং লীলার আদর্শ স্থল জ্ঞান করিয়া মনুয্যদিগকেই পুজা করিয়। 
থাকেন। এতদ্বাতীত ঈশ্বরের অন্থরূপ অবতারাদি কিছুই স্বীকার 
করেন না। ভীহাদের মতে এই মান্তষে সেই মানুষ (ঈশ্বর) বিরাজ 
করে। তাহারা ৩২ অক্ষরীয় মন্ত্রের যে বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেন, 
তাহা এইস্থানে উল্লিখিত হইতেছে 1 

হরে কষ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। 
হরে রাম, হবে রাম, রাম রাম, হরে হরে ॥ 
হিন্দুর এই নাম ঈশ্বরের জানিয়। জপ করিয়া থাকেন কিন্তু কর্তা 


১৯৮ তত্ব-প্রকাশিকা 


ভজার! বলেন যে, রুষ্ণ হরে অর্থাৎ তুই কৃষ্ণ এবং হ" রাম বেদমতে 
নির্বাণ সাধনে দেহের পঞ্চভৃত পঞ্চভূতে মিলাইয়া দিতে পারিলে মন 
অবলঙগ্বনবিহীন হওয়ায় বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, যাহাকে সমাধি বলে। 
কর্তাভজার। এই স্থানে সেই ভাঁব আনিয়া দিয়া থাকেন। কৃষ্ণ বলিলে 
যে পর্যন্ত “আমি কৃষ্ণ” এ কথা জানা না! যায়, সে পধ্যন্ত সে “জীব”। 
“আমিই কৃষ্ণ জানিলে” তিনি কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অমনি তিনি 
বরাতি (শিষ্য ) করিতে আরম্ভ করেন। পুরুষের৷ কুষ্ণ হইয়৷ পুরাণের 
কৃষ্ণলীল! আপনাতে প্রকাশ করিতে থাকেন এবং দ্ত্রীলোকেরা রাধা 
শক্তি-স্বরূপ জ্ঞানে পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়! বাঁসলীলা, বস্ত্রহরণ ও 
দোলযাত্রার আনন্দ প্রশ্রবণ খুলির! ধিয়। থাকেন। কর্তাীভজারা নিতা- 
লীলা এইরূপে বিশ্বাস করেন। তাহাদের সকলই ভাবের কথা, স্থৃতরাং 
বেদ পুরাণের প্রাচীন ভাবের লেশ মাত্র নাই। কর্তাভজ। সম্প্রদায়ে 
নানাপ্রকার মতভেদ আছে এবং হইবারই কথ| | 

বাঙ্গালায় ইংরাজ আগমনের পূর্বের কর্তী গার মত ১৭২২ খুঃ অন্দে 
আউলে কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তাহার উদ্দেশ্য অতি সুন্দর 
এবং তাহাতে বৈদিক মতের সম্বন্ধ ছিল। 

“মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা- 
তবে হবি কর্তাভজ1 7" 

কিন্ত, এক্ষণে সে ভাব বিলুপ্রপ্রায় হইয়াছে । এই ধর্ম মূর্খ অশিক্ষিত 
হীন জাতিদিগের জন্যই কষ্ট হইয়াছিল। কারণ আউলে চাদের যে ২২ 
জন শিষ্য ছিলেন, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কিম্বা অন্য শ্রেষ্ঠ জাতির 
কেহই ছিলেন না । 

ইতিপূর্বে বেশ্তা। এবং লম্পটদিগকেই এই ধন্মে দেখিতে পাওয়া 
যাইত। আমাদের কোন বন্ধু এক কর্তাভজার মশাইয়ের ( গুরু ) নিকট 
কেবল দ্ত্রীসহবান রসাস্বাদন করিবার জন্য যাতায়াত করিতেন । হুতোম- 
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প্যাচায় গোম্বামীদিগের যে ভাবের কথা আছে, “বল আমি রাধা তুমি 
শ্যাম, কর্তাভজাদিগের মধোও অবিকল সেই ভাব সর্ধত্রে না হউক, 
কিন্তু অধিকাংশ স্থলে চলিতেছে । ও 

কর্ত।ভজাদিগের বর্তমান ভাব কি প্রকার হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন 
করাইবার জন্য “ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদায়” হইতে এই স্থলে কিযদংশ 
উদ্ধৃত করা হইল। “বোধ হয়, সম্প্রদায় প্রবর্তকের অভিপ্রায় উত্তমই 
ছিল কিন্তু তাহার গতানুগতিকেরা তগ্প্রদখিত পথ হইতে পরিভ্ষ্ট 
হইয়াছেন । বিশেষতঃ, ব্যভিচার দোষ তাহাদের সকল গ্রণগ্রম গ্রাস 
করিস ফেলিয়াছে |” 

১৫১০ খুঃ অবে শ্রীপ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক যে মত প্রচারিত হইয়াছিল, 
তাহাই এদেশে বৈষ্ণব মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়। থাকে । বেদ এবং 
পুরাণই এই সম্প্রদায়ের ভিত্তিভূঘি ছিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
যে প্রকারে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইলে তাহার দর্শন লাভ হয় এবং 
তাহার সহিত প্রেম-ক্তির কাধা দ্বার। “অটকতব-আনন্দ, সম্ভোগ করা 
মায়, মৃহাগ্রভূ তাহাই প্রদর্শন করিয়া যান। তাহার আবির্ভাবের সময়ে 
বঙ্দদেশের অতি শোচনীয়াবস্থা ইইয্বাছিল। হিন্দুরা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 
যবনের অধীনে থাকিয়! গ্রায় ধশ্মের নিগুঢ় ভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া 
পড়িয়/াছিলেন। তিনি তন্নিমিত্ত ধশ্ের মত্তত। উপস্থিত করিবার জন্ত 
নাম সঙ্থীর্ভনে উদ্ধত নৃত্যগীতের ভাবের বাবস্থ। করিয়াছিলেন। ইহাতে 
লোকে মুহুর্তের মধ্যে আত্মবিস্থৃতিতে পর্যবসিত হইয়। যাইত। স্বতরা 
ইহ! বৈরাগ্যের কাধা হইবার নিষিত্ত তৎকালোপযোগী সুগম প্রণালী 
বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তিনি বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য নিজে 
২৪ বংসর বয়ংক্রম সময়ে বৈদিক মতে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসের 


ক রামানুজ, বিঝুগ্বামী, মাধৰাচারধা এবং নিশ্বাদিতা, এই চতুরধবধ মত বৈষঃব সাল্প্র- 
দায়িক বলিয়া ভারতবর্ষে বিখা|ত। 
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শাসন-প্রণালী, স্তীর' হস্তে ভিক্ষা গ্রহণাপরাধে ছোট হরিদাসকে বজ্জন 
করায় প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষ, স্ত্রী স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ কাম দমন 
করিতে না৷ পারিলে তাহাদের কৃষ্ণের নাক্ষাৎ লাভ হয় না, এই তীহার 
বিশেষ উপদেশ ছিল, যাহাকে সথীভাব কহে। এই মতের মধো 
আর্যীয় ভাবের কোন বিরোধ লক্ষণ ছিল না কিন্তু তাহার অপ্রকটাবস্থা 
হইতে না হইতেই, চৈতনামত ক্রমশঃ বিরৃত হইতে লাগিল। সেই 


বিরূতির সয়ে কর্তাভজা, পঞ্চনামী। বাউল প্রভৃতি নানাবিধ উপশাখার 


্রাছুর্তাব হইয়া যায়। 
টচতনা সম্প্রদায় ক্রমে কাল-কবলিত হইতে আরন্ত হইলে মূলমত 


ক্রমে হাস হইয়া আইসে। তখন নকল বিষয়েই ব্যভিচার দোষ প্রবিষ্ট 
হইতে লাগিল। যাহার সময়ে রূপ-পনাতণ প্রভৃতি ধনাঢা ব্যক্তির 
বিষয় বৈভব পরিভ্যাগপর্বক মল্লাসী হইয়। কুষ্প্রেমে ব্হ্বল হইয়া- 
ছিলেন, সেই সন্গাস স্থলে প্রকৃতিতে স্ত্রীভাব আলিয়া প্রবেশ করিল 

সবী ভাবের বিকৃত অর্থ হইয়। যাইল। পুরুষ প্রকৃতি একত্রে মিলিত 
হইয়া সথীর স্বভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রকৃতি সহবাম্‌ আরন্ত হইল। 
অপরিপক্কাবস্থায় স্্ীর সহিত সংজ্বব রাখিলে স্বভাবচাত হওয়া অনিবাধা, 
তাহাই ঘটিতে লাগিল । স্তরাং বিমল চৈতন্য সম্প্রদায় পঙ্িল হইয়া 
আসিল । মহাপ্রতুর পর খন নিত্যানন্দদেব ধশ্মপ্রচার করেন, তখন 
তিনি বিষরী লোকদিগের পক্ষে সন্গামী হওয়া অসম্ভব বোধ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, "যুবতী স্ত্রীর কোল, মাগুর মাছের ঝোল, বোল হরি 
বোল”-_অর্থাৎ সংসারেও থাক এবং হরিনামটাও বল। নিত্যানন্দ 
ঠাকুর এই সহজ উপায় বলিয়। দিয়া এক পক্ষে সংসারীদিগের পক্ষে 
ভালই করিয়াছিলেন । তিনি নিজে কুমার বৈরাগী হইয়া থে সংসারী- 
দিগের অবস্থাসঙ্গত উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহাই পরম উপকার, কিন্ত 
এই স্বুলভ-প্রণালী দ্বার। যে কি পধ্যন্ত হিতসাধন হইয়াছে, তাহা আমর! 
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বলিতে অ্মর্থ, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের কল্যাণ না' 
হইলে নিত্যানন্দ ঠাকুর মে কথা বলিবেন কেন? নিত্যানন্দ ভক্তেরা' 
কুষ্ণের সংসার জানিয়া সংসারে অবস্থান পূর্বক দিনযাপন করিতেন 1 
কালক্রমে শ্্েচ্ছ শিক্ষার পরাক্রমে এবং নানাবিধ বিজাতীয় উপদেশ দ্বারা, 
সে ভাব অপনীত হইয়া সন্দেহের উত্তেজনা আরম্ভ হইল। স্ৃতরাং, 
অতি সত্বরই কৃষ্ণভাব অনৃশ্ঠ হইয়া গেল। 

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এমন কিন্তু ত-কিমাকার হইয়া দাড়াইয়াছেন 
এবং গৃহী-বৈষবের! শ্রেচ্ছাহার করিতেছেন, মতস্তের ত কথাই নাই, 
মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, দ্বেষাদ্বেষী ভাব, লাম্পট্য ও স্থরাপান দৌষ সকল 
আদরপূর্বক শিরোধাধ্য করিয়া লইতেছেন। এই প্রকার শ্রেচ্ছাচারী 
বাতীত বাহার! ছুই চারিখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্বা 
নঙ্ীর্তনে ভাবাবেশের ভান করিতে শিখিয়াছেন, তীহারা চৈতন্টের 
কিস্ব। তাহার গণ-( ভক্ত ) বিশেষের স্বরূপ বলিয়া, আপনা আপনি স্ফীত 
ভইয়া থাকেন । এই সকল কারণে, চৈতন্য ধন্মের বিকৃতি সাব্যস্থ করা 
অতি বিরুদ্দ কথ! নহে । শক্তি-মত বাস্তবিক পুরাণঘটিত বটে। থাহা 
কিছু দেখিবার, বুঝিবার, উপলব্ধি করিবার আছে, সে সকলই শক্তির 
বিকাশ মাত্র। কি বৈদিক, কি পৌরাণিক, কাহাকেও শক্তি ছাড়া 
বল! যার না কিন্ত কালপ্রতাপে তাহ! এক্সণে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভাবে 
পরিণত হইয়া গিয়াছে । শাক্তেরা কালীর উপাসক বলিয়৷ পরিচিত 
এব তাহারা অন্ান্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগের ন্যায় সাম্প্রদায়িক ভাবে 
অভিভূত । 

শক্তিকে পূজা করা শাক্তদিগের প্ররূত উদ্দেশ্ত কিন্তু এক্ষণে সেই 
উদ্দেশ্ট কাহার কতদূর আছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীরমান হইতেছে । একদা 
কোন বাক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মহাশয়! আর বাটাতে মহামায়ার 
পূজা হয় না কেন? সে এই বলিয়! উত্তর দিয়াছিল যে, আমার আর 
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বাত নাই সুতরাং পূজার স্থখ চলিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ যতদিন দন্ত ছিল, 
ততদিন বলিদানের ছাগ মাং ভক্ষণে সুবিধা ছিল। দন্ত স্থলিত 
হওয়ায়, আর সে স্থখ হইবার উপায় নাই। ফলে এই মতে এই প্রকার 
চরিত্রেরই অধিকাংশ বাক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
কালীঘাট তাহার প্রত্তক্ষ প্রমাণ। পূজা যত হউক আর নাই হউক, 
ছাগের শ্রাদ্ধট। যথেষ্ট হইয়া থাকে । ধাহাদের বাটাতে কালী কিন্ব। অন্ত 
শক্তি পূজা হইতে দেখা যায়, তাহারা পূজার জন্ত যে পথ্যন্ত অন্থরক্ত 
হউন ব| নাই হউন, বাহিক আড়ম্বরেরই যথেষ্ট প্রাছুর্তাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই কাঁলের ইহাই স্বভাবদিদ্গ। শভতি-সাধকেরা পঞ্চ 
মকার* লইয়া সাধন করিয়া থাকেন | দিবারাত্র স্থরাপানে অভিভূত 
থাকা, ভৈরবী লইয়া সম্ভোগ করা, মাংস ভঙ্গণ, ইহাই লাধনের বিষয় 
বলিয়া কগিত হয়, কিন্ত ব্মান সময়ের কিছু পর্বের রাঁমপ্রসাদ এই 
শক্তি সাধক ছিলেন। তিনি স্থর'পান সম্বন্ধে বলিয়া শিয়াছেন ₹_ 
“শ্ুরাপান করি না আমি, সুধা ( নামামৃত ) খাই জয় কালী বলে। 
আমার মন মাতালে ( ভাবের উচ্ছ্বাস ) মাতাল করে, 
(সব ) মদ-মৃতালে মাতাল বলে। 
গুরুদ্ভ গুড লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মসলা দিয়ে (মা) 
আমার জান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন-মাতালে । 
মূল মন্ত্র যন্ত্র ( রেহ) ভরা (আমি ) শোধন করি বলে তারা (মা) 
রামপ্রসাদ বলে এমন সুর, খেলে চতুর্বর্গ মেলে ।৮ 
এখনকার শক্তি সাধন পক্ষে যখন সুরা, মাংস, মৈথৃনাদির প্রাব্গ 
ঘটিয়াছে, তখন পূর্ব্রের ভাব আর নাই বলিতে হইবে। এস্থলে হিন্দুভাব 
শক্তি পূজা, যবন ও গ্রেচ্ছ ভাব তামসিক কাধ্য কলাপ। 


* মছ্য, মাংস, মুন্তা, মত্ত এবং মৈথুন | 
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বর্তমানে এই এক নৃতন স্ষ্টি হরিসভা। হরিসভায় কালোচিত 
স্বভাবের স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে 
কলিষুগের বর্তমান সময়ের অর্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে, হরিসভা বলিয়া এমন 
কোন ধর্মালয়ের প্রসঙ্গ ছিল কি ন|--তাহার এঁতিহাসিক প্রমাঁণাভাব 
বলিয়া আমাদের ধারণা আছে। ধশ্ম প্রাণের সামগ্রী, মনের অধিকারের 
অতীত; এই নিমিত্ত ঈশ্বর মনের অগোচর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত 
হইয়াছেন। 

ধর্ম সাধকেরা সংসারের কলরব অসহ্য জ্ঞানে এবং ঈশ্বরলোভের 
প্রতিবন্ধক বুঝিয়া বিজনে যাইয়। বসতি করিতেন। তাহার। জনশূন্য- 
স্থানে উপবেশন পূর্বক নিমীলিত-নয়নে ধ্যান করিয়া, অনেক কষ্টে 
্রদ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিতেন। তখনকার সাধকদিগের 
তপশ্চারণের কঠোরতা দেখিলে মনে হয় বে, ঈশ্বরলাভ করা অতি 
গুরুতর ব্যাপার ছিল, কিন্তু বর্তমান কালের যাবতীয় ধন্ম-মন্ডে, ঈশ্বর 
সাধন কর। বারপরনাই স্থলভ হইয়! ঈীড়াইয়াছে। হুরিসভা তাহার 
একটা দৃষ্ান্তের স্থল। প্রতি রবিবারে সকলের অবকাশ আছে; বিষ 
কম্মের তাড়না! নাই, কন্মস্থানের কত্তৃপক্ষদিগের আরক্তিম ঘুণিত চক্ষু 
দর্শনের ভয় নাই, তাই সে দিবস প্রাতঃকালে স্্ীপুত্রের দাসত্ব খতের 
সদ আদায় দিয়া অপরাহ্ণে পাচ-ইয়ারে একত্রিত হইয়। থাকেন। 
তখন শ্রীষস্ভাগবতের একটা কিন্ব। দুইট। শ্তরোকের ব্যাখা। শ্রবণ কর] হয়) 
তদনন্তর কেহ ধশ্ম-জগতের কোন বিশেষ অবস্থা! লইর। কিঞ্চিৎ আন্দোলন 
করেন এবং পরিশেষে নৃত্য গীতাদির দ্বারা সভ1 এক সপ্তাহের জন্য সমাপ্ত 
হইয়। যাঁর! এই ব্যবধানের মধ্যে কেহ হয়ত ইট্মন্ত্র জপ অথবা অন্য 
কোন প্রকার ধর্-কম্ম করিতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিরা তাহার 
কোন সংশ্রবই রাখেন নাঁ। থাহা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, 
এ প্রকার ধর্মসভা। স্থাপনের উদ্দেশ্ত কি? 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে ফে ধশ্ধ প্রাণের সামগ্রী, নিজের সাধনের বস্তু । 
লোকের নিকট ধাশ্সিক বেশে অবস্থিতি করিলে বাস্তবিক ধর্শপরায়ণ 
হওয়! যায় না, তাহাতে লোকে প্রতারিত হয় মাত্র; কিন্তু অন্তর্যামী 
ভগবান্‌কে তাহাতে বিমুগ্ধ করা যায় না এবং ধর্শের বিমল স্বখ শান্তি 
নিজেরও উপলব্ধি হয় না। থিয়েটারে ও যাত্রায় যেমন সন্ন্যাসী সাজিয়া 
উপস্থিত দর্শকরুনের মোহ উপস্থিত করিয়া দেয়, কিন্তু অভিনেতৃগণ সে 
সকল নিজে কিছুই অন্বধাবন করিতে সমর্থ হয় না। লোক দেখান 
ধর্মালোচনাও তদ্রপ । 

পুরাকালে আচাধ্য যখন শিষ্তমগ্ুলীকে শিক্ষা দিতেন, তখন অনেকে 
একত্রে উপবেশন করি ধশ্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। পরে যখন 
গৌরাঙ্গদেব এ প্রদেশে নাম সন্কীর্ডনের প্রণালী প্রচলিত করেন, তখন 
একাধিক বাক্তির৷ একত্রে সমবেত হইয়া নে কাধ্য করিতেন সত্য, কিন্তু 
নিয়মপর্ষক পাঠ, বক্তৃতা, পরে সঙ্কীর্তন, একপ কোন নিয়ম ছিল না। 
ধর্ম-জগতে নিরম কিসেব ? বিশেষতঃ নাম সন্কীর্ভনে যখন উন্মত্তত। 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তথন আপনিই আপনার ভাব হারাই ফেলে । 
এমম অবস্থায় নিয়ম, বিধি লক্ষা রাখিবে কে? গাচজনে মিলিত হইয়া 
একটা কাধ্য কর৷ স্্েক্ছদিগের ভাব। এই ভাব দ্বারা ব্রাহ্গ-সমাঁজ স্থাপিত 
হয়। ব্রাঙ্গলমাজের অন্তকরণ আমাদের হরিসভা। ইহা। প্রথমে দে 
ভাবেই উৎপত্তি হুইয়াছিল। পরে আমোদপ্রিয় যুবাদিগের পাঁচটা 
সখের মধ্য হরিমভাও একট! আমোদের কথ। হইয়। ঈাড়াইয়াছে। সহজে 
অল্প বিদ্যায় নাম বাহির করিবার এমন স্থুব্ধা আর নাই | মগ্য-মা"। 
ভক্ষণ, বার-নারীর সহবাস, মিথাকথা কথন, লোকের কুৎসা প্রচার, 
অপর ধর্শের প্রতি দেষাদ্বেয়ী ভাব ও কটু বাক্য বরিষণের পক্ষে বিশেষ 
উন্নতি হইয়। থাকে । 

এই কলিকাতা! সহরে এবং ইহার সন্নিহিত অনেক স্থলে হরিসভা 


সস 
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আছে। আমরাও কয়েকস্থানে মধ্যে মধ্যে গননাগমন করিয়া দেখিয়াছি 
কিন্তু কুত্রাপি সাধন. ভজনের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হয় নাই। 
আত্মোক্নতির প্রতি একেবারে ভূল হইয়া গিয়াছে । হরিনাম যে ইহ 
এবং পরকালের উপায় এবং অবলম্বন, তাহ! অগ্যাপি বোধ হয় কাহারও 
বোধ হয় নাই। কেবল আড়ম্বর__আড়ম্বর__আড়ম্বর । আমাদের 
সভায় অনুক পাঠক পাঠ করেন, অমুক পণ্ডিত বক্তা, সামবাৎসরিকের 
দিনে এত দরিদ্্ুকে বন্ত্রদান করা, ইত্যাদি কেবল আড়ম্বরের প্রতিধ্বনিই 
হইবে এবং তাহা ছাপাইয়া! সমালোচনার নিমিত্ত সংবাদ-পত্রে প্রেরিত 
হইন্ব! থাকে । হরিসভার ত এই দশ! 

কেহ বা বলিতে পারেন যে, অন্যপ্রকার আমোদ আহ্লাদে দিনযাপন 
না করিয়া এশ্বরিক নামে কিয়দংশকাল য্ঠপি কাটিয়া যায়, তাহ! হইলেও 
সময়ে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা । আমরা ধশ্ম সম্বন্ধে একথা বলিতে চাহি 
না। ধন্ম আমাদের জন্য নহে, ধন্মেরই জন্ত ধন্ম। আনন্দ তাহার ছায়া 
বাত্র। আমোদের জন্য ধন্ম করা ইহাই কালধর্ম বটে, আমর! তাহাই 
বিশিষ্ট করিয়। দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

হরিসভার যে কাধ্য কর! হর, তাহাতে নারায়ণের অর্চনা, লীলা 
অবণ এবং তাহার রসাম্বাদন করাই উদ্দেশ্ত । এই স্থানে গ্রকুত হিন্দু 
ভাব আছে। কিন্তু নারায়ণ পূজা, লীল। শ্রবণ এবং রসপান করিবার 
অধিকারী হইতে হইলে কোন্‌ অবস্থ। লাভ কর! উচিত? তামসিক 
কিম্বা রাজসিক ভাবের লেশমাত্র সংশ্রব থাকিলে নারায়ণের লীলায় 
অধিকার জন্মে না। সত্বপ্তণে কিঞ্চিৎ সাহায্য হয় বটে কিন্তু শুদ্ধ সত্বই 
তাহার প্রকৃত অবস্থা । থে পধান্ত সে অবস্থ। উপস্থিত না হয় সে পধ্যন্ত 
নামেই নির্ভর করিয়া থাকাই ধশ্মশাস্ত্রের উপদেশ। হৃরিসভায় এইস্থানে 
বিরত ভাব ঘটিয়াছে, ইহা সেই নিষিত্ত প্রেচ্ছ-ভাব বলিয়া নির্দেশ করা 
যাইল। 


২০৬; তত্ব-প্রকাশিকা 


মনুষ্েরা অবস্থার দাস। স্ৃতরাং আমরা যখন হিন্দু রাজাদ্িগের 
অধীনে ছিলাম, তখন সকল বিষয়ে হিন্দুভাব রাজাকর্তৃক রক্ষিত হইত 
এবং রাজ! প্রজার একপ্রকার ভাব বিধায়, পরম্পর সামঞ্স্ত হইয়া 
যাইত। যবন রাজের একাধিপত্য স্থাপিত হইলে যাবনিক ভাব প্রবল 
হইয়া উঠে, স্থৃতরাং দুর্ধধল হিন্দুপ্রজাদিগের হিন্দুভাব অনেক পরিমাণে 
খর্ব হইয়া যাবনিক ভাবের আশ্রযস্থান হইয়াছিল। ক্রমে সামাজিক 
এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্যেরও বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়৷ গিয়াছিল। স্বাধী- 
নতার খর্ব হইলে ধেমন মানসিক কাধ্য সন্কৃচিত হইয়া থাকে, তেমনি 
বাহিরের বিষয়েও দেখা যায়। বিজাতীয় রাজার অধনীনস্থ হইলে আপন 
ইচ্ছামত কোন কাধ্য কর। যায় না। রাজদগড প্রতিক্ষণ বিভীষিক! 
প্রদর্শন করে । মনের প্রকৃতভাব সঙ্কৃচিত করিয়া কালের ন্যায় কাধ্য করিয়া 
যাইতে হয়। এই নিথিত্ত হিন্দুদিগের বেশ-ভূষা ও আহারাদির পরিবর্তন 
ংঘটিত হয়। স্ত্রীস্বাধীনত।, স্্ীশিক্ষ| উঠিয়। যায় মাতৃ-ভাষার স্থানে, 
আরব্য ও পারস্য ভাষা প্রবিষ্ট হয়, পুরাণ ঘটিত পূজার সহিত সত্যপির 
এবং মানিকপিরের সিন্লির ব্যবস্থ। হর়। এইরূপ হিন্দু-সমাজ এক অপূর্ব 
ভাব ধারণ করিরাছিল। 

পুনরায় হিন্দুদিগের এই অবস্থার পরিবর্তন উপস্থিত হইল। শ্েচ্ছা- 
ধিকার স্থাপন হইতেই যবন-ভাবের দৈনিক অন্তমিত দেখা যাইল! 
আরব্য ও পারস্য ভাষ। ভাগিরথীর অতল-স্পর্শ জলে সমাধি প্রাপ্ত হইল । 
্েচ্ছ-পরিচ্ছদ, খ্রেচ্ছ-আহার এবং ধ্রেচ্ছ-ভাষ। হিন্দুর অব্লম্বন হইয়া' 
গেল। সামাজিক রীতি-নীতি স্রেচ্ছ-ঢংএ গঠিত হইল । মানসিক 
ভাব স্রেচ্ছভাবে উন্নতি সাধন করিতে শিক্ষ। করিল । হিন্দু-ধশ্মের যাহা 
কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহ। সমূলে মূলোৎপাটিত হইল । স্বীস্বাধীনত! ও 
সত্রীশিক্ষার দ্বারোত্ঘাটিত হইল। মহিলামহলে শিল্প ও কারুকার্যের 
শিক্ষা আরম্ভ হইল। হিন্দু ও যবনের বঘৌগিক নাম খ্্রেচ্ছাকারে পরিণত 
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হইল। এমন স্থলে, আমাদিগকে অবস্থার দাস না বলিয়া অন্য আখ্যা 
প্রদান করা যায় না। আমরা বাস্তবিক হিন্দু বটে। হিন্দু শোণিত শুক্র 
এখনও ধমনিতে প্রবাহমান রহিয়াছে কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে ? 
যবন এবং শ্রেচ্ছের। ছুই দিক্‌ দিয়। সঞ্চাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন 
দিকে পালাইবার উপায় নাই। যেমন শীতকালে শীতের হস্তবিমুক্ত 
হওয়া খার না। বর্ষায় বর্ষা এবং বসন্তে বসন্ত কালের অধিকার অতিক্রম 
কর। কাহার সাধ্য নহে, সেই প্রকার স্বাধীন রাজাদিগের অধীনস্থ হইলে 
রাজার নিয়মের বশীভূত হইতে বাধ্য হইতে হয়। এই বাধ্যবাধকতাই 
আর্গাদের স্বভাব পরিবর্তনের কারণ হইয়াছে । 

এক্ষণে আমাদের উপায় কি হইবে ? আমরা হিন্দু, ঘবন ও ফ্রেচ্ছ- 
ভাবের যৌগিক হইয়া আধ্য সন্তান নামে অভিহিত হইব, না বাস্তবিক 
্রেচ্ছভাবেই সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইয়া যাইব ? 

আধ্যদিগের স্তায় অবস্থায় আরোহণ কর। এখনকার অবস্থায় সম্পূর্ণ 
অসম্ভব বলিয়। নিশ্চয় ধারণা হইতেছে | কারণ, স্বাধানত। প্রথম সোপান 
কিন্ত সে আশ] দুরাশা মাত্র । এ অবস্থায় তাহা কল্পনায় স্থান দেওয়! 
বাতুলের কন্ম স্থতরাং আধ্যখ্যাতি পুনরুদ্ধারের কোন আশা নাই । যাহা 
কিছু হিন্দভাব আছে, তাহা ইচ্ছাপর্ধক বিনষ্ট করিয়া, একেবারে ্রেক্ছ- 
জাতিতে পরিবর্তন হইয়! যাওয়। মনে করিলে, আপনাতে আপনি ধিক্কার 
উঠিয়া থাকে এব আপনাকে আপনি কুলাঙ্গার বণিয়া যেন সম্বোধন 
করে! 

আমাদের ভবিস্তপুরাণে শুনিঘাছি এবং বর্তমান কালের অবস্থাতেও 
দেখিতেছি যে, আর হিন্দুকুল থাকিবে না। যেমন পন্মানদী গ্রামের 
নিয্দেশ ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া একদিনে উপরিভাগ উদরসাৎ করে, 
রেচ্ছভাব সেইরূপে আঘাদের গ্রাস করিয়৷ সমুদায় একাকার করিবে । 
আমাদের পাঠ্য পুস্তকে শ্রেচ্ছভাব, বস্ত্ে শ্্েচ্ছভাব, আমোদে শ্রেচ্ছভাব,. 


ন্‌ ০৮ ভত্ব-প্র কাঁশিকা 


উধিতে শেচ্ছভাব এবং স্রচ্ছ ধর্ম চতুদ্দিক দিয়া প্রচার হইয়াছে। এখন 
অস্তঃপুর পর্যয্ত তাহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 

ধাহারা এ পর্য্যন্ত স্লেচ্ছবিদ্ধ| শিক্ষা করেন নাই, শ্লেচ্ছদিগের বিশেষ 
(কোন সংশ্বব রাখেন নাই, তথাপি তাহারা কালের নিয়ম অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই। এমন দুরন্ত “ব্যাধির” আবির্ভাব হইয়াছে যে, 
তাহা আর আর্ধচিকিংসাম় ফলদর্শে না, স্থতরাং প্রাণের প্রত্যাশায় 
শ্েচ্ছ-চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎদিত হইয়া গ্রেচ্ছাহার ও শ্রেচ্ছ গষধের 
দ্বারা মাবোগাযলাভ করিতে হইতেছে । আধাবিষ্যায় অনভিজ্ঞ স্ৃতরাং 
আধ্ীয় শাস্ত্াধায়ন করিতে অভিলাষ জন্মিলে, প্রেচ্ছদিগের পুস্তক পাঠে 
তাহা জানিতে হয়। এইরপে শ্রেচ্ছভাবের হস্ত হইতে কোন মতে 
পরিত্রাণের উপায় না| 

মনুযেরা, দেহ এবং মন এই দুই ভাগে বিভক্ত । দেহের অবস্থাক্রমে 
মনের অবস্থাও ঘটিয়া থাকে । দেহের থে অবস্থ।॥ তাহাতে প্রেচ্ছ-শৃঙ্খলে 
আপাদমস্তক আবদ্ধ হইয়াছে । এখন স্থান নাই, যথায় তাহা স্পশ 
করে নাই। মনও তদ্রুপ হইয়াছে। পদমূলে একটা ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ 
হইলে মন যেমন স্বভাববিচুত হয়, এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে! এমন 
স্থলে উপায় কি? চিকিৎস! শাস্ডের একটা নিয়ম আছে যে, ছুইটী কারনে 
'রোগোত্পত্তি হইয়া থাকে । একটাকে পূর্ববত্তী কারণ এবং অপরটাকে 
উত্তেজক কারণ বলে। পূর্ববর্তী কারণ অগ্রে অপনীত করিয়া উত্তেজক 
কারণ দূরীভূত করিলে রোগমুক্ত হইয়৷ থাকে কিন্তু আমরা এ নিয়মে 
চিকিৎসিত হইতে পারি না। যে স্থানে উত্তেজক কারণ দৃরীভূত কর 
না যায়, সে স্থানে কেবল বলকারক পথ্যের সাহাধ্যই একমাত্র ভরসা; 
তত্ধারা সময়ের প্রতীক্ষা হইয়] থাকে। 

আমাদের যখন এই অবস্থা ঘটিয়াছে, তখন আধ্যধর্ম সাধন করা 
'আমাদের কার্য নহে। স্থতরাধ্ বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি বর্তমান 
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অবস্থাসঙ্গত করিয়! না লইয়া, তাহ। একেবারে পরিত্যাগ করাই এক্ষণে 
যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। ক্ষীর, দি, দুগ্ধ, মস্ত, মাংসাদি ভক্ষণ করা স্থথের 
কথা বটে, কিন্তু উদনরা ম়গ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ব্যবস্থা নহে। স্ত্রী 
সম্ভোগ করা মন্থষ্ জীবনের সর্বপ্রধান স্ুখ কিন্তু ্ায়বীয় রোগীর পক্ষে 
তাহ। একেবারেই নিষিদ্ধ। সেইরূপ আমাদের অবস্থয়ি আর্ধ্য-শান্ত 
একেবারে ব্যবহার হইতে পাঁরে না । একথাটা বলিতে প্রাণ কাদিয়া 
উঠিতেছে কিন্তু কি করা যার, উপাদ্র নাই । ইহা ন৷ করিলে আমাদের 
এবং আধ্য-শান্ধ উভয়েরই অকল্যাণ হইবে । এ অবস্থায় কেবল জীবন 
ধারখের, জন্য যাহার যে প্রকার অবস্থা! ও যে প্রকার ভাব, তন্দার। 
ভগবানের নাম অবলম্বন করাই কর্তব্য । নামে যাহা হইবার ভইবে। 
ফগ্ঘপি কাহার 'ভাগা সু প্রসন্ন হর, তাহ! হইলে নামেই ঈশ্বরের রপদশন 
এবং শিক্পাণ ও ননাধি লাভ হইয়! যাইবে । 

এইজন্য বলি থে বর্তমান কালে যত বিকৃত ধন্মের টি ভইয়াছে, 
তাহ।তে যে সুধাময় ফল ফলিতেছে, তাহ! সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। 
বিবাদ, কলহ ভিন্ন কোন কথাই নাই । কোথায় প্রাণের শাস্তির জন্য 
ধশ্মোপাজ্জন করিতে হইবে, কোথায় বিষয়-জরের যন্ত্রণা বিমুক্ত হইবার 
জগ্ত ধর্মরূপ মহৌদধি সেবন করিতে হইবে, তাহার পরিবর্তে বিষম 
জরাক্রান্ত্র হইয়া প্রলাপ বকিবার আবশ্যক কি? 

আমরা যাহা প্রস্তাব করিলাম, তাহা অদ্যকার বাবস্থ। নহে। 
আঘাদের ছুদ্দিশ। ঘটিবে জানিতে পারিয়াই, ভগবান্‌ “হরের্নামৈব কেবলম্‌, 
কল নান্তেব নাস্তেব নান্তোব গতিরন্যাথা” বলিয়া, তাহার উপায় স্থির 
করিয। দিয় গিয়াছেন। আমরা কালের অবস্থাচক্রে ঘেমন ভাবেই 
পরিণত হই, ঈশ্বরের ন।ম মাত্র অবলম্বন করিয়া থাকিলে কাহার সহিত 
কোন মতান্তর হইবার সম্তাবন| নাই । যেমন, রামকষ্চদেব বলিয়াছেন, 
জলকে জল, নীর, পানি, ওয়াটার, একোয়া নামে সকলে পান করিয়া 
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থাকে। নাম ভিন্ন ভিন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন হইল বলিয়া কি জলপান, 
সম্বন্ধে কাহার মতভেদ হইতে পারে? নাঁনামের প্রভেদের জন্য 
পিপাদা নিবারণের কোন তারতম্য হয়? 

এই কথায় অনেকে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া থাকেন যে, 
হরিনামই কলিযুগের একমাত্র অবলম্বন । অতএব হরিনামের পরিবর্তে 
কালী, শিব, ছুর্গ| বা রাম, কিস্বা যীশু বলিলে চলিবে না। আমরা 
একথ। অস্বীকার করি; কারণ, শাস্তের মন্ত্র ঈশ্বরের নাম। ঈশ্বর এক 
অদ্ধিতীয়। তীহাকে উদ্দেশ্ত রাখির! প্রত্োক সাধক সাধন করিয়া 
থাকেন। তীহাদের যে ভাব, সেই ভাবের যে নাম, তাহাই তাহাদের 
অবলম্বনীয়। ধাহাঁরা কালী বলেন, তাহাদের উদ্দেশ্য চিত্শক্তি এবং 
অবলম্বন নাম। হরি উপাসকেরা শ্রকুঞ্চের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, শাহাও 
চিৎশক্তি এবং অবলম্বন নাম। মুসলমানদিগের এবং খৃষ্টান প্রভৃতি 
গ্রত্যেক ধশ্মমতেও এই দুইভাব জাজল্যম।ন রহিয়াছে। এই নিমিত্ত 
কলির নাপ্-মাহাত্ময কুত্রাপি পরিভ্রষ্ট হয় না। 

নাম-মাহাত্মা সম্বন্ধে এইস্থানে আমরা দুই একটা দৃষ্টান্ত প্রদান 
করিতেছি ত্রাঙ্মদমাজে নিরাকার ঈশ্বর সাধন হইবার নিমিত্ত সর্ব- 
প্রথমে ব্যবস্থা হইয়াছিল । পরে, কাল সহকারে তথায় মৃদক্াদি সহবোগে 
ঞ্ুপদের র়া-রাগিণীর স্কুর লয়ে ব্র্ষের নাম কীর্তন হইতে আরন্ত হয়। 
ব্রন্মের নাম কীর্তন হওয়া ব্রক্ষোপাসনার অঙ্গ হইলেও, অবিকল 
বৈদান্তিক ব্রহ্মভাব নহে ; কারণ, তাহাতে ধ্যানই একমাত্র সাধন এব* 
জড়পদার্থাদি ব্রদ্মের মায়ার অন্তর্গত বলিয়৷ কথিত হয়। সে যাহা ₹., 
এই প্রকার নাম কীর্তন করায় কালধর্্মই প্রকাশ পাইয়াছে। পরে, 
সেই ব্রাঙ্মসয়াজে গৌরাঙ্গীয় ভাব আসিয়া প্রবেশ কর্লি। গৌরার্গদেব 
অবতীর্ণ হইয়া ভগবতীয় হরিনাম সাধনের উপায় করিয়! যান। তিনিই 
খোল করতালের সৃষ্টি করেন। তীহার সময়েই কীর্তনের স্থর বাহির 
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হয়। এই গোৌরাঙ্গীয় কীর্তন, খোল, করতাল এক্ষণে ব্রাক্মদমাজে 
বিশিষ্টরূপে প্রবেশ করিয়াছে । তাহাদের আর নাম সঙ্বীর্তন ব্যতীত 
প্রাণ শীতল হয় না। গৌর নিতাইএর নাম উপ্ট। করিয়াও গ্রহণ করা 
হইতেছে । সেইজন্য বলিতেছি, কাঁলধন্ম অতিক্রম করিয়া যাইবার 
কাহারও অধিকার নাই । জানিয়াই হউক কিন্বা না জানিয়াই হউক, 
তাহা করিতে সকলেই বাধ্য হয়। 

নামের মহিমা যে কি প্রবল, তাহা যতই পর্যালোচনা! করা যায়, 
ততই তাহার কাধ্যকলাপের সুক্মগতি দেখিয়৷ আশ্চধ্য হইয়া থাকিতে 
হয়| " খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা কি না- পরিশেষে গির্জ! ছাড়ি, পথে পথে 
গৌরাঙ্গীয় নাম সঙ্কীর্ভনের প্রণালী অবলম্বনপূর্ববক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ 
করিলেন! তীহার। করিলেন কি? 

যাহার] ধন্মকম্্ম ভাল নয় বলিয়। আপনাদের জাতি পরিত্যাগপূর্বক 
্রেচ্ছধন্ম আশ্রয় করিলেন, পরে তাহা হইতে আবার পরিত্যক্ত ভাব 
ল্টঘ| কাড়াকাড়ি কেন? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে 
নাম সন্কীত্তনে প্রাণ শীতল হয়, গ্রেমভক্তির সঞ্চার হয়; স্বতরাং এমন 
সুলভ উপায় কি আর আছে? ভাই ব্রাহ্ম! ভাই খৃষ্টান! তোমরা 
আমাদেরই বাটার ছেলে, দুরভাগাবশতঃ কলির অত্যাচারে পথহারা 
হইয়। কোথায় যাই়। পড়িয়াছিলে, ফি ভাবিয়া থে এতদিন কাটাইলে, 
তাহা তোমরাই বলিতে পার, কিন্ধু এখন কূল পাইয়াছ, নাম সন্গীর্তন 
করিতেছ, নামের মত্ততায় স্বর্গের বিমল প্রেমকণার আম্বাদন গাইতে, 
ইছা৷ দেখিয়। কাহার না মন প্রাণ পুলকিত হয়? কেবল তাহাও নহে, 
তোমাদের আরও উপায় হইয়াছে। রামরুষ্দেব তাহার বাবস্থা 
করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে কেহ, যে ভাবে, বে 
জাতিতে, যে কোন অবস্থায়, ব্রক্মের-_এক অদ্বিতীয় বর্ষের নাম, 
যেূপেই হউক, গ্রহণ করিবে, তাহারই পরিত্রাণ হইবে, তাহাতে 
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কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মেরা এবং থুষ্টানেরা, অর্থাৎ 
ধাহাদের বাস্তবিকই ধর্দের জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়াছিল, তাহারা 
রামরু্দেবের চরণপ্রান্তে যাইয়া আশ্রর গ্রহণ শ্রিযাছিলেন এবং 
অগ্ঠাপিও করিতেছেন । আমর] সেইজন্য বলিতেছি যে, কালধর্শের 
অধিকার অতিক্রম করিয়া! যাইবার কাহারও শক্তি নাই। 

নাম মঙ্থীর্তনের ভাব অন্তস্থানেও দৃশ্য হইতেছে। মুক্তিফৌছ 
বলিয়। থে খুষ্টায় সম্প্রদায়টী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়। বেড়াইতেছেন, 
তাহারাও সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইয়। রাজপথে বাছ্যাদি মহকারে কীন্তন 
করেন। এন্থলেও সেই গৌরাঙ্গীয় সন্ীর্ভনের ভাব দেখা ঘায়। অতএব, 
নাম ভিন্ন আর কাহারও গতি নাই । 

নাম সাধনের দুইটা মত আছে। নাম জপ করা অর্থাৎ নাদে 
চি্তার্পণ করিয়া অবস্থিতি করা, অথব। আপনার অভীষ্ট ঈশ্বরের বূপ- 
বিশেষে আজে।ৎসর্গ করিয়া, ভগবানের কাঁধান্ঞানে, সাংসারিক কাধাই 
হউক, কিনব! ধশ্মসন্বন্ধীর অন্ুষ্ঠানই হউক, অসন্দিগ্কচিত্তে নির্বাহ করিয়। 
যাইতে হর। পূর্বেই কথিত হইয়াছে ষে আমর| অবস্থার দাস। 
শরীর ও প্রকৃতি ঈশ্বরদত্ত, সুতরাং স্ৃষ্টিকর্ত। তিনি । তাহার যেরূপ 
অভিপ্রায় হইবে, আমাদিগকে মেইরূপে পরিচালিত করিবেন । আমর! 
যদিও সময়ে সময়ে অহংজ্ঞানে আপন।রই প্রাধান্য স্থাপন করিয়া 
থাকি, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমের কথা । কারণ, আমি কোন কাধ্য 
করিব বলিয়া স্থির করিতেছি, পরক্ষণেই কোন ব্যাধি অথব1 মুল 
আসিয়া তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া দিতেছে । আপন অবস্থা উদ. ৩ 
করিবার জন্য চেষ্ট/ পাইতেছি কিন্তু সর্ধত্রে সমান ফল ফলিতেছে ন|। 
যেস্থানে ঈশ্বরের যেরূপ ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাই হইয়। থাকে । , আত্ম- 
নিবেদন করিলে এই প্রকার অস্তদৃষ্টি জন্মে । 

৮৬। একটী পক্ষী, কোন জাহাজের মান্তুলে বসিয়া 
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থাকিত ; চতুন্দিকে জল, উড়িয়া যাইবার স্থান ছিল না। পক্ষী 
মনে মনে বিচার করিল যে, আমি এই মাস্তুলকেই অদ্বিতীয় 
জ্ঞান করিয়। বসিয়া আছি, হয়ত কিঞ্চিৎ দূরে অরণ্য থাকিতে 
পারে। এই স্থির করিয়া! উড়িতে আরম্ভ করিল। সে 
যেদিকে ধাবিত হইল, সেইদিকে অনন্ত জলরাশির কোথাও 
কূল কিনারা পাইল নাঁ। যখন চতুদ্দিকে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া 
পড়িল, তখন সেই মাস্তলে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আশ্রয় 
লইল্‌ু। সেইদিন হইতে তাহার মান্তল সন্বন্ধে অদ্বিতীয় 
বোধ স্থির হইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে কালষাপন হইতে লাগিল । 
ব্রন্মতত্বও সেইবূপ। অনন্ত ত্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত ভাব জ্ঞাত 
না হইলে, তাহার প্রতি আত্মসমর্পণ করা যাঁয় না। এইজন্য 
সাধনের সময় বিচার আবশ্যক । 


৮৭। নাম অবলম্বন করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিতে 
পারিলে, আর কোনপ্রকীর বিচার করিতে হয় না। নামের 
গুণে সকল সন্দেহ, সকল কুতর্ক দূর হয়, নামে বুদ্ধি শুদ্ধি হয় 
এবং নামে ঈশ্বরলাভ হইয়! থাকে । 

৮৮। যেমন বুক্ষে পক্ষী বসিয়। থাকিলে করতালী দ্বারা 
তাহাদের উড়াইয়া দেওয়া হয়, তেমনি নাম সঙ্কীর্তনকালে 
করতালী দিয় নৃত্য করিলে শরীররূপ বৃক্ষ হইতে পাপ 
পক্ষীর' পলাইয়া যায় । 

৮৯। কলিকালে তমোমুখ চৈতন্যের সাধন ভিন্ন সত্বমুখ 
চৈতন্যের সাধন নাই । জত্বমুখ চৈতন্তের উপাসনায় মাধুর্য- 
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ভাবে কার্ধ্য হয় এবং তমোমুখ চৈতন্যে দাস্তিকতার লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । যেমন, কোন ধনীর উপাসনা করিয়া 


কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করা, ইহাকে সত্বমুখী চৈতন্য কহা যায়। 
এম্থানে ভগবানের কৃপালাভ করা উদ্দেশ্টা। তমোমুখ চৈতন্য 
তাহা! নহে। যেমন, ডাকাতের! কোন্‌ গৃহে অর্থ আছে আগ্রে 
স্থির করে, পরে কালীপুজান্তে স্থুরাদি পানপূর্র্বক জয়কালী 
বলিয়া বস্ত্রখণ্ড ছিন্ন করণান্তর, রে রে শবে টে'কি সহকারে 
গৃহের দ্বার ভগ্ন করিয়া সমুদয় অর্থ লইয়া যায়; তয়োমুখ 
সাধনেও তদ্রপ। জয়কালী জয়কালী বলিয়া উন্মত্ত হওয়া, 
অথবা হরিবোল হরিবোল বলিয়া মাতিয়া উঠা । 
হরিনাম সঙ্ধীন্তন তাহার দৃষ্টান্ত । সেইজন্য গৌরা্দেব, শিডা, 
খোল ও করতাল সহকারে, দলবদ্ধ হইয়া সন্কীর্ভন করিবার ব্যবস্থা করিয়। 
গিয়াছেন। নারদ ঠাকুর একাকী হরিগুণান্তগ্তণ গান করিয়া বেড়াইতেন 
কিন্তু কলিকালে তমোভাবাক্রান্ত জীব বলিয়া তাহাদের স্বভাবানসঘায়ী 
যুগধর্মেরও সংগঠন হইয়াছে। বাস্তবিক কথা এই, যখন নগর-কীর্ভন 
বাহির হয়, তাহা দেখিলে কাহার না হৃদয়-তন্বী আন্দোলিত হইয়া 
থাকে? 
৯০। অদ্বৈত জ্ঞান আচলে বেঁধে য! ইচ্ছা তাই কর। 
পৃথিবীর যেদিকে দৃষ্টি পতিত হয়, সেইদিক্‌ হইতেই নব নব 
পদার্থের নব নব ভাব প্রাপ্ত হওয়! যায়। তখন বোধ হয়, যেন সেই 
সেই পদার্থ এবং সেই সেই ভাব পরম্পর স্বতগ্ত্র। যেমন--বরফ, জল 
এবং বাম্প। এই অবস্থায় কাহার মনে না ইহাদের পার্থক; ভাব 
উদ্দীপন হইবে ? বরফ দেখিতে হীরকথণ্ডের ন্যায়, বর্ণবিহীন, কঠিন 
এবং অতিশয় শীতল গুণবিশিষ্ট পদার্থ। জল স্বচ্ছ, বর্ণবিবঞঙ্জিত, তরল 
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এবং ঈষৎ শৈত্য-ধন্ম-সংযুক্ত পদার্থ। বাপ্পের আকৃতি নাই, বর্ণ নাই, 
এবং দৃষ্টির অতীতাবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহ! অতিশয় উষ্ণ গুণযুক্ত 
পদার্থ। বরফ, জল এবং বাম্পের মধ্যে যে প্রকার স্বভাব দেখা যাইল, 
তাহাতে কে না এই তিনটা পৃথক্‌ পদার্থ বলিয়া বিবেচন| করিবেন? 
যাহারা পদার্থদিগের অথব| তদুভূত ভাব লইয়! পরিচালিত হইয়া থাকেন, 
তাহাদের সকল কাধ্যেই, সকল ভাবেই ভেদ-জ্ঞানের পরিচয় প্রাঞ্ধ 
হওয়া যায়। এই শ্রেণীর ব্যক্তির! স্থুলত্রষ্টা বলিয়া উল্লিখিত হইয়! 
খাকেন। ধাহার৷ বরফ, জল এবং বাম্পের স্থুলভাব পরিত্যাগ করিয়৷ 
সুকষা$ কারণ এবং মহাকারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন, তীহার! 
সেই দর্শনকলে, সুম্ধাবস্থায় দুই আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন 
অক্সিজেন প্রাপ্ত হন। কারণেত_এ ছুইটী বাশ্পের অপরিবর্তনীয় 
অবস্থ। সর্বজে পরিদর্শন করেন এবং মহাকারণে তাহাদের উতৎপত্তিস্থান 
নিরূপণ করিয়া, এক আদি শক্তিতে উপনীত হইয়া থাকেন। এই 
আদি শক্তি হইতে পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ মহাকারণ হইতে কারণে, কারণ 
হইতে সুক্ষ এবং স্ুক্ম হইতে স্থুলে নামিয়। আলিলে, পুনরায় বরফ, 
জল এবং বাষ্পে, বিচারশক্তি স্থগিত হইয়া যাইবে । যে পধান্ত, যে 
কেহ, বরফ ও জল লইয়া একপ্রকার বিচার না করেন, সে পধান্ত 
ইহাদের আভান্তরিক অবস্থা নিকূপণ করিবার অধিকার কাহারও জন্মে 
ন।। সে পধান্ত স্ুলের পার্থকা বোধও কিছুতেই যাইতে পারে না। 
সেইপ্রকার, ঈশ্বরতত্বের চরম জ্ঞান বা অদ্বিতীয় ত্রক্মবস্ত বিশিষ্টকূপে 
উপলব্ধি না হইলে, স্থুলদর্শনবশতঃ, স্থুল-জ্ঞানে প্রতিশিয়ত ঘূর্ণিত 
হওয়া, কাহার কখন নিবারিত হয় না। সে পধ্যন্ত বাহক ভেদজ্ঞান 
বিলুপ্ত হইতে পারে না। সে পধ্যন্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ভাবের অবসান 
হয় না| যাহার ত্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তিনি সকল বিষয়েরই তাৎ্পধ্য জ্ঞাত 
হইতে পারেন। যে কোন ভাব তীহাদের নিকট প্রতীয়মান হয়, 
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হার! তৎক্ষণাৎ তাহার অবস্থা বুঝিয়া লইতে গারেন। এই নিমিত্ত 
যে ব্যক্তি যে পর্যন্ত, যে কোন প্রকার, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিধি বাবস্থার 
দ্বারা আবদ্ধ থাকেন, সে পরাস্ত অন্থ সম্প্রদায়ের অবস্থা বুঝিতে না 
পারিয়। তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিঘা থাকেন সেই সাম্প্রদারিক 
ধর্মীবলম্বীর যে মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক বা ধর্শের স্থলভাঁব অপনীত হইয়া 
সুম্ধ। কারণ এবং মহাকারণ পধান্ত গমনাগমনের অধিকার জন্মিবে, 
সেউক্ষাণই বরুকের দৃ্ান্থের ন্যার তাহার মোহ-তিমির বিদূরিত হইয় 
যাইবে । আমাদের যে সকল শাস্ছ প্রচলিত আছে, ইহাদের প্রত্যেকের 
আছি উদদেশ্তাই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর । আমাদের প্রধান শান ঘেদ। 
ইাতে, এক অদ্বিতীয় ঈহরের কথা ॥ পুরাণে সেই আফিতীয় উবারের 
কথা এবং তন্ত্রাদিতেও এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা । এক্ষণে বে? 
পুরাণ এবং তন্ত্রাদির ঈশ্বরভাবের বিবিধ উপাসনা-প্রকরণ লইয়া অজ্ঞান 
ব্যক্তিরা যে বহু ঈশ্বরবাদের আপত্তি করিদা থাকেন, তাহার মীমাংসা 
করা যাইতেছে । যেমন পৃথিবীর নানাস্থানে নানাবিধ আকার প্রকার 
এবং অবস্থাভেদে নানাবিধ কুপ, খাত, পু্করিণী, নদ, নদী, সাগর এবং 
মহাসাগরের উত্পত্তি হর। কূপের সহিত আটলাটিক মহাসাগরের 
সাদৃশ্য আছে, এ কথা! কে বলিতে পারেন? কিন্ত সক, কারণ এবং 
মহা-কারণে কিছুই প্রভেদ দৃষ্ট হর না। সেইপ্রকার পুরাণ তন্ত্রাদিতে 
বহু আকারে, বহু ভাবে ঈশ্বরের উপাসন। ব্রিত হইয়াও অদ্বৈতভাৰ 
অতি স্ুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে । যখন যে দেবতার অর্চনা হইয়াছে, 
ঈশ্বর অর্থাৎ মহাকারণ হইতে সাকার বা স্থলভাব পরান্ত যে সাধক যা 
দেখিয়াছেন, তিনি তদ্রপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই দেই দেবতাদিগের 
উৎপত্তিস্থান উপলব্ধি করিয়া, অদ্বৈতজ্ঞানে পরিচয় দিয়! গিাছেন। এই 
সকল শাস্ত্রের অভিপ্রার কি, দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে অবাধে বুঝিতে পারা 
যাইবে । রামপ্রসাদ সেন তান্ত্রিক উপাঁসক বলিয়া পরিচিত আেন। 
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তিনি মৃগী কালীমুন্তি অবলম্বন করিয়া মাতৃভাবে উপাসনা করিয়া- 
ছিলেন । সেই মুশী কালী হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার যে অবস্থা 
হইয়াছিল, তাহা তাহার বিরচিত গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি 
তন্ত্রের মৃতাবলম্বী হইয়া “কালী, কৃষ্ণ শিব, রাম, সবই আমার 
এলোকেশী” বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কালী, কৃষ্ণ শিব, রামের স্থুলভাব 
দেখিলে সম্পূর্ণ ভাবান্তর আসিয়া থাকে, কিন্তু সে স্থান অতিক্রম করিয়া! 
কারণে যাইলে “সবই আমার এলোকেশী” অর্থাৎ তাহাদের এক 
শক্তিরই বিকাশ বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। সেই অবস্থায় উপনীত ন|। হইলে, 
“মব্ই আদার এলোকেশী” কখন বলা যাইতে পারে না এবং তাহা 
ধারণাও হইবার নহে । রামপ্রসাদ্দের অবস্থা তথারও একেবারে 
পধ্যবমিত হইয়। যায় নাই । তিনি একন্ব!নে বলিয়া গ্য়াছেন, “আমি 
মাতৃভাবে পূজি যারে (ওরে) চাতরে কি ভাঙ্গব হাড়ি, বোঝনারে মন 
ঠারে ঠোরে 1” এস্কলে মহাকারণ ঝ| ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়াছেন। এই 
্রক্মভাব তিনি অন্যান্য স্থানেও প্রকাশ করিয়। ফেলিঘ্াছেন। “পাচ 
ভেঙ্গে যে এক করে ম! তার হাতে কেমনে বীচ” ইহা অপেক্ষা আর 
একটা গীতে ব্রঙ্গ শব্ধ খুলিয়। দিয়াছেন । “আমি কালীর নাম ত্র 
জেনে, ভক্তি মুক্তি সব ছেড়েছি ।” রামপ্রনাদ আর একস্থানে তাহার 
মাতার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যে পরিচঘ্ দিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্ম 
বাতীত অন্ত দ্বিতীম্ খণ্ড ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। “মন তোমার 
এই ভ্রম গেল না, কালী কেমন তা চেয়ে দেখলি না, (ওরে) ত্রিভুবন ষে 
কালীর মুন্তি জেনেও কি ত| জান না।” ধত্রিভুবন যে কাণীর মুন্তি” 
ইহ। দ্বার! বিরাট ব ব্রঙ্গের স্থলভাব নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ, 
সেই অথগ্ড মচ্চিপনন্দনদীন মৃত্তি ত্রিজবন অর্থাং জগতব্যাপিণীরূপে 
প্রকাশিত রহিয়াছেন, তাহ! স্বুলচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও তথাপি মনের 
সন্দেহ বিদুরিত ন| হইয়া দ্বৈত ভাবের উত্তেজন| হইয়! থাকে । 
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পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়! যায়, তাহাই অদ্ধৈত ভাবে 
পরিপূর্ণ। এই অদ্বৈত ভাব দেখিবার “চক্ষু” প্রয়োজন, এই অদ্বৈত 
জ্ঞান ধারণা করিবার মস্তিষ্কের প্রয়োজন এবং এই অদ্বৈত ভাবে, সমস্ত 
পদ্দার্থ সমীকরণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া! গ্রয়োজন। তাহা না 
হইলে অস্ধের সম্মুখব্ভী অপরপ পদার্থের পরিণামের যায়, ভ্রমান্ধ জীবের 
দ্বারা পাধিব পদার্থের প্ররুত ভাবের হতাদর হইয়া থাকে। পদার্থদিগের 
অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ধে প্রদান করিয়াছি এবং এ 
ক্ষেত্রেও কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে । সুধা, চন্্র, বাযু, জল, 
মৃত্তিকা, মন্তয্», গোঁ, স্বর্ণ, রৌপ্য, সকলই অদ্ধিতীয় ভাবে রহিয়াছে । 
এই সকল পদার্থ স্থানভেদে, অবস্থাভেদে, এবং কালভেদে, কখন স্বতন্ত্র 
হইতে পারে নাঁ। স্বর্ণ ধাতু কোন স্থানে রোপ্যে পরিণত হয় না অথব! 
রৌপা স্থবর্ধত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। মন্তধ গো হয় না এবং গো 
মন্ুম্ত হয় না। স্থুল রাজ্যে সকল দ্রব্যই অদ্বিতীয়; পরে, তাহাদের 
সুঙ্ধ, কারণ এবং মৃহা-কারণ পধ্যন্ত গমন করিতে পারিলে, তথায় স্থুল- 
ভাবের বহুবিধ অদ্বিতীয় পাথর বিপধ্যয় হই! এক অদ্বিতীয় শক্তিতে 
পধ্যবসিত হা থাকে। সেইরূপ পৌরাণিক বহু দেবতার অদ্বিতীয় 
মহাকারণ ব্রহ্গ । 
যিনি এইরূপ সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়। দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন, সেই সাধকের নিকট স্থল, সক্ষম, কারণ 
এবং মৃহাকারণ সধ্ন্ধীয় সমুদয় ভাবই স্থান পাইয়। থাকে । ঘেমন জলের 
উপাদান কারণ অকৃপিজেন এবং হাইড্রোজেন ঘিনি জানিয়াছেন, তীঃ » 
চক্ষে গন্গা, পুষ্কবিণী, কূপ, থাত প্রভৃতি সকল জলই একভাবে প্রত্তীর্মান 
হইয়। থাকে। যিনি জ্ানচক্ষে পদার্থের গঠন সন্বন্ীয রূঢ় "দার্থদিগের 
অবস্থা জাত হইয়াছেন, তাহার নিকট বিষ্ঠা ও চন্দন কি জন্য এক না 
হইবে? সেইপ্রকার অদ্বৈতজ্ঞানী না৷ হইলে ব্র্ষরাজ্যের ব্যাপার 
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পরিদর্শন করিবার যোগ্যতা কাহারও কদাপি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। 
জড়জগণ ধিশ্লিষ্ট করিয়া না দেখিলে অদ্বৈতজ্ঞান উপার্জন করা বায় না। 
কারণ, স্কুলে যে প্রকার গ্রভেদ দেখা যায়, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য 
কোন প্রকারে তাহার আদি কারণ অবগত হইবার উপায় নাই। মন্ুয্য 
মাত্রেই এক জাতীয় পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহা শরীর-তত শিক্ষা 
ব্যতীত গো-তত্ব কিন্বা৷ উদ্ভিদ-তত্বের দ্বারা কোন জ্ঞানলাভ হইতে পারে 
না। সেই প্রকার, অথণ্ড সচ্চিদানন্দের অদ্বৈভাবস্থা জ্ঞাত হইতে 
হইলে, মন্ুস্তের প্রত্যক্ষ পদার্থের অদ্বৈতভাব দ্বারা, পরোক্ষ অদ্বৈত ব্রহ্গ- 
তন্বের ভাব ধারণ! হইয়। থাকে । রামকুষ্জদেব এই নিমিত্বই বলিতেন, 
বেমন থোড়ের খোল ছাড়াইয়া মাঝ প্রাপ্ত হওয়। যায়, তখন বিচার 
করিতে হইবে যে, মাঝেরই খোল এবং খোলেরই মাঝ, অর্থাৎ একসত্তায় 
খোল এবং মাঝ উৎপন্ন হইয়াছে । এই দৃষ্টান্তে খোল এবং মাঝ 
মন্ুষ্ঠোর বিচারশক্তির অধীন । ইহার দ্বার যে “এক সত্তার” ভাব উপলব্ধি 
হয়। তাহাকে খোল এবং যাৰ সম্থন্ধায় অদ্বিতীয় জ্ঞান কহে। অতএব 
ব্র্দতত্বের অদ্বিতীয় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে স্থুল, সুক্ষ, কারণ এবং 
মহাকারণ অর্থাৎ জড়, চেতন এবং জড়চেতন পদার্থ পর্যালোচনায় যে 
জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অদ্বৈতজ্ঞান কহে। সেই জ্ঞান অব্যক্ত, অনির্ববচনীয়, 
অভূতপূর্ব এবং অনন্ত । তিনিই ত্রহ্ম। রামকৃষ্ণদেব এই অদ্বিতীয় ত্রহ্গ- 
জ্ঞান লাভ কর। প্রতোক ধশ্ব-সম্প্রদায়ের গ্রধান এবং 'অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়। 
উপদেশ দিয়াছেন | এক অদ্বিতীয় ব্রদ্মের ভাব-বিশেষকে সম্প্রদায় বলে । 
তিনি অনন্ত, স্ৃতরাং অনন্ত ভাবের কর্ত। তিনিই ; স্থুলে এই ভাবকে 
স্বতন্ত্র বলিয়। জ্ঞান হয়। বাহাদের ব্রহ্গজ্ঞান হয় নাই, তাহার! স্বুল 
ভাবের তারতম্য দ্রেখাইয়। পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিরা থাকেন; এই 
বিবাদ ভগ্চন হইবার অন্ত উপায় নাই। ব্রক্মজ্ঞানই তাহার একমাত্র 
মহৌষধ । যেমন কোন পরিধির মধ্য বিন্দু হইতে পরিধি পধ্যন্ত সরল 
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রেখা টানিয়া অপর অস্ত হইতে দ্বিতীয় সরল রেখার মূলের বিন্দু দেখ 
যায় না, অথবা তাহা কোন্‌ স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা€ 
অবগত হওয়া যায় না। এ সরল রেখার অন্ত পরিত্যাগ করিয়া, হা 
বিন্দু স্থানে গমন করিতে হইবে, না হয় দ্বিতীয় ্রল রেখায় যাইয় 
তাহার উত্পত্তির স্থান নিরূপণ করিতে হইবে। তখন তিনি বুঝিতে 
পারিবেন যে, পরিধির মধ্য-বিন্দু হইতে যে সকল ব্রেখা উত্পন্ন হয়, 
তাহারা সকলেই পরম্পর সমান। অছৈতজ্ঞান সম্বদ্ধে অবিকল সেই 
প্রকার । ত্রন্ষজ্ঞানীর চক্ষে সকল মত, সকল ভাব, এক অদ্বিতীয় 
রহ্ববিন্দু হইতে উদ্ভুত হইয়াছে বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। যেখন 
রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “বাটীর কর্ত। এক কিন্তু তাহার সহিত প্রত্যেক 
পরিজনের স্বতন্ত্র সন্দ্ধ। কেহ স্ত্রী, কেহ কন্তা, কেহ মাতা, কেহ পুত্র, 
কেহ ভৃত্য, কেহ সম্বন্কী, কেহ বন্ধু ইত্যাদি। এক ব্যক্তি হইতে এত 
প্রকার ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে । ভাব লইয়া বিচার করিলে 
কাহারও সহিত মিলিবে না, কিন্ত ব্যক্তি লইয়া দেখিলে তিনি এক এবং 
অদ্বিতীনভাবে প্রতিপন্ন হইবেন। সেই কর্তা কাহার পতি, সেই 
অদ্বিতীয় কর্তা কাহার পিতা, সেই অদ্বিতীয় কত! কাহার মামা, সেই 
অদ্বিতীয় কর্ত। কাহার পরম মিত্র গ্রবং সেই অদ্ধিতার কর্ভ! কাহার পর 
শক্র। এক্ষেত্রে ভাবের ইয়ত্ত। নাই, কিন্তু সেই ব্যক্তি সর্ধত্রে 
অদ্বিতীয়।” রাঈরুফ্ণদেব সাধন কালে ভারতবর্ষায় গ্রত্তেক ধর্শভাব 
এবং শ্রীষীয় প্রণালী পধ্ন্ত এইক্প বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধন করিয়। 
অদ্বৈত জ্ঞানলভ করিয়াছিলেন। তিনি সকলেরই কথার বিশ্বাস 
করিতেন কিন্তু তাহা পরীক্ষ। করিয়া লইতেন। তিনি অদবৈতজ্ঞান 
লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নিকট সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা 
বিশ্রাম করিতে পারিতেন। তিনি মধ্যস্থলে পরিধির মধাবিন্দুর স্যায় 
বসিয়। থাকিতেন এবং তাহাকে বেষ্টপুর্বক বৈষ্ণব, শৈব, শান্ত, জ্ঞানী, 











সাধন প্রণালী 75 


ভক্ত, সাধু, অসাধু, খুষ্টান,ত্রা্ম, বাউল, কর্তাভ বা, নবরম্িক, বিবেকী, 
বৈরাগী, বিষয়ী, ধনী, নির্ধনী, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা, বালক, পৌগণ্ড, 
যুবা, প্রো, বৃদ্ধ, মূর্খ, পত্তিত প্রসূতি বসিয়া পরিধি সন্পূর্ণ করিতেন । 
প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানের এই অদ্ভূত মহিমা । অদ্বৈতজ্ঞান সঞ্চারিত হইলে 
সেই সাধকের চৈতন্তোদয় হইয়া থাকে । তিনি তখন সর্বস্থানে, সর্বব- 
পদার্থে এবং সর্ব প্রকার ভাবে অখণ্ড চৈতন্যের জাজল্য প্রতিভ। প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন। যেমন কুমারের দোকানে হাড়ি, গাম্লা, জালা, 
প্রদীপ, প্রভৃতি নানাবিধ আকারবিশিষ্ট পাত্র দেখিয়াও এক মু্তিকাই 
তাছাদের উপাদান কারণ বলিয়া ধারণ! থাকে, অথব! দ্রিবাভাগে 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে গমনপূর্বক রৌদ্র দেখিয়! এক ক্ুধ্যের জ্ঞান 
বিলুপ্ত হর না, কিন্ব৷ খাহার| ভূবায়ুর সর্বব্যাণকতা ধশ্ম নুঝিরাছেন, 
তাহারা দেখশভেদে তাঁহার অভাব কুত্রাপি উপলদ্ধি করিয়া থাকেন। 
সেভ প্রকার, যে সাধকের টৈতন্যোদয় হয়, সে সাধক আর 
কাহাকেও দোযারোপ করিতে পারেন ন|। কারণ, ভিনি ছোট 
বড়, পাপী পুণ্যবান্, অধম উত্তম, সকলেরই মধ্যে এক অথগ্ড 
চৈতন্তের স্ক্তি দেখিতে পাইয়া থাকেন। সে অবস্থায় অর্থাৎ 
চৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে কাহাকে ইতর এবং কাহাকেই বা 
শ্রেষ্ট বল! যাইবে % যেমন, “ময়রার দোকানে এক চিনিতে মট 
্রস্তত হ়্। মটের আকার নানাপ্রকার কিন্তু মিষ্টতা কাহার কমবেশি 
হয় ন1।” যাহার সর্ধত্রে চৈতন্য ক্কতি হর, তাহার মনে সব্বপা অবিচ্ছেদ 
ভাববশতঃ স্থথ কিন্বা ছুঃখ আসিতে পারে না। সুতরাং এমন বাক্তি 
গুণাতীতাবস্থায় অবস্থিতি করেন। এইরূপ টৈতন্য-জ্ঞানী ব্যক্তির 
অবস্থা দ্বিবিধ। যখন সর্ব পদার্থের মধ্যে অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশ 
দেখিয়। থাকেন, তখন আপনাকেও তাহার অন্তর্গত বোঁধ করিলে, গুণা" 
তীতাবস্থা ঘটিয়া থাকে । সেই সাধকের আর কোন প্রকার নম্বল্প না 
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থাকাম্ম চৈতন্তে মন বিলীন হইয়া আপনাকেও হারাইয়া ফেলেন। এই 
অবস্থাকে নিব্বিকল্প সমাধি কহে। যখন চৈতন্যের নিতাভাব হইতে 
লীলার মন নিয়োজিত হয়, তখন একের নানাবিধ কাঁও দেখিয়া চৈতন্ত- 
জ্ঞানী আনন্দে মাতিয়া উঠেন। যেমন স্বর্ণরাশির এক অবস্থা এবং 
তাহা হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তত করিলে কত শোভা সম্বর্ধন করিতে 
থাকে । এই অলঙ্কার ধারণ করিলে মনে যে প্রকীর আনন্দ হয়, কেবল 
স্থবর্ণথণ্ড দ্বারা তাহা হয় না। রামরুষ্চদেব বলিতেন, "সকল বস্তই 
নারায়ণ । মন্তপ্ত নারায়ণ, হাতি নারায়ণ, অশ্ব নারায়ণ, লম্পট নারায়ণ, 
সাধু নারারণ। আমি দেখি যে, তিনি নানা ভাবে, নানা আঁধারে, 
খেল! করিতেছেন ।” এই খেলা দেখিয়! চৈতন্য-জ্ঞানী নিত্যানন্দ লাভ 
করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত অদ্বৈত-জ্ঞানীর নিকট আপনার পর থাকে 
না, সাধু অসাধুর জ্ঞান থাকে না। রামকুষ্খদেব আরও বলিতেন, “আমি 
গৃহস্থের মেয়েদের দেখি যে, আমার সচ্চিদানন্দময়ী ম। ঘোষ্ট! দিয়া 
সতী সাছিয়! রহিয়াছে, আবার যখন মেছোবাজারের মেয়ের বারাগ্ডার 
উপর হুকো। হাতে করে মাথার কাপড় খুলে গয়না পরে ধাড়িয়ে থাকে, 
তখন আমি দেখি যে, আমার সচ্চিদানন্দময়ী মা খান্কী সেজে আর 
এক রকম খেলা কচ্চে।” রামকঞ্চদেব যখন প্রণাম করিতেন, তখন 
বলিতেন, *প্ত কালী, ব্র্ষমররী, জঞানময়ী, আনন্দময়ী, মা, তুমি ভূমি তি 
তুই তুই তুই; আদি তোমাতে, তুমি আমাতে; জগৎ তুমি, জগৎ 
তোমাতে ; তুমি আধার তুমি আধেয়; তুমি ক্ষেত্র, তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, তুমি 
খাপ, তুমি তরোয়াল; ( সময়ান্তরে “আমি খাপ, তুমি তরোয়াল” 
বলিতেন )। জীবাত্মা ভগবান্‌, ব্রহ্ষ/ত্মা ভগবান্। নিতালীল।, সরাট 
বিরাট; ব্যষ্টি সমষ্টি; ভগরান্‌ ভাগবৎ ভক্ত; গুরু, কুষ্ণ বৈষ্ণব ; 
জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাধুর চরণে প্রণাম, অসাধুর 
চরণে প্রণাম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের চরণে প্রণাম, নর নারীর চরণে, 
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প্রণাম, আধুনিক ব্রহ্ষজ্ঞানীর চরণে প্রণাম?” ইত্যাকার বর্ণনা 
করিতেন। অদ্বৈত জ্ঞানের এত রস, এত মধুরতা ! তাই রামকৃষ্ণদেব 
“অদ্বৈত জ্ঞ'ন” আঁচলে বাধিতে বলিতেন । তিনি যে কি চক্ষে সকলকে 
দেখিতেন, তাহা আমরা বুঝিতে অপারক। আমরা অদ্বৈতজ্ঞানের 
কথা শুনিয়াছি এবং অনেকের মুখেও শ্রবণ করা যায়, কিন্তু রামকুষ*- 
দেবের স্তায় কাহার ভাব দ্রেখ। যায় না । সকলকে এক সুত্রে তিনিই 
গ্রথিত দেখিরাছিলেন, তাই তাহার নিকট সকলেই সম-আদবণীয় 
হইতেন কিন্তু এই স্থানে আর একটা কথা আছে। তিনি ইহাও বলিয়া 
গিরাঁছেন যে, গঙ্গা, সাগর, গাতকোয়া, পুকুর, মুখের লাল, এ সকল 
জলই এক, কিন্তু কোন জলে নাওয়া খাওয়৷ চলে এবং কোন জলে হাত 
প| ধোয়। চলে এবং কোন জলে মে সকল কাধ্য হয় না।” সেইন্ধপ, 
যখন কেহু কোন্‌ ভাবে থাকিবেন, সেই ভাব যাহাদের সহিত মিলিবে, 
অথাৎ তাহাদের কর্তৃক তাহার নিজ ভাবে কোন প্রকার ব্যাঘাত না. 
জন্মে, সেই মকল ব্যক্তির সহবাস করিবে ; তথায় ত্রদ্ধজ্ঞান নহে । তখন 
“লীলা” এ কথ যেন ভূল না হয়। যেমন স্্রীজাতি মাত্রেই এক, তাই 
বলির! মাত, স্ত্রী, ভগ্নী, ভাগ্রীর সহিত একভাব কদাপি ভাঁবরাজ্যে 
চলিতে পারে না। ভাবে সকলই স্বতন্ত্র তাহাদের কাধ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু সে 
স্থলে ব্রদ্মজ্ঞান আনিলে অর্থাৎ সকলই একবে!ধ করিয়া ভাবের বিপধায় 
করিণে মহাবিভ্রাট হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, “কোন রাজ তাহার 
গুরুর নিকট অদ্বৈতজ্ঞান শ্রবণ করিয়। মহ-আনন্দিত হন। তিনি বাটার 
ভিতর আসিয়া রাজ্ঞীকে অনুমতি করেন, “দেখ রাজ্ঞা, অগ্য আমার শব্যায় 
বিধব। কন্যাকে শয়ন করিতে ব্লিবে » রাণী এই (কথা শ্রবণে আশ্চধ্য 
হইয়। রাজাকে উন্মাদ জ্ঞান করিলেন এবং কৌশল করিয়৷ সে দিবস 
তাহার আজ্ঞ। কোন প্রকারে পালন করিলেন না। পরে তিনি শুনিলেন 
যে, গুরু ঠাকুর রাজাকে অছবৈতজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। রাণী তৎক্ষণাৎ 
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খরুকে আহ্বান করিয়া সমূদয় বলিলেন | ওর তখন বুঝিলেন যে, হিত 
করিতে বিপরীত হইয়৷ গিয়াছে! কোথাকার:ভাব কোথায় আনিয়াছে। 

গুরুর অন্রমতিক্রমে রাণী রাজার আহারের সময় অন্ন বযঞনাদির 
সহিত কিঞ্চিত বিষ্টা প্রদান করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর 
হইয়া রাণীকে ভত্পনা করিতে লাগিলেন। গুরু তখন রাজাকে 
বলিলেন, “কেন মহারাজ ! তোমার ত অদ্বৈতজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হইয়াছে, 
তবে কেন বিষ্ঠা এবং অন্নে ভেদ জ্ঞান কর? যছ্যপি স্ত্রী এবং কন্া 
'অভেদ হয়, বিষ্ট। অন্নও অবশ্ত অভেদ হইবে । আর যদ্ঠপি বিষ্ঠা ও 
অন্ধে ভেদ জ্ঞান থাঁকে, তাহ] হইলে স্ত্রী এবং কন্তায়ও ভেদজ্ঞান রাখিতে 
হইবে ॥ রাজা বলিলেন, ইহার অর্থ নাই, কারণ, স্বীজাতি এক | অন্ন 
ও ঝিষ্ট। স্বতন্ত্র পদার্থ । গুরু বিজ্ঞানশান্্ রা তাহার কারণ বুঝাইরা 
দিয় ভাঁবের পার্থকা দেখাইলেন এবং স্ত্রী ও কন্য!র পৃথক্‌ ভাব অর্থাৎ 
এক স্থানে মধুর এবং অপর স্থানে বাৎসল্যভাব উল্লেখ করিয়া তাহার 





সম্তোগের স্বতন্ত্র ভাব প্রদর্শন করাইলেন; রাজী তথাপি বুঝিলেন না। 
অতঃপর, গুরু এক সরোবরে ডুব দিয়া এক শুকররূপ ধ।রণপৃক্বক অন্ত 
বাঞ্জনের সহিত ঝিষ্ট| ভক্ষণ করিয়। ফেলিলেন এবং পুনরায় সেই সরোবরে 
ডুব দিয়! পূর্ববাকার ধারণ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, “দেখ রাঙ্গা, 
যদ্যপি তোমার জামাতার আকার ধারণ করিতে পার, তাহ। হইলে কন্যার 
সহিত সহবাসে অধিকারী হইবে । নতুবা! পিতৃভাবে মধুরের ভাব রাখা 
যায় না” ধাহার। অদ্বৈতজ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহারা এই 
কথার মন্মোদ্ধার করিয়া যেন নিজ নিজ ভাব রক্ষা করিতে চেষ্টা করে 

অদ্বৈতজ্ানে ভাব নাই এবং ভাবে অদ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। যেমন 
আলোক থাকিলে অন্ধকার এবং অন্ধকারে আলোকের অভাব অন্থমিতি 
হইয় থাকে, তদ্রপ অদ্বৈতজ্ঞান এবং ভাব, দুইটা স্বতন্ত্র অবস্থার কথা । 
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৯১। ধাহার দ্বারা অক্জানরূপ অন্ধকার বিদুরিত হইয়া 
জ্ঞানচচ্ছু বিকশিত হয়, তাহাকে গুরু বলে। 
৯২। গুরু দ্বিবিধ, শিক্ষা গুরু এবং দীক্ষা গুরু। 
যাহাদের উপদেশে জগতের জ্ঞান জন্মে, তাহাদের শিক্ষা] গুরু কহে। 
যেমন মাতা, পিতা, শিক্ষক ইত্যাদি । শিক্ষা গুরুর মধ্যে মাতাই 
কজে্ঠ। কারণ, প্রথমে গ্রাযই তাহার নকট পদার্থ বিষয়ে শিক্ষা লাভ 
এ পরে পিতা, তদনন্তর শিক্ষক এবং সর্বশেষে গ্রন্থকর্তীগণ ও 
অন্তান্য ব্ক্তিবিশেষকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলির] নির্দেশ কর! যার। 
আধ্যান্মিক বা চৈতন্য জগতের উপদেষ্টাকে দীক্ষা ঝ মন্ত্-পগ্ুরু কহে। 
থে ধময়ে জীবগণ বিয়ে উপযুপরি ভগ্নাশ্বাস হইয়। ভগবানের শরণাপন্ন 
হইবার মানসে বাস্তবিক ব্যাকুলিত হন, তখন তাহাদের পরিত্রাণের জন্য 
স্বয়ং ঈশ্বরই মন্ুগ্কুবেশে আগমনপুর্বক মন্ত্র প্রদান করিয়। থাকেন। এন্ত 
সাধন ছারা, তাহার। অনায়াসে ভবভন্ন হইতে পরিমুক্তি লাভপুর্বক 
পূ্ণবঙ্গের নিত্য ও লীলা-মুগতি প্রত্যক্ষ করিয়। আননা-সাগরে নিমগ্ন হইর। 
বান। এই নিমিত্ত আমাদের শানে দী্ষ। গুরুকে স্বরং ভগবান্-স্বরূপ 
বলিয। শিদদিষ্ট হইরাছে। 
বর্তমান কালে উপরি উক্ত দ্বিবিধ গুরুর মধ্যে, শিক্ষা গুরুর সম্বন্ধে 
বিশেষ বিপধ্যর সংঘটিত না হওয়ার, ভাইাতে কাহার কোন প্রকার 
মংশয় হয় না। কিন্তু দীক্ষা গুরুর স্থলে অতি ভয়ানক বিশৃঙ্খল সমুপস্থিত 
হইয়াছে । দীক্ষা প্রদান কর। এক্ষণে এক প্রকার বাবস| হইয়। 
দাড়াইয়াছে। যাহার! গুরুর আসন অধিকার করিয়া বনিয়াছেন, 
তাহাদের বাস্তবিক বর্তমান অবস্থা বিচারে দীক্ষা গুরু বলা যাইতে পারে 
১৫ 
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না। শান যে গুরুকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়াছেন, তাহা এ গুরু নহেন ॥ 
কারণ, দীক্ষা প্রাপ্তির পরে পুনরায় সাধুসঙ্গ করিবার প্রয়োজন থাকে না। 
দীক্ষামাত্রেই তীহার পূর্ণ মনোরথ হইয়া যায়। 

ধাহার! শিষ-ব্যবনায়ী, তাহাদের সেইজন্য দীক্ষা গুরু না বলিয়া 
শিক্ষা গুরু বলাই কর্তব্য। যেবাক্তি এ প্রকার গুরুর নিকট উপদিষ্ 
হইয়া থাকেন, তাহারা যে সাধুর দ্বারা তাহাদের ইষ্ট দর্শন করেন, 
তাহাকেই তাহাদের দীক্ষা গুরু এবং ভগবানের-্থরূপ জ্ঞান করা উচিত। 

যদিও এ প্রকার দীক্ষা গুরুকে শিক্ষা গুরু বলিয়া উল্লিখিত হইল, 
কিন্তু দীক্ষিতদিগের পক্ষে যে গুহৃতম ভাব নিহিত রহিয়াছে, তর্দারা 
গুরুকরণ প্রথায় বিশেষ দোষ হইতে পারে ন!। বরং বিলক্ষণ কল্যাণের 
সম্তাবনা। কথিত হইয়াছে যে, জীবের অন্ুরাগের দ্বারা দীক্ষা গুরু লাভ 
হইয়া থাকে। বর্তমান দীক্ষাপ্রণালীতে “সাধুসন্গ” উল্লেখ থাকায় এক 
কথাই হইতেছে । যে ব্যক্তি. মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধন কাধ্যে বিরত 
থাকিবেন, তাহার কম্মিন্‌ কালে ইষ্টলাভ হইবে না। এস্থলে অন্রাগের 
অভাব হইয়। যাইতেছে । যগ্ভপি নিজের অনুরাগ বা স্পৃহা ব্যতীত 
ঈশ্বর লাভ করিতে ন| পারা যায়, তাহা হইলে বর্তমান ব্যবসারী-গুরুরা 
অব্যাহতি পাইতেছেন। তীহারা মূর্থই হউন আর পত্ডিতই হউন, 
সাধুই হউন্‌ বা লম্পটচুড়ামণিই হউন, শিষ্কের সহিত কোন সংক্ববই 
থাকিতেছে না। কারণ, যে শিবের উদ্দেশ্য ঈশ্বর-লাভ, তাহার মন 
প্রাণ সর্বদাই ঈশ্বর পাদপদ্মে থাকিবে, স্থৃতরাং অন্তধ্যামী তাহা জানিতে 
পারিছা তদনুযায়ী কল প্রদান করিবেন । এমন অন্তরাগী শিষ্বু, যদ", 
লম্পট গুরুকে ভগবান্‌ জানিয়া পূজা করেন, তাহা হইলে তাহার অভীষ্ট 
অবশ্ঠই পূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্তে গুরুকে লম্পট বা অন্ত কোন 
দৌষ সংযুক্ত দেখিয়া, তাহার ঈশ্বর-ভাব বিদুরিত হইবে, সেই মুহুর্তেই 
তাহার পতন হওয়া অবশ্য সম্ভব। কারণ শিষ্ের মনে আর তখন 
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ঈশ্বরভাব রহিল না । ঈশ্বর লাভ করিতে যখন ঈশ্বর চিন্তারই প্রয়োজন, 
তখন মনোমধ্যে অন্ত কোন চিন্তা বা ভাব উপস্থিত রাখ অনুচিত । 
মনে যখন যে ভাব আসিবে, তখন তাহারই কাধ্য হইবে; এই নিমিত্ত 
মনে ঈশ্বর-ভাব থাকিলে পরিণামে ঈশ্বরই লাভ হইয়া থাকে । 

ধাহারা মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাহাদের সতর্ক হওয়া কর্তৃব্য। যগ্যপি 
গ্রকৃত দীক্ষা গুরু লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্র বাক্যে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাম করিয়া তাহার নিকট হইতে যে পধ্যন্ত মন্ত্র না, 
আইসে, সে পধ্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত কিন্বা যে গুরুর নিকট মন্ত্র গৃহীত 
হইথে অথব! যে ইষ্টরপ প্রাপ্ত হইবে, ঈশ্বর জ্ঞানে তাহাই এক মনে ধ্যান 
করিলে তাহাতে কখন বিফলমনোৌরথ হইতে হইবে না। 

গুরুদিগের অবস্থ। দেখিয়। এবং বর্তমান শিক্ষার দোষে অগ্সেকেই 
গুরু স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। কি শিক্ষা গুরু, কি দীক্ষা গুরু, 
বর্তমানে কাহারই মধ্যাদা নাই। কেহ কেহ গুরু স্বীকার কর অতীব 
গহিত এবং ঈশ্বরের অপমানস্থচক কাঁধ্য বলিয়া জ্ঞান করেন। পাঠক 
পাঠিকা ও শ্রোতাগণ সাবধান হইবেন। এ প্রকার কথার এক পরমীণু 
মূলা নাই । যাহার এ কথা বলেন, তাহাদের যে কতদূর ভ্রম, তাহা 
বালকের নিকটেও অবিদ্িত নাই । কারণ, শিক্ষক কা উপদেষ্টার 
সাহাধা বাতীত আমাদের একটা বর্ণ শিক্ষা অথব। জগতের পদার্থ লাভের 
সম্ভাবন। কোথায়? ফাহাদের দ্বারা আম্র। জ্ঞানী হইলাম, তাহাদের 
আসনচাত করিয়া সেই আসনে আপনি উপবেশনপূর্বক আপনাকে 
অদ্দিতীয় জ্ঞান কর! ধারপরনাই অকৃতজ্ঞ ও বর্ধবরের কাধ্য । 

যেপধান্ত জীবের আমিত্ব জ্ঞান থাকে, সে পথ্যন্ত দে আত্যোন্নতির 
জন্য লালার্িত হয় এবং সে পধ্যন্ত উপদেষ্টারও অবশ্য প্রয়োজন 
রহিয়াছে । জড়শাস্ত্রই হউক, বৈষয়িক শাস্্ই হউক, কিন্বা। তবৃশান্ত্ই 
হউক, যাহা কিছু অধ্যয়ন করা যায়, তাহাতেই গুরুকরণ করা হইয়া 
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থাকে। মন্নয্বরূপী গুরু বাতীত কোন কার্যাই হইতে পারে না? হয় 
মনুত্ত রূপে সশরীরে শিযোর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রদান করেন, 
অথব! গ্রন্থরূপে' সে কার্ধা সমাধ। করিয়। থাকেন। যদিও গ্রন্থ এবং 
মন্তন্ত এক পদীর্ঘ হইল না, কিন্তু গ্রন্থের কাগজ কিন্ব। অক্ষর শিক্ষা করা 
গ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্য নহে। গ্রন্থমধ্ো যে সকল “ভাব” গ্রন্থকর্তী কর্তৃক 
লিপিবদ্ধ হইঘাছে, তাহাই উদ্ধার করা পাকের কাযা; স্ৃতরাৎ একস্থলে 
সেই গ্রন্থকর্তার মতে পরিচালিত হইতে হইল । অতএব সেই গ্রন্থ- 
কারকেই গুরু বল! যাইবে । 

শিক্ষা গুরু এবং দীক্ষ। গুরু বাতীত জীবের উপায় নাই । এ কথ। 
উপবুপরি বলা আবশ্তক। যেমন সঙ্গীত শিক্ষার্থী একখানি স্বরলিপি 
সংগ্রহ করিয্প। আপনি সা-রি-গা-মা, সাধন করিতে প্রনাম পাইলে থে 
তাহার বিফল উদ্যম হইবে, তাহার সন্দেহ কি? তেমনই আধ্যাত্মিক 
সাধনের বহুবিধ শাস্ত্র ও প্রকুত সাধকপ্ুকুর প্রয়েজজন | সাধক ন! হইলে 
সাধন প্রণালী কে শিক্ষ| দিবেন? কিন্তু এ প্রকার গুরু অন্থেণ করি! 
বহির্গত করা অতি অন্ধ ব্যক্তির সাধাসঙ্গত হইবার সম্ভাবনা । এই 
নিষিত্ত ১এ প্রকার চেষ্টা পরিতাগপব্ধক ঈশ্বরের করুণার প্রতি সম্পর্ণ 
নির্ভর করিঘা থাকিলে, তিনি সমযানতযারী গুরু প্রেরণ করিয়! অনুরাগী 
ভক্তের মনোবাসন! পরিপর্ণ করির| থাকেন। এ বথায় এক তিলার্ধ 
সংশয় নাই । আমরা জাবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 

ধাহার। ঞব চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহারা আমাদের কথার 
যথার্থতা অনুভব করিতে পারিবেন। প্রুব তাহার মাতার প্রমুখা- 
পন্মপলাশলোচন শ্রীকুষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া অরণ্যে অরণ্যে তাহাকে 
অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । তিনি কখন বৃঙ্ষকে, কখন হরিণকে পদ্ম- 
পলাখলোচন বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন । তিনি জানিতেন না, কে 
তাহার ইষ্টদেবতা। যখন যাছাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মনে 
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পদ্মপলাশলোচন শ্রীকুষ্ণ, এই কথ! অবিচলিত ভাবে ছিল। সেই নিমিত্ত 
অন্তধ্যামী শ্রীহরি প্রথমে নারদকে প্রেরণপূর্ববক প্রুবকে দীক্ষিত করিয়া, 
পরে আপনি স্বয়ং আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাই গুরুকরণের উদ্দেশ্ত | এস্থানে 
গুরু হেতৃঘাত্র হইতেছেন। হেতু এবং উদ্দেশ্য এক নহে কিন্তু উহার৷ 
পরস্পর এরূপ জড়িত থে, হেতু ন| থাকিলে উদ্দেশ্ত বস্ত লাভ হয় ন! কিন্তু 
খে পধাস্ত উদ্দেশ্বা সিদ্ধ না হয়, সে পযন্ত হেতু ত্যজনীয় নহে। উদ্দেশ 
লাভ হইলে হেতু আপনি অন্ততিত হইয়! যায়; তাহা কাধ্যের অন্তর্গত 
নহে গুরুর দ্বারা ইষ্টলাভ হয় সতা কিন্তু ইষ্টদর্শনের পর আর "গুরু- 
জান” থাকিতে পারে না। তখন উদ্দেশ্তাতেই মন একাকার হইয়া ঘায়। 
এই নিখিত্ত রামকুষচদেব কহিরাছেন যে, “সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু 
শিষ্তে দেখ! নাই।” ঞ্রুব নারদপ্রদত্ত ছাদশাঙ্গরীয় মন্ত্র দ্বারা যখন 
ভগবানের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথায় নারদের উপস্থিত 
থাকার কোন উল্লেখ নাই । উহাতেই উপরোক্ত ভাব সমর্থন করা 
যাইতেছে । 

গ্ররুকরণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে 
ঞে খাহার দীক্ষা গরুর প্রতি অটল বিশ্বাস এবং ভক্তি থাকিবে, তাহার 
কথন কোন আশঙ্কা হইতে পাবে না, কিন্ত ধাহার তাহাতে সন্দেহ হইবে, 
তাহার তাহ। না করাই কর্তব্য। থে কেহ গুরুকে মন্গয জ্ঞান করিয়। 
ঈশ্বর আরাধন। করিতে চেষ্ট] পাইবেন, তাহার ত্বাহাতে কদাচিৎ সুফল 
কলিবে। কারণ, বেমন বিদ্যাশিক্ষার্থীর শিক্ষকের কথা বিশ্বাঘ না 
করিলে কথন বিদ্যালাভ করিতে পারে না, সেইবূপ গুররুবাক্যে বিশ্বাস 
চাই। গুরুর বাকা বিশ্বাস করিতে হইলে গুরুকেও বিশ্বাস করিতে 
হইবে । 


এই স্থানে ভিজ্ঞাস্ত হইতেছে যে, গুরুকে ভগবান্‌ ন! বলিযা ব্যক্তি- 
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বিশেষ জ্ঞান করিলে কি ক্ষতি হইবে? তাহাকে ভগবান্‌ বলিলে 
নিতান্ত অসঙ্গত কথা বলা হইবে; কারণ সৃষ্ট ও সৃষ্টিকর্তা কখন এক 
হইতে পারে না। গুরুকে ভগবানের স্বরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, 
'যে ভক্ত যে রূপে যে নামে ঈশ্বরকে উপাসন! করেন, ভগবান্‌ সেইরূপেই 
তাহার বাসনা সিদ্ধ করিয়! থাকেন। গীতার এই বাক্য যগ্যপি অসত্য 
হয়, তাহা হইলে সত্য কি তাহা কেহ কি নির্ণর কবিয়! দিতে পারেন? 
'বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদির মধ্যাদ। আর থাকিতে পারে না। সাধু ভক্তদিগের 
উপদেশের সারভাগ বিচ্যুত হইয়! বায়। বিশেষতঃ ছচশান্বিম্জে যে 
প্রকারে এই পৃথিবী পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে গীতার এ ভাবের 
বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন যে পাত্রে জল রক্ষিত হয়, উহ 
সেই পাত্রাকারে পরিণত হইয়া থাকে। গোলাকার পাত্রে গোলাকার 
জল লক্ষিত হয় বলিয়া চতৃষ্ষোণবিশিষ্ট পাত্রস্থিত চতুষ্কোণ জলের কি 
পার্থকা বলিতে হইবে? এই নিমিত্ত গুরুর মুক্তি ভাবনার পদ্ধতি প্রতি 
কোন দৌধারোপ হইতে পারে ন! কিন্তু পুনরায় বলিতেছি, যে কেহ 
গুরুর মৃদ্তি চিন্ত। করিবেন, তাভার মনে মনু্ব-বদ্ধি কদাচ স্থান দেওয়া 
কর্তব্য নহে। মন্গস্ত-ভাব আসিলেই ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। 

হেতু যাহাই হউক, ভাবই শ্রেষ্ট । যেমন, রজ্জব দর্শনে সর্প ভ্রম 
হইলেও আছে মন্রয্নের মৃতু হইতে পারে ॥ আবার সর্প দর্শনে যগ্যপি 
রজ্জব জ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাহার কোন আশঙ্কাই হইতে পারে ন!। 
মন্্স্তেরা এমনই ভাবের বশীভূত যে, তদ্দারা জীবন রক্ষা ও মৃত্যু সংঘটিত 
হইতে পারে। যখন কেহ কাহার আত্মীয়ের মুমূধাবস্থা উপস্থিত দেখি. 
শোক সাগরে নিমগ্র হয়, তখন চিকিৎসক মৃতপ্রায় বাক্কির জীবনের 
আশার কথা -বলিলে সেই ভগ্রহৃদয়ও উত্তেজিত হইয়া থাকে; ইহার 
তাত্পধ্য কি? ভাব দ্বারা মন পরিচালিত হয়, স্কৃতরাং তদ্বার। 
মস্তিফবেরও কাধ্য হইয়! থাকে । মনের অবসাদন হইলে মন্তিফও আক্রান্ত 
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হর। এই নিমিত্ত মস্তি হইতে যে সকল স্বাযু উৎপন্ন হইয়া ফুস্ফুদ্‌ 
ও হৃদ্পিগকে কা্যক্ষম করিয়া থাকে, তাহারাও পরম্পরা-্থুত্রে অবসন্ন 
হইয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়! ফেলে । অথবা আশ্বাম বাকারূপ উত্তেজক ভাব 
মনোময় হইলে, ্সাযুবুন্দেরা! উত্তেজিত হইয়া! অবসন্নপ্রায় হৃদয়কে প্রক্কতিস্থ 
করিতে পারে। 

ভাবের কাধ্যকারিত| সম্বন্ধে ইউরোপে নানাবিধ পরীক্ষা! হইয়া 
গিয়াছে । তাহাতে সকলেই একবাক্যে ভাবের শ্রেষ্ত্ব স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন। 

বর্তমান প্রচলিত গুরুকরণ প্রথা সম্বন্ধে দুই একটী কথ! বলিয়া এ 
প্রসঙ্গ উপসংহার কর! যাইতেছে । গুরুকরণ করা অতি আবশ্যক । 
বাহার বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাহার দিন দিন উন্নতিই হইয়া থাকে । 
গুরুকরণের দ্বার! বিশ্বাসীর কখন অবনতি হয় ন|। তাহার ক্রমে 
প্রেমের সঞ্চার হয় কিন্তু গুরুর প্রতি ধাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের 
গুরুকরণ কর! যারপরনাই বিড়ম্বন। মান্র। ইহাতে শিষ্কের অবনতি 
হয় এবং দেশেরও অনিষ্ট হইয়| থাকে । এই জন্য আমরা বলি যে, 
ধাহার যে প্রকার অভিরুচি, তাহার সেই প্রকারেই পরিচালিত হওয়া 
কর্তব্য। এক জনের দেখিয়া আপনার ভাব পরিত্যাগ করা কখন 
যুক্তিসঙ্গত নে, তাহাতে বিষময় ফল ফলিয়। থাকে । 

কথিত হইল যে, শিশ্ত আপন অনুরাগে ভগবান্কে লাভ করিয়া 
থাকেন, এবং প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয়। থাকে, কিন্তু গুরুদিগের চরিত্র 
দোব হইলে ও তীাহার| অবিরত কদর্ধ্য কাধ্যে অন্টরক্ত থাকিলে, তাহাতে 
অপরিপক্ শিশ্ের সাধনের অতিশয় বিদ্ন হইতে পারে। শিষ্কের আদর্শ 
স্থলই গুরু। এমন অবস্থায় ধাহারা শিবু ব্যবসায়ী হইবেন, শিশ্যুদিগের 
সাধনানগুকুল কাধ্য ব্যতীত তত্প্রতিকূলাচরণে তাহাদের কদাচ লিপ্ত 
হওয়া উচিত নহে । গুরু যাহা করিবেন, শি্ঠ তাহাই অন্থকরণ করিতে 
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চেষ্টা করিবে । পাপ কাধ্য সহজে আধ হয় স্থৃতরাং গুরুর পাপ 
কাধ্যগুলি শিষ্তেরা বিন! সাধনে শিক্ষা করিয়া থাকে | আমর! অনেক 
গুরুকে জানি, ধাহারা লাম্পটা, মিথা কথা! ও প্রতারণাদি কাধ্যে 
বিশিষ্টরূপে পারদশী থাকার, তাহাদের শিশ্বের| তাহাই শিক্ষা ন। করুন, 
কিন্ত আত্বোন্নতি পক্ষে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে । যাহা ইউক, 
দীক্ষ! প্রদান করিবার পর্ষে গুরু যগ্ভপি আপনাদিগের কর্তবাগুলি 
অবগত হইয়! কাধ করেন, তাহ! হইলে গুরু-শিগ্ের বিরুদ্ধে আর কোন 
কথ। কর্ণগোচর হইবে না। 
গুরুই সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
৯৩। গুরু আর কে? তিনিই (ঈশ্বর) গুরু । 

গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল। ইহার সার কথাই এই 
যে, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান কর] এবং ভীহাঁর কথায় বিশ্বাস করা; যে শিবের 
এই শক্তি না জন্মিবে, তাহার কস্মিন্কালে ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিবে না। 
অনেক সম্প্রদায় আছে, যথায় গুরু স্বীকার করা হয় না, তথাকার 
লোকদিগের ঘে প্রকার অবস্থ, তাহা সকলের চক্ষের অগ্রে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । গুরুকে ইশ্বর ভ্ান করিলে শিষ্বের বহুল লীভের সম্ভাবনা । 
ঈশ্বর সাধন করিতে হইলে, মন প্রাণ ঈশ্বরে সংলগ্র রাখিতে হয়। যে 
সাধক যে পরিমাণে ইশ্বরের দিকে যত দূর মন প্রাণ লইয়া যাইতে 
পারিবেন, সেই সাধক সেই পরিম|ণে নিজ অভীষ্ট সিছির পক্ষে কৃতকাধা 
হইতে পারিবেন । গুরু হইতে মন্ত্র বা উপদেশ গাপ্ু হওয়! যায়। মন্ত্র 
উপদেশ ঈশ্বরলাভের পথ ব। উপায় স্বরূপ । খাহার দ্বার। ঈশ্বরের " 
লাভ করা যায়, তাহাতে স্কুলে ঈশ্বরভাব সন্বদ্ধ করিতে পারিলে ঈশ্বর 
সম্বন্ধে শীন্ব মন স্থির অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধ হইবার বিশেষ সুবিধা হইঘা থাকে । 
যে সাধক তাঁহ|। না করেন, তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হইয়। থাকেন। হয় কালী, না হয় কৃষ্ণ অথবা রাম ইত্যাদি কোন না? 
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কোন রূপবিশেষে মনার্পণ না করিলে, কোন মতে ছুদ্দম্য মনকে স্থির 
কর! যায় না। যে সাধক একবার চক্ষু মুদয়া ধ্যান করিয়া দেখিয়াছেন, 
তিনিই এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারেন। যেমন মুগুনী কালী কিন্ব। কাষ্ 
অথব। প্রস্তরময় শ্রীকুষ্ণ, বাস্তবিক সাক্ষাৎ ব্রদ্ধ বস্ত নহেন কিন্তু ভাবে 
তাহ! বিশ্বাস করিরা লইতে হয়, তথায় কাঠ মাটা জ্ঞান থাকিলে 
কালীকু্ণ বা রামরু্ণ ভাব একেবারেই থাকিতে পারে না, সেই প্রকীর 
'ুরু সন্বন্ধেও জানিতে হইবে । 

প্ুরুকে ঈশ্বর বলায় যে কি দোষ হয়, তাহা আপাততঃ আমাদের 
সন্ডিষ্ষে কিছুতেই প্রবিষ্ট হয় না। এক সময় গিয়াছে বটে, যখন এ 
কথাটী বজের ন্যায় কর্ণ-বিবরে রী হইত | আমরা নিজে ভুক্তভোগী, 
সেজন্য বর্তমান কালবিচারে এই প্রস্তাবটা ভাল করিয়া উপযুণপরি 
আলোচন করিতেছি । গুরু অস্বীকার কর|য় নিজের অহস্কার ব্যতীত 
অন্য পরিচট্ প্রাপ্ত হওয়। যায় না। কে কার গরু? এ কথার অন্ত 
তাংপধা বাহির কর! যাইতে পারে না। যাহার হৃদয়ে অহঙ্কারের পর্বত 
বনতপূর্নক স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মুখে এই প্রকার সাহঙ্কারযুক্ত কথ! 





বাহির না হইয়া কি একজন ধশ্মভীরু শিষ্বের দুখে বাহির হইবে ? 
আপনাকে ছোট জ্ঞংন করাই শিষোর ধশ্ম। আপনাকে অজ্ঞান মনে 
রাই শিষ্ুর ধর্ম, আপনাকে অপবিত্র বলিয়া বিবেচনা! করাই শিশ্বোর 
ধন্ম। এই প্রকার শিযাই প্রকৃতপক্ষে ধশ্নের মন্ত্র অবগত হইতে পারেন । 
শি বছাপি গুরুর সমান হয়, তাহা হইলে কে কাহাঁকে শিক্ষা দিবে? 
সকলেই বগ্পি ধনী হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুক কে? সকলেই যগ্ঘপি 
ভা।নী হন, তাহা হইলে অজ্ঞানী কে? সকলেই বাপি ঈশ্বর-জ্ঞানী হন, 
তাহ হইলে ঈশ্বর-অজ্ঞানী কে? কাধ্যক্ষেত্রে তাহা হয় না এবং 
হইবার নহে । আপনাকে অজ্ঞানী এবং দীনভাবে পরিণত করাই ধন্ম- 
রাজো প্রবেশ করিবার প্রথম সেতু । বে কেহ এই সেতু পার হইতে না 


২৩৪. ৭ তন্ব-প্রকাশিকা 


পারেন, তাহার কি প্রকারে ধর্মরাজামধ্যে গমন করিবার অর্ধিকার 
জন্সিবে? দীনভাব লাভ করিতে হইলে আপনাকে একস্থানে সেই 
ভাবের কার্য দেখাইতে হইবে। সে স্থান কোথায়? দৃশ্ভ জগতে 
তাহার স্থান কাহার ইন্দ্িয়গোচর হইয়া থাকে? এইস্থান গুরুর 
শ্রপাদপন্ম। তগ্নিমিত্ত ভক্তি ও জ্ঞান শানে গুরুকে ঈশ্বর বলিয়৷ বার 
বার উত্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে যত বড় লোকই হউন, তাহাদের নিকট 
কখন কেহ সম্পূর্ণভাবে মন্তকাবনত করিতে পারে না। সকলেই সময়ে 
সময়ে আপনাদিগের স্বাধীনবৃত্বির পরিচয় দিবার অবসর পাইলে ছাড়িয়া 
কথা কহে না, কিন্তু গুরুর নিকট তাহা হইবার নহে। যে শিষা প্রকৃত 
শিশ্বত্ব স্বীকার করিয়াছে, তাহার এই ভাব । শিষ্য কখন গুরুর সমক্ষে 
বাচালত। কিন্বা দাস্তিকতার ভাব দেখাইতে পারে না অথবা কখন 
এপ্রকার ভাবের লেশমাত্র তাহাকে অজ্ঞাতসারেও স্পর্শ করে না; ফলে, 
এই শিষ্ের হৃদয় সর্বদা দীনভাবে অবস্থিতি করে। দীন ব্যক্তির জন্যই 
দীননাথ ভগবান্। থে বাক্তি অনাথ, তাহার জন্যই অনাথনাথ) থে 
ব্যক্তি ভক্ত, তাহার জন্যই ভক্তবৎসল ; দাস্তিকনাথ ভগবানের নাম 
নহে। বর্ধরনাথ তিনি নচুহন, কপটার ঈশ্বর তিনি নহেন, অরুতজ্ঞের 
ভগবান্‌ তিনি নহেন। তাহাকে থে বাক্তি প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত 
হন, তিনি ক্মাপনাকে দীন, অনাথ, ভক্ত, ইত্যাকারে গঠিত করিতে চেষ্টা 
করিবেন । অতএব সেই প্রকার গঠন লাভ করিবার উপায় কোথায়? 
শরীগুরুর শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র স্থান। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে পুর্বকালীন গুরু :। 
প্রণালীমতে দেখা যায় ঘে, শিশ্ত গুরুর আশ্রমে কিয়খকাঁল বাম করিবে । 
গুরু এই আবকাশে শিশ্বের স্বভাব চরিত্র পরিক্ষা করিবেন এবং শিষ্কুও 
গুরুর কাধ্যকলাপাির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নিয়মিত কালান্তে যদ্যপি 
'গুরু শিক্যু উভয়ে উভয়কে মনোনীত করেন, তাহা হইলে গুরু-শিশ্যসত্বন্ধ 
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সংস্থাপিত হইয়া যায়। এই নিয়ম যদিও পুরাকালে মম্প্রদাফুবিশেষে 
প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা সর্ধন্রে গ্রাহ্থ হইত না। কারণ, তৎকালে খষি 
মুনিরাই গুরুপদবাচ্য হইতেন, তাহাদের পরীক্ষা লইবার সামর্থ অতি অল্প 
লোকেরই থাকিত, স্থৃতরাং বিন। তর্কে লোকে শিল্ুত্ব স্বীকার করিত। 
সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে কেহ সতাভরষ্ট হয় নাই, স্থৃতরাং গুরু মিথা। 
উপদেশ দিয়া দিকৃত্রম জন্মাইবেন, এ প্রকার সন্দেহ কখন শিল্কের মনে 
উদয় হইত না, তজ্জন্য গুরুশিত্য ভাবও অবিচলিতভাবে চলিয়া 
আপিয়ছিল। কলিকালে সত্যের সঙ্কৃচিতাবস্থা উপস্থিত হওয়ায় 
মকপ্রের মনে মিথ্যাবোধ হইয়। গিয়াছে। কেহ যেন সত্য কহেন না, 
এই প্রকার সংস্কারবশতঃ সকলেই সকলের কথায় সন্দেহ করিয়া থাকেন। 
এই ভাব যখন গুরু শিল্ত মধ্যেও উপস্থিত হইল, তখন কাজে কাজেই 
গুরুকে চিনিয়া লইবার জন্য কোন কোন মতে কথিত হইল। বর্তমান 
কালে এই প্রকার ভাব বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছে । কালের অবস্থা 
ঘাহা, তাহা লঙ্ঘন করিবে কে? 

অধুনা যে স্থলে গুরুকরণ করা হয়, তথায় এই নিঘ্বমই চলিতেছে । 
আপন অপেক্ষা বাহাকে উচ্চাধিকারী মনে হয়, ভীাহাকেই গুরু মনে 
করেন, তাহারই কথ। বিশ্বাস করেন এবং তৎসমুদর ধারণ। করিতে চেষ্টা 
করেন। 

গুরু শি্ত হইতে মহান্‌, এ ভাব চিরকালই আছে। কথিত হইল 
থে, পুর্বকালে গুরু শিষ্বা একত্রে বাস করিয়া তবে সে স্থন্ধ স্থাপন করা 
হইত, একথা লইয়া আমাদের আন্দোলন করায় এক্ষণে কোন ফল দিবে 
না। আমরা কেন গুরুকরণ করিতে চাই? কিসে জ্ঞানলাভ হইবে, 
কেমন করিয়া ভগবানের দর্শন হইবে, কেমন করিয়া মুক্তিলাভ কর! 
যাইবে, ইত্যাকার মনের অভিলাষ জন্মিলে আমরা ভক্ত অন্বেষণ করিয়। 
থাকি। এ সকল ভাব বান্তবিক যাহার হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংসারের 
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তাড়নায় জর্জরীভূত হইয়াছিল, যিনি বিষয়াদির জুখের মশ্মভেদ করিয়া- 
ছেন, যিনি কামিনী ও কাঞ্চনের আত্যন্তরিক রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, 
তিনিই যথার্থ শিহের ঘযোগা এবং তিনিই সহজে গুরু লাভ করিয়া 
থাকেন। এ প্রকার ব্যক্তি কখন গুরু লইয়া বিচার করেন না। ধাহারা 
গুরু লইয়া বিচার করেন, তীহাদের তখনও গুরুর প্রয়োজন হয় নাই, 
অর্থাৎ ধশ্মের অভাব জ্ঞান হয় নাই বলিয়! বুঝিতে হইবে । 


গুরু-করণ উচিত কি না|? 


৯৪। প্রত্োেক্‌ ব্যক্তির গুরু-করণ আবশ্যক । যে পষ্নযন্ত 
যাহার গুরু-করণ না হয় সে পধ্যন্ত তাহার দেহ শুদ্ধি হয় না, 
সে পধ্যস্ত তাহার ঈশ্বরলাঁভ করিবার কোন সম্ভাবনাও 
থাকে না। 


আজকাল আমাদের থে প্রকার গুরু-করণ হর, তাহাকে দক্ষ গুরু 
না বলিয। শিক্ষা গুরু বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, তাহাদের ছারা গ্রায় 
সর্বস্থানে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়| যায় না, কিন্তু শি্তের যগ্ঘপি গুরু-ভন্ভি 
থাকে, তাহা হইলে ভাহার নিজ বিশ্বাসে এবং ভক্তি দ্বার নিজ কাধ্য 
সাধন করি! লইতে পারে; রামক্ুষ্ণদেব বলিয়াছেন 


% 


৯৫। আমার গুরু যদি শুঁড়ী বাড়ী যায়। 
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ॥ 
কোন গোস্বামীর জন্য একটা গোয়ালিনীকে প্রত্যহ নদী পার হই 
দুগ্ধ দিতে আসিতে হইত। গোয়ালিনী পারের নিমিত্ত যথা সময়ে 
আসিরা পৌছিতে পারিত ,না, তজ্জন্য গোস্বীমী মহাশয় তাহার উপর 
বিলক্ষণ ক্রোধান্বিত হইতেন। একদিন গোস্বামী গোয়ালিনীকে 
কহিলেন, তুই এত বেলায় দুধ দিলে আমি আর লইব না। সে কহিল, 
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প্রভু আমি কি করিব, প্রাতঃকাল থেকে নদীর ধারে বসিয়। থাকি, কিন্ত 
লোক ন| জুটিলে মাঝি পার করিয়া দেয় না। এইজন্য বসিয়া থাকিতে 
হন! গোম্বামী কহিলেন, কেন? লোকে রামনামে ভবগমুদ্র পার হইয়! 
যায়, তুই রাম বলিয়া! নদীট। পার হইয়া আসিতে পারিস ন|! গোর়ালিনী 
সেই রামনাম পাইঘ। মনে করিল, ঠাকুর! এত দিন আমায় বলিয়া গিলে 
তহইত! আর আমার বিলম্ব হইবে না। সে সেইদিন হইতে প্রত্যহ 
অতি প্রতাষে ছুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল। গোয়ালিনীর 
আননের আর সীম! রহিল না । সে "গোস্বামীর ছুগ্ধ গ্রতাষে দিতে 
পার্ল এবং তাহার একটী পরসাও বাচিতে লাগিল। একদিন গোস্বামী 
গোয়ালিনীকে জিজ্ঞাস করিলেন, কেমন রে, এই ত প্রাতঃকালে 
আসিতেছিস্‌॥ কেমন এখন, খেয়া-ঘাটার আর বিলম্ব হয় না? বেটি 
তই মিথা। কথ। কেন কহিয়াছিস্? গোয়ালিনী কহিল, সে কি গ্রভু? 
আমার মিথ্যা কথ কেন হহবে ; আপনি যে দিন সেই কথাটী বলিয়া 
দিয়াছেন, তদবধি আর আমায় নদী পার হইতে হয় না, আমি রাম রাম 
বলিতে বলিতে কখন যে নদী পার হইর! আসি, ভাহ। জানিতেও পারি 
না। গোম্বামী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন বটে, আমিই ত তোকে 
শিখাইর। দিয়াছি, বেশ বেশ । গোস্বামীর মনে কিছু অবিশ্বাম জন্মিল। 
ভাবিলেন, এ মাগী অবশ্যই মিথ্যা কথা কহিতেছে, রাম নামে কি নদী 
পার হওয়। যায়! কখন নহে । আমি একট। রহস্য করিরাছিলাম, এ 
মাগী তাহ। বুঝিতে পারে নাই। যাই! হউক, ব্যাপারট। কি দেখিতে 
হইবে। এই বলিয়া গোর়ালিনীকে কহিলেন, দেখ, তুই কেমন করে 
পার হ্ইয়। খাস্‌, আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। গোরালিনী 
তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেল। গোয়ালিনী রাম রাম বলিয়। 
নদার উপর "দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল, কিন্তু গোস্বামী তাহা পারিলেন 
না। তিনি নদীতে নামিক্। রান রাম বলিতে লাগিলেন, কিন্ত যতই 





পে 
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অগ্রসর হইলেন, ততই ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। গোয়ালিনী 
পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গোস্বামীর দুর্দশা দেখিয়া কহিলেন, “ওকি 
প্রভূ! রাম বলিতেছেন, আবার কাপড়ও তুলিতেছেন ? 

শিল্পের বিশ্বাসেই সকল কার্ধ্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহার আর 
একটা দৃষ্টান্ত এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে। 

কোন গৃহস্থের বাটাতে গুরুঠাকুর আগমন করিয়াছিলেন । গুরুঠাকুর 
তথায় কিনদ্দিবস অবস্থিতি করিয়া একদিন শিষ্বোর একটা শিশুসম্তানকে 
সালঙ্কার দেখিলেন এবং এ অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিবার নিমিত্ত 
যারপরনাই তাহার লোভ জন্মিয়া গেল। গুরু কিয়ংকাল ইতস্তত; 
করিয়া সহসা শিশুটার গলদেশ চাপিয়া ধরিলেন, দুপ্ধক্ঠ শিশু তৎক্ষণাৎ 
হতচেতন হইয়। পড়িল। গুরুঠাকুর শিশুর অলস্কারগুলি আত্মসাৎ 
করিয়। কিরূপে মৃত দেহটা স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন, তাহার উপায় 
চিন্তায় আকুলিত হইয়৷ উঠিলেন; কিন্তু তখন কিছুই স্থির করিতে 
পারিলেন না! এবং কোন স্থবিধাও হইল না। তিনি অগত্যা এঁ 
মৃতদেহটা বন্তরাবৃত করিয়া আপনার পিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং 
মনে মনে এই স্থির করিয়া রাখিলেন যে, যচ্কপি অদ্ত রজনীযোগে কোন 
দূর স্থানে ফেলিয়া দির আদিতে পারি, তাহা হইলে ভালই হইবে, 
নচেৎ কল্য প্রত্যুষে এ স্থান হইতে বিদায় লই স্বস্থানে প্রস্থান্কালীন 
যাহা হয় একটা করিয়া যাইব। এই স্থির করিয়া শিশুটাকে বগ্ধাবৃত 
করণ পূর্বক সিন্দুকের ভিতর রাখিয়। দিলেন। 

ধর্শের কার্ধ্যই স্বতন্ত্র প্রকার, তাহার গতি অতি সুঙ্মানুসথক্ম, এব, 
মনুয্ববুদ্ধির অতীত। গ্ুরুঠাকুর যদিও সকলের অজ্ঞাতসারে এই 
পৈশাচিক কাধধাটা সম্পন্ন করিলেন বটে, কিন্তু তাহার অন্তস্থ হইতে 
ভীষণ হতাশহুতাশন প্রজ্ঞলিত হইয়া তাহার হৃদয় দর্ধীভূত করিতে 
লাগিল। যখন শিল্ত আসিয়া তাহাকে মাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত করিলেন গুরুও 
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আশীর্বাদ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার বাক্য নিঃস্থত হইল ন]। 
গুরুর ভাবান্তর দেখিয়া শিষবের মনে অতিশয় ক্লে উপস্থিত হইল, শি্কু 
কৃতাঞ্ুলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভূ! এদাসের কি কোন অপরাধ 
হইয়াছে? আমি নিরপরাধী কবে? প্রতি পদেপদেই আমি অপরাধী; 
প্রভু! দয়াপরবশে সে সকল ক্ষম| করিয়া থাকেন, তজ্জন্তই আমি এখন. 
জীবিত আছি এবং এই সংসারেও শান্তি ব্রিরাজ করিতেছে। প্রভু" 
কুপ। করিয়া আমার অপরাধ মাঞ্জনা কর্ষন। গুরু তখন আপনার 
অন্তরের ভাব বুথ| লুকাইবার চেষ্টা করিয়। কহিলেন, বাপু! তোমার 
গুরুত্তক্তিতে আমি বিশেষ সন্তষ্ট আছি। কয়েক দিবস বাটা ছাড়া, 
হইয়া, সেইজন্য আজ আমার মনের কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যভাব জন্মিয়াছে, 
বিশেষতঃ আমিবার সময় তোমার ইষ্টরেবীর শারীরিক অস্থচ্ছন্দত| 
দেখিয়া আসিয়াছিলাম ; তিনি কেমন আছেন, অগ্যাবধি কোন সংবাদ 
পাই নাই। আমি মনে করিয়াছি যে, আগামী কল্য অতি প্রতাষেই 
বাটা ঘাত্র/ করিব। তুমি এবিষয়ে কোন প্রকার অমত করিও না। 
শিঘ্য এই কথ! শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, ঠাকুর ! মাতার সংবাদ আপনাকে 
আজ দুই দিবস হইল আমি আনাইয়া দিয়াছি; তিনি ভাল আছেন, 
বিশেষতঃ আগামী বুধবারে আমার নবশিশ্ুর অন্্প্রাসনোপলক্ষে তিনি 
শুভাগঘন করির! এবাটা পবিত্র করিবেন বলিয়াছেন এবং তজ্জন্ত বোধ 
হয় এতক্ষণ শিবিকাণ্ প্রেরিত হইয়াছে । গুরু অমনি উহা! সংশোধন 
করিয়। লইবার জন্ত বলিয়া উঠিলেন, বটে বটে, আমি কি বলিতে কি 
বলিয়া ফেলিয়াছি। দেখ বাপু! তোমাকে আমি আমার পুত্রাপেক্ষাও 
স্নেহ করিয়া থাকি, অনেকক্ষণ তোমায় দেখি নাই, সেইজন্ প্রাণের 
ভিতর কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, ভাবিতে ভাবিতে, কেমন 
একপ্রকার অভিভূত হইয়। পড়িয়াছিলাম। দে বাহা হউক, আমার 
শরীরট। আজ বড় ভাল বোধ হচ্চে না,.আমি কিছুই আহার করিব না। 
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আমি এখনি শয়ন করি, তুমিও অন্তঃপুরে গমন কর। গুরুর অনুস্থতার 
কথা শ্রবণ করিয়। শিশ্ব অমনি নিতান্ত কাতর হইয়। পড়িলেন এবং 
তংজ্খাৎ গুরুর পাদমুলে উপবেশন পূর্বক পদসেবার নিযুক্ত হইলেন। 
গুরু বার বার উঠিয়া যাইবার জন্য আল্ঞ। করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিষ্য 
অতি কাতরোভিতে কহিতে লাগিল, প্রভূ! চরণ ছাড়া করিবেন 
না। আমার প্রাণেশ্বর অসুস্থ, আমি কিরপে বাটার ভিতরে যাইরা 
সুস্থ হইব | প্রভু! এই কঠোর আন্ত! আমায় করিবেন না। কেন 
না, আপনার আজ্ঞ। আমি উপেক্ষা করিতে পারিব না। গ্রক্লকি 
করিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ংকাল পরে গুরু কহিলেন, ধাপু! 
আছি এখন সুস্থ হইয়াছি, তুমি বাটীর ভিতরে যাও । এই বলিয়া 
গুরু উঠিয়। বসিলেন ! এমন সমর সমাচার আমিপ যে, অপরাহ্ুকাল 
হইতে শিশুসন্তানটাকে প1ওদা যাইতেছে না। নানাস্থান অনুসন্ধান 
ছার! কুত্রাপি কৌন সন্ধান হয় নাই | শি সে কথায় কর্ণপাত না 
করিয়া গুরুকে কহিলেন, গর! যদ্রপি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়। থাকেন, 
তাহা হইলে আল্ঞ! করুন, এক্ণে কি আহার করিবেন। গরু কহিলেন, 
বাপু! আমি আজ কিছুই ক্লাহার করিব না। তোমার সহিত কথ। 
কহিতে, ভোমার মুখের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা! হইতেছে। শিয়া 
রে করামাাত করিরা ব্যাকুলচিত্তে কহিল, প্র! বলিলেন কি? এমন 
মন্মভেদী কথ! আপনি কিজন্য দাপের প্রতি প্রয়োগ কধিলেন ! বুঝিয়াছি 
প্রত! বুঝিয়াছি, শিশুসস্তানের আদর্শনে পরিজনেরা বোধ হর কাতর 
হইয়াছে, মেই অপরাধে আমি অপরাধী হইয়াছি। প্রত! আপ ও 
চরণ ধরি, আমার ক্ষম। করুন। স্ত্ীজাতিরা স্বভাবতঃই দুর্বল, অল্প 
বিশ্বাসী, তাহারা কেমন করিয়া আপনার প্রতি দৃঢবিশ্বাস রাখিতে সমর্থ 
রা ষগ্যপি আপনি দয়া করিয়! তাহাদের বিশ্বাস দেন, তাহা হইলে 
রা বিশ্বাসী হইতে পাবে । প্রভূ! সে যাহা হউক, আপনি না 
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দয়া করিলে আর উপায় নাই, এই বলিয়া চরণে পতিত হইয়! রোদন 
করিতে লাগিল। এতক্ষণে গুরুর প্রাণ কাদিয়া উঠিল, তখন তিনি 
বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি বলিব, যে শিষ্য আমার প্রতি এত 
বিশ্বাস করে, এত ভক্তি করে, যে পুত্রের ₹,কল্যাঁণ মনে করাও গুরু 
ভক্তির প্রত্যবায় বলিয়া জ্ঞান করে, তাহার সহিত কি এই নৃশংস 
ব্যাপার সাজে? বাপুরে! আমায় আর গুরু বালও না, আমি 
ডাকাইত, খুনী, আমায় তুমি পুলিসে দা” আমি তোমার পুত্রহস্তা, 
এ দিন্দুকে তোমার মৃত পুভ্রটীকে লুকাইয়া৷ রাখিয়াছি। শিষ্য এই কথা 
শ্রবর্ণানন্তর করযোড়ে কহিলেন, প্রভূ! এইজন্য আপনাকে কি এত 
কেশ স্বীকার করিতে হয় ? সকলই আপনার ইচ্ছায় হইতেছে । আপনি 
আমার স্থট্টি করিয়াছেন, আপনি আমার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া আমাকে 
দিরাছেন; এই ঘর-বাড়ী আপনার, আমায় দাস জ্ঞানে দিনকতক বাস 
করিতে দিয়াছেন । পুত্র দিয়াছিলেন, আপনার সামগ্রী আপনি 
লইঘ়াছেন, ইহাতে আমার ভাল মন্দ কি ঠাকুর! তবে কি আমায় 
পরাক্ষা করিতেছেন ? গ্রভী। অন্ত বাহাই করুন, কিন্তু মিনতি এই, 
প্রার্থনা এই, ও পাদপদ্মে ভিক্ষ। এই, ঘেন কথন পরীক্ষায় না ফেলেন । 
পরীক্ষ। দিতে পারিব না, তাই এ চরণাম্থুজে আশ্রয় লইয়াছি। অন্মতি 
করুন, এখন আমায় কি করিতে হইবে? কি আহার করিবেন বলুন? 
গুরু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিস্ত পুনরায় কহিলেন, প্রভূ! আদেশ 
করুন, দাসের কি অপরাধ মাজ্জনা হইবে না? গুরু কহিলেন, বাপু! 
তুগি কি আমার সহিত রইস্য কৰকিতেছ? আমি তোমার পুত্রকে খুন 
করিয়াছি, আমি খুনী, সরকার বাহাদুর এখনি আমাকে দণ্ড দিবেন । 
তুমি কেন বলদেখি কালবিলম্ব করিতেছ? বুঝিয়াছি, এ নকল তোমার 
কৌশল। বোধ হয়, চুপে চুপে ফাড়িতে লোক পাঠাইয়াছ, তাহাদের 
আগমন কাল প্রতীক্ষার জন্য এই সকল বাক্চাতুরী হইতেছে । তুমি 
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বাপু অতিশয় চতুর। যগ্পি এতই গুরুভক্তি তোমার, তবে নদীতে 
লাম ফেলিয়া দিয়া আইস, তাহ! হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। 
শি স্থির হইয়া সমুদয় কথা শ্রবণপূর্বক কহিলেন, প্রভু! কিঞ্চিৎ 
পদধূলি দিন, এই বলিয়া শিষ্য পদধূলি লইয়া মৃতশিশুর মস্তরে সংস্পর্শ 
করিবামাত্র বালক যেন নিদ্রাভদ্দের পর জাগিয়া উঠিল। গুরু তদ্দর্শনে 
বিশ্মিত হইয়া কিরৎকাল চিন্ত। করিরা আপনাপনি আক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন ঘে, আমার চরণধৃলির এত শক্তি, মরা মালুষ বেঁচে যায় ! 
অগ্রে জানিলে এত গোলযোগ হইত না। তাইত আমার চরণের এত 
গুণ! মরা মানুষ বাচে। গুরু ভ্রমশঃ আপনার ক্ষমত। স্মরণ করিয়া 
অভিমানের মৃদ্তিবিশেষ হইয়া ঈড়াইলেন। তাহার পৈশাচিক বৃত্তি 
ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অতঃপর একটা বিশিষ্ট ধনশালী 
শিষবের বাটীতে গমনপূর্ক শিষ্বের একটা নানালঙ্কারবিভূষিত সন্তানকে 
হত্য। করিয়া তাহার সমুদয় অলঙ্কাঝাদি আত্মসাৎপূর্বাক পদধুলি সংলগ্ন 
করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। তিনি বার বার চরণধুলি লইয়া মৃত 
সন্তানের আপাদ মস্তক আবৃত করিয়। ফেলিলেন, তথাপি বালকটা 
চৈতন্য লাভ করিল ন1। গুরুঠাকুর মহাবিপদে পতিত হইলেন এবং 
কি করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন। এমন *সময়ে শি 
আনিয়া উপস্থিত হইল। গুরুর সম্মুখে মুত সন্তানটা দেখিয়া একেবারে 
বিষাদে অভিভূত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরুঠাকুর আপনার কান্তি 
জানাইতে বাধ্য হইলেন । শিষ্য এই কথা শ্রবণমাত্র অমনি হস্তস্থিত 
বষ্টি উত্তোলনপূর্ববক চীৎকার করিয়া যেমন প্রহার করনোগ্যত হইলেন 
ইতাবসরে তাহার স্ত্রী তথায় সগাগতা ভইয়। স্বামীর হস্ত হইতে য্টি 
কাড়ি লইলেন। গুরু শিল্াপত্রীর প্রতি সবিনয়ে কহিলেন, “দেখ, 
ইতিপূর্বের অমুক শিষ্বের মৃত পুত্র আমার চরণধুলি দ্বারা জীবিত হইয়া- 
ছিল, কিন্তু জানি না, আজ কেন তাহ হইল না!” শিশ্কুপত্রী এই কথ। 
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শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই শিশ্তকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং 
অনতিবিলম্বে তিনি আনিয়াও উপস্থিত হইলেন । শিষ্তকে সমাগত 
দেখিয়া গুরু রোদন করিয়া উঠিলেন এবং তাহার হস্ত ধারণপূর্বরক 
কহিলেন, বাপু! তুমি সত্য করিয়া বল, আমার চরণধুলিতে তোমার 
সন্তানটা পুনজীবিত হইয়াছিল কি ন1? শিল্প প্রণতিপূর্বক কহিলেন, 
ঠাকুর! নিরন্ত হউন, আপনাকে কাতর দেখিলে আমাদের প্রাণ 
আকুলিত হয়। আপনার চরণের কত গুণ, তাহা মুখে কি বলিব! 
আমি এখনি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি । আপনার 
পাদপদ্সৈর কত শক্তি, তাহা বেদব্যাসও বর্ণনা করিতে পারেন নাই, 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে সে কাহিনী ব্যক্ত করিতে অশক্ত হইয়। তব পাদ্রোস্ভব 
কল্লোলিনীকে মস্তকে ধারণপূর্ববক ভ্রমণ করিয়। বেড়াইতেছেন। 

গুরু বিরক্ষ হইয়। কহিলেন, বাপু! বাজে কথা এখন রাখ, তুমি 
বল যে, হা গুরুঠাকুরের চরণধূলার আমার মৃত পুত্র জীবিত হইয়াছিল, 
হা না হইলে আমি এ যাত্রায় আর অবাহতি পাইব ন।। এ পুত্রের 
আর কল্যাণ নাই, আমি চরণধুলায় বিমণ্ডিত করিয়! দিয়াছি, তথাপি 
বখন ইহার চেতন হইল না, তখন আর কেন! তুমি আমায় উদ্ধার 
কর। শিয্প কহিলেন ঠাকুর! আঘি আপনার দাস উপস্থিত রহিয়াছি, 
আ'পনি কেন রহশ্ত করিতেছেন; আপনার চরণের শক্তি যাহা বলিয়াছি, 
[হা বাস্তবিক কথ।। একটা মৃত সন্তান কেন, ত্রহ্মাণ্ডের জীব-জন্থ 
কাট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম অমৃতলাভের জন্য এ চরণরেণু প্রত্যাশায় 
অপেক্ষ। করিতেছে । এই বলিয়। গুরুর চরণধূলি গ্রহণপূর্্বক মৃত 
সন্ভ!নটার মন্ত্রকে সংস্পর্শ করিবামান্র অমনি সেই বালক জীবিত হইল 
এবং সম্মুখে তাহার জননীকে দর্শন করিয়া মা মা শবে ক্রোড়ে উঠিয়। 
বিল! সকলেই চমত্কৃত হইয়া পড়িল। আর কাহার মুখে একটা 
বাক্য নিঃসৃত হইল না। তদনন্তর শিশ্ত-পত্রী কহিলেন, মহাশয়! 


ে 
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এই চরণধূলিতে গুরুঠাকুর ইহার প্রাণ দিতে অশক্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত 
আপনি সেই ধুলায় কি কৌশলে এই অমানুষ কার্য সম্পন্ন করিলেন? 
গুরু কহিলেন, দেখ আমি তাড়াতাড়িতে মন্তুকে ধূলি প্রদান করিতে 
ভূলিয়াছিলাম, আমার চরণধুলির গুণ এই যে, মৃত দেহের মন্তকেই 
প্রয়োগ করিতে হয়, শিষ্বা আমার তাহ! জাগে, আমিও জানি কিন্ধ কি 
জানি কি নিষিত্ত অগ্রে তাহা স্মরণ হয় নাই। যাহা হউক, তোমরা 
উভয়ে দেখিলে যে, আমি যাহা কহিয়াছিলাম, তাহা সত্য। প্রথম শিষ্ক 
কহিল, আপনার শক্তি কতদূর তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার 
আবশ্তাক নাই। শির্ব-পহ্রী আপনার স্বামীকে নিবারণ করিয়। দ্বিতীয় 
শিশ্যাকে কৃতাগ্চলিপুটে জিজ্ঞাম! করিলেন, মহাশয়! অনুগহপূর্ববক এই 
রহনতটা প্রকাশ করিয়া বলুন। আমরা গৃহী, গুরুত্ব কিছুই বুঝিতে 
পারি নাই । আঘার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, এই ঘটনার মধ্যে 
বিশেষ তাৎপর্য আছে। দ্বিতীয় শিশ্ত আনন্দিত হইয়া কহিল, এমন 
গুরু যাহাদের ইষ্ট, তাহাদের আমি কোটী কোটা বার প্রণাম করি। 
মা! তুদ্ি যে তত্‌ জিজ্ঞানা করিয়া, তাহা বাস্তবিক প্রতোক নর- 
নারীর জ্ঞাত্তবা বিষয়, তাহার বিন্দুমাত্র ভূল নাই। মা! আমাদের 
গুরুই সর্বস্ব ধন জানিবেন। গুরু ত্রধা, গুরু বিষু, গুরুই মহেশ্বর। 
গুরুই সর্ব দেবাদিদের পর্ণত্রক্গ | স্বয়ং হরি গোলকবিহারী জীবের 
ভবঘোর বিদূরিত করিবার জন্য নররূপে অবতীর্ণ হইয়। থাকেন। সেই 
গুরু প্রত্যক্ষ কর মা! গুরুর চরণরেণুতে মরামানষ বাচে, মৃততগ 
পল্পবিত হয়, পাষগুহৃদয় প্রেমে আর্দ্র হর, লৌহ সোনা হয়, মূর্খ প্‌. ও 
হয়, ব্ধজীব মুক্ত হয়, অজ্ঞানী জ্ঞানী হয়। প্রথম শিয়া কহিল, আপনি 
যাহা বলিলেন, তাহা আছি বুঝিতে অশক্ত হইয়াছি, কারণ গুরুর 
চরণরেণু সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা! কিরূপে সর্বববিধায় সঙ্গত হইতে 
পারে বলিয়া শ্বীকার করি! আপনি একটা অমানুষ ক্ষমতার পরিচা 


গুরু-ততব * ২৪৫ 


দিয়াছেন, কিন্তু সে শক্তি আপনার কি চরণধৃলির? চরণধুলির শক্তি 
স্বীকার করিব না, যেহেতু গুরুঠাকুর তাহাতে অক্ৃতকাধ্য হইয়াছেন। 
দ্বিতীয় শি্য কহিল, আমার শক্তি কিছু নহে, আমি সত্য বলিতেছি যে, 
এ গুরুর চরণধূলিরই শক্তি। আপনি কিঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত 
শ্রবণ করুন। আমি বলিতেছি যে, গুরুর চরণধৃূলিরই শক্তি, আমার 
শক্তি নহে । গুরুঠাকুর নিজ চরণধূলি দিয়াছেন, তাহার তাহাতে 
অনধিকার চর্চা হইয়া গিয়াছে। ও চরণযুগল আমাদের, আমাদের 
দর্বন্ব ধন, এ চরণের জোরে আমরা না করিতে পারি কি? পরীক্ষা? 
করিয়ী দেখুন, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য কি না। ঘটনা সুত্রে, 
সেই সময় তদ্পল্লীস্থ কোন ব্যক্তি সর্পাঘাতে মরিয়া যায়। তাহার 
আত্মীয়ের & শবদেহটা সেই সময় অক্ত্োষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত এ স্থান 
দিয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রথম শিত্য জর গুরু বলিয়া! কিঞ্চিৎ চরণরেণু 
ল্‌ইয়। মৃত দেহে সংস্পর্শিত করিবামাত্র সেই বাক্তি প্রাণদান পাইল । 
গুরুঠাকুর তখন দ্বিতীর শিয়াকে কহিলেন, বাপু! আমি তোমাদের 
গুরু হই আর যে কেহ হই, আমায় বলিয়া দাও আমার চরণধূলায় 
তোমর। মরা মান্য বাচাইতে পার, তবে আমি কেন তাহা পারি না? 
শিশ্ক কহিল, ঠাকুর! আমার গুরুর চরণধূলি আমার সর্বস্ব ধন» 
আপনার গুরুর চরণধূলি আপনার সর্ধন্থ ধন জানিবেন। এই নিমিত্ব 
উপঘুরীপরি কথিত হইতেছে থে, রামরুষদেবের মতে গুরু যেমনই 
হউন, শিয়োর তাহ। দেখিবার প্রয়োজন নাই | তিনি কহিয়াছেন যে) 


৯৬। কুস্থানে রত পড়িয়। থাকিলে রাত্রের কোন দোষ 
হয় না। গুরু যাহা করেন, শিষ্কের তাহ! দেখিবার প্রয়োজন 
নাই, তিনি যাহ! বলেন, তাহাই পালন করা কর্তব্য । 


একদা কোন মুসলমান সাধু তীহার জনৈক শিশ্কাকে হাফেজের 
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উপদেশ শিক্ষা দিতেছিলেন। অধ্যাপনা কালে একটা প্রসঙ্গ উঠিল যে, 
গুরু যষ্ঠপি নমীজের আসনকে স্থরার-হদে নিমজ্জিত করিতে আদেশ 
করেন, শিষ্য অগ্রপম্চাৎ বা ধর্মাধশ্ব বিচার ন| করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা 
সম্পন্ন করিবে । শিয়া এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন। তিনি 
বলিলেন যে, স্থুরা অতি অপবিত্র পদার্থ এবং ন্মাজের আমন পরম 
পবিত্র; তাহাকে অপবিত্র করা কি প্রকার গুরুখাকা হইল? গুরু 
এমন অন্যায় কাধোর কেন প্রশ্রয় দিবেন? শিষ্বের মনোভাব দেখিয়া, 
সাধু আর কোন কথা না বলিয়া অন্ন প্রসঙ্গ আরস্ত করিলেন । 

কিছুদিন পরে এ সাধু শিত্ববন্দ সমভিব্যাহারে কোন মেলা'দর্শন 
করিতে গমন করেন। তথায় সাধু, রাজা, প্রজা প্রভৃতি সকলেই গমন 
করিতেন বলিয়া জনতা হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আশ্কুলা হইত । যেস্থানে 
দশজনের সমাগম হয়, সেস্থানে বাবসায়ীরা অগ্রে উপস্থিত হইয়া নিজ 
নিজ দোকান খুলিয়া উপাজ্জনের প্রত্াশায় অপেক্ষা করে। অন্থান্ত 
ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় বারাঙ্গনারাও অর্থোপার্জনের লালসার নানাবিধ 
বেশে বিভূষিত হইয়। সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবার মানসে কতই হাব 
ভাবে দণ্ডারমান থাকে । যে স্থানে এঁ সাধু যাইয়া অবস্থিতি করিরা- 
ছিলেন, তাহার সন্নিকটে একটা বারাঙ্গনার আশ্রম ছিল। সাধু তাহা 
জানিতেন। এ বারাঙ্গনার একটী পালিতা কন্যা ছিল। তাহার বয়ক্রম 
অন্থমান চতুদ্দশ বৎসর হইবে। বৃদ্ধা বারাঙ্গন। সেই শুভদিনে সাধুদরশন 
করাইয়া পালিতা কন্যাকে বেশ্ঠাবৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া দিবে, এই স্থির 
করিয়াছিল। এই নিথিত্ত এ যুবতী সাধু ও শিশ্াবৃন্দের প্রতি ঘন-ঘ? 
দৃষ্টিপাত করিতেছিল। থে শিশ্কটার সহিত পূর্বে গুরুবাক্য লই? 
আন্দোলন হইয়াছিল, তিনি অনিধেষলোচনে যুবতীর প্রতি নিরীক্ষণ 
করিতেছিলেন। সাধু এই ব্যাপার দর্শন করিয়া শিষ্কাকে সঙ্ধোধন- 
পূর্বক কহিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? শিশ্ত না কিছু না, বলিয়া 
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অপ্রতিভ হইলেন; কিন্তু কামিনীর আকর্ষণী শক্তি কি প্রবল! 
একবার সেই ছবি নয়নগোচর হইলে মানসপটে অস্থি হইয়া যায়, 
তাহা অতি যত্তের সহিত দুরীরূত করিতে চেষ্টা করিলেও কৃতকাধ্য 
হওয়া যায় ন!) সবতরাং শিষ্য গুরুর কথায় লঙ্জী প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় 
অবসরক্রমে সেই যুবতীর প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন। 

শিল্বের এবপিধ অবস্থা দেখিয়া গুরু পুনরায় বলিলেন, কিহে বাপু! 
তুমি সমাহিত-চিত্ত হইয়া কি দেখিতেছ? লজ্জা করিও না; যাহা 
তোমার মনে মনে উদয় হইয়াছে, তাহা সত্য করিয়া আমায় পরিচয় 
দাওপ শি্ত কোন প্রত্যুত্তর প্রদান ন! করিয়া লঙ্জা এবং বিষাদভাবে 
নীরব হইয়। রহিলেন। গুরু শিষ্তের ভাব পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন। 
হিনি অন্য শিষ্বের দ্বার! বৃদ্ধা বারাঙ্গনাকে ডাকাইয়। বলিয়া দিলেন যে, 
আমার এই শিযাটীকে তোমার কন্যার নিকট লইয়া যাও । যাহা দিতে 
হর, তাহা আমি দ্িব। এই কথা বলিয়া তিনি শিষ্যকে বুদ্ধার অন্ুমরণ 
করিতে আদেশ করিলেন । শিষা প্রথমে মৌখিক অঙম্মতির লক্ষণ 
দেখাইলেন বটে; কিন্তু সাধু তাহা শুনিলেন না, সুতরাং তাহাকে 
বারাঙ্গনার নিকটে যাইতে হইল। সাধুর অন্ান্ত শিশ্তের! এই ঘটন! 
মনদর্শন করিয়। কেহ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, কেহ বিশ্ময়াপন্ন হইয়] 
আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেহ সে স্থান হইতে পলায়ন 
করিবার অবকাশ অপেক্ষায় রহিলেন, কেহ ব। সাধুকে তাত্পযা জিজ্ঞাস] 
করিবার নিমিত্ত কৌতুহলাবিষ্ট হইরা উঠিলেন, কিন্তু সকলের মনের 
কথা মনেই নৃত্য করিতে লাগিল। 

এইরূপে তিন দিবস অতিবাহিত হইল | ক্রমে এই কথ! অনেকেই 
শ্রবণ করিলেন । ধাহাদের শ্রবণে এই কাহিনী প্রবিষ্ট হইল, তীহারাই 
যারপরনাই আশ্চধা হইলেন এবং সাধুর চরিত্রে তাহাদের দ্বণ। জন্মিয়! 
গেল। তাহাদের মনে হইল যে, ধাহাদের দ্বার। সমাজ সংস্কার হইবে, 
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ফাহাদের কার্য দ্বারা সকলের মনে সাধুভাবের উদ্দীপন হইবে, ধাহাদের 
নিকটে কুচক্রিত্র লোকের! সংশোধিত হইয়। যাইবে, তাহারা এ প্রকার 
পাপ কর্মে__অশ্টমোদন নহে, প্রশ্রয় নহে, আদেশ আপন ইচ্ছাক্রমে, 
আদেশ করা যে কতদূর অন্যায়, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। সংসারে 
যাহাকে পাপ বলে, সাংসারিক ব্যক্তিরা যাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্ত, 
সর্ববদ। শান্ত্পাঠ এবং সাধুসঙ্গ করিয়া থাকে, এমন গহিত কাধ্যে শিশ্তকে 
নিরোজিত করা সাধুর ন্যায় কাধ্য হয় নাই। নিজ অর্থব্যয়ে শিশ্যাকে 
বারবিলাপিনীর ভবনে প্রেরণ করা সাধু চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য! 
ইত্যাকার নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া তাহারা সাধুর নিকটে সণাগত 
হউলেন, কিন্তু তথায় আসিয়া কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস 
করিলেন নাঁ। 
মন সময়ে বারাঙ্গনাপরায়ণ শিষ্য ম্ানবদনে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। সাধু তাহাকে আপনার সন্নিকটে আহ্বানপূর্বক জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বাপু। তোমার আর কোন বাসন। আছে? শিষা শিরুত্বর 
রহিলেন। তথন সাধু কহিতে লাগিলেন, বুঝিলাম, তোমার আর 
কোন বানা নাই। ভাল, বল দেখি, ভুমি এই যামিনীত্রয় কি প্রকারে 
যাপন করিলে? শিয়া অধোমুখে রহিলেন। সাধু তদ্র্শনে কিঞ্চিৎ 
কপট রোষভাবে বলিলেন, বাপু! নিরুত্তর থাকিলে চলিবে না। তুঁঘি 
শিষ্য, কোন কথা ন। বলিতে চাও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্ত অদ্য বিদায় 
গ্রহণ কালে তোমাদের যে সকল কথা হইয়াছে, তাহা নির্ভয়ে এ্রকাশ 
করিয়। বল। শিশ্ত কহিলেন, প্রভু! অভয় দিয়াছেন, যথাযথ বর্ণ, 
করিতেছি, কিন্তু যদ্তপি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা যাজ্জন! করিবেন । 
আমি যখন তাহার নিকট বিদায় চাহিলাম, সে অশ্রুপুণ লোচনে 
অ্ধন্ফুট বচনে, বাম করে অঞ্চলাগ্রভাগ ধারণপূর্বক অশ্রধারা মোচন 
করিতে করিতে বলিল, সখে! কেমন করিয়। তোমাকে বিদায় দিব? 


গুরু-তত্ ১২৪৯ 


আমার জ্ঞান হইতেছে যে, তোমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বেই যগ্যপি 
আমার মৃত্া হয়, তাহা হইলে পূর্ণ দৌভাগা বলিয়া জানিব কিন্ত 
তাহা হইবে কেন? এই কথা শ্রবণ করিগ্া। আমি বলিলাম যে, তোমরা 
নটা-জাতি, তোমাদের মুখে এ প্রকার বিরহবিষাদ কথন শোভা পায় 
না। শুনিয়াছি, বারাঙ্গনার৷ কুহুকিনী, মায়াবিনী। পুরুষদিগকে 
আপনার আয়ন্তাধীনে আনয়ন করিবার জন্য এরূপ বাক্যের দ্বারা' 
তাহাদের মন প্রাণ বিমোহিত করিয়া থাকে; অতএব আমি চলিলাম ।' 
যুবতী আমার হস্ত ধারণ করিয়৷ কলিল, সথে ! যাহা বলিলে, তাহা 
বেশ্যাদিগের কাধ বটে! আমিও তাহা মাসীর (বৃদ্ধা কারাজনার )' 
নিকট শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু ষগ্যপি বেশ্যাজ্ঞানে না অবিশ্বাস কর, 
তাহা হইলে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা তোমার মন ভুলাইবার জন্য 
আমার মনের প্ররুতভাব তাহাই | আমি এ পধ্য্ত বেশ্রা 
হই নাই, কিন্তু অগ্য হইতে ভইব | স্বাই মনে হইতেছে, যগ্ভপি তোমার 
সহিত আমার পরিণয় হইত, তাহা হইলে তোমারই চরণসেবা করিয়া 
দিনযাপন করিয়া যাইতাম ; কিন্তু কি করি, যখন বারাঙ্গনাদিগের 
দুরবস্তার কথা মনে হয়, তখন আমার বক্ষ-স্থল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে। 
আতঙ্কে সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া যায়। আমি অধিক আর তোমাকে 
কি বলিব, অথব। বলিলেই ব| তোমার হৃদয় বেশ্তার জন্য আর্দ হইবে 
কেন? এই বলিয়া নীরবে অশ্রুবিন্দু বরিষণ করিতে লাগিল। তাহার 
অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বিচলিত হইয়! উঠিল। আমি তখন 
তাহাকে বলিলাম, দেখ স্ন্দরী! তোমার কথায় পাষাণও দ্রবীভূত 
হয়। তা আমার কঠিন মন দ্রবীভূত ন। হইবে কেন? একবার মনে 
হইতেছে যে, আমি তোমার সহিত আজীবন স্্ী-পুরুষের ন্যায় দাম্পত্য 
স্ত্রে গ্রথিত হইয়া অবস্থিতি করি, কিন্তুকি করি বল। আমি গুরুর 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিভে ন! পারিলে কেমন করিয়া মনের অভিলাষ 


নহে 


ক তর্ুএ্রকাশিকা। 
চরিতার্থ করিতে কতকাখা হইব? তখন সেই রোর্ঘনানা ললনা 
আমার চরণে নিপতিত হৃই়া বলিল, শরণাগত হইলাম! চরণে আশ্রর 
লইলাম! ইচ্ছা হয়, দাসীকে বধ করিয়া যাও। প্রভূ! আমি 
তথায় মহ্ভাবিপদে পড়িলাম। কিয়ৎকাল ইতত্ততঃ অগ্র পশ্চাৎ নানাবিধ 
চিন্ত। করিয়া দেখিলাম, তখন আপনার মহায়তার জন্য বার বার প্রার্থনা 
করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমার মনের প্ররুতিস্থ সাধন হইল না। 
ভাবিলাম, আমার এই স্বেচ্ছাচারের কথা ঘখন গুরুদেবের কর্ণকৃহরে 
প্রবিষ্ট হইবে, তখন না জানি তিনি কি ঘোরতর অভিশাপ প্রদান 
করিবেন; অথবা আমার প্রতি তাহার এতদূর বীতরাগ জন্মিবে ষে, 
এ জীবনে আর তীহার চরণ স্পর্শ করিতে পারিব না। চরণস্পর্শ 
করিবার কথা কি, তাহার সম্মুখেও ঈাড়াইতে পারিব না। প্রভু! 
সতা কথা বলিতেছি, আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি তখন মনের 
আবেগে কি করিতেছি তাহ! বুঝিতে ন! পারিয়া, তাহার সহিত অন্ধুরি 
পরিবর্তন করিয়া বিবাহন্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। 

গুরু আশ্চধ্য হুইয়। বলিলেন, বিবাহ করিয়াছ! তাহার পর? 
শিল্কু বলিতে লাগিলেন, তদস্তর সেই সুন্দরী ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিল! 
প্রভু! আপনাকেও শত ধন্যবাদ দিল, আর তাহার অদৃষ্টকেও শত 
ধন্যবাদ দিল! তাহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সে 
বলিল, আর আমার চিন্তাকি। আর আমি কাহাকেও ভয় করি না, 
আর আমি মানীর ভয়ও রাখি না। আর আমার কেহ ঘ্বণিত বেশ্তা- 
বুত্তিতে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবে না। আনি এখন একজনের সহধশ্মিণ 
হইলাম। একজনের নিকট বিক্রীত হইলাম, একজনের চরণে 
যাবজ্জীবন দাদী হইলাম ।, তখন আমাকে সম্বোধন করিরা কহিলঃ 
নাথ! আর আমি তোমাকে কিছুই বলিতে চাহি না। ইচ্ছা হয়, 
আমার তোমার সমভিব্যাহারে রাখিও, ইচ্ছ| না হয় তাহা করিও না। 





গুরু-তত্ত , ২৫১ 


ইচ্ছা হয়, আমায় লইর! সংসারী হও, ইচ্ছা না হয় তাও করিও না। 
ইচ্ছা হয়, আমায় সময়ে সময়ে দেখা দিও, ইচ্ছ! না হয় তাহ। করিও না। 
তোমার প্রতি আমার অন্রোধ নাই, প্রার্থনা নাই। আমি তোমাকে 
তোমার অভিমত কার্য হইতে পরাজ্মুখ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমি 
যাহা বলিলাম, তাহার প্রত্াত্তর পাইলে তদ্রুপ কাধ্য করিতে প্রস্তুত 
হইব। আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাহার অবস্থ। দেখিয়া 
আমি নির্বাক হইয়া যাইলাম! আমি তাহাকে কোন কথা বলিতে না 
পারিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছি। প্রভূ! সত্য কথা বলিলাম, 
যাহধ আপনার অভিরুচি হয়, তাহাই করুন। গুরু এই কথা শ্রবণ 
করিয়া বলিলেন, কৈ তোমার অন্ুরি দেখি? শিশ্ঠ তৎক্ষণাৎ সাধুর 
হস্তে অঙ্গুরি প্রদান করিলেন। সাধু অন্গুরির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
সক্কোধে উচ্চস্বরে বলির! উঠিলেন, তুমি কি আমার সহিত রহস্ত 
করিতেছ? শিস্তু কুতাঞ্চলিবদ্ধ হইয়া কহিলেন, আপনার সহিত রৃহস্ ! 
এও কি সম্ভব হইতে পারে? আর রহস্তই বা কিসের প্রভূ ? 

উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, তোমরা সকলে এই 
ব্যনির বাতুলতা প্রত্যক্ষ কর। এই বলিয়া অঙ্গুরিটী জনৈক শিয়ের 
হস্তে গ্রদান করিলেন। শিষ্য অঙ্গুরি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এ ত 
স্ত্রীলোকের নাম নহে, উহার নিজের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে । অতঃপর 
তাহা সকলেই দেখিয়া এ প্রথম শিষ্বুকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল । 

সাধু পুনরায় শিষ্বুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি প্ররুতিস্থ হইয়া বল 
দেখি, এ প্রকার মিথ্যা কাল্পনিক বিবরণ কি জন্য প্রদান করিলে? 
তোমার নিজের অঙ্গুরি তোমারই অঙ্গুলীতে রহিয়াছে, তবে কিন্ধুপে 
অঙ্গুরি পরিবর্তন করিয়! বিবাহ করিলে? শিষা যাহা শ্রবণ করিতে- 
ছিলেন, অঙ্গুরি দর্শন করিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন; সুতরাং কোন 
্রত্াত্বর প্রদান করিতে পারিলেন না। কেবল এই কথা বলিলেন যে, 


২৫২, তত্ব-প্রকাশিকা 


এতদূর কিংত্রম হইবে! এমন সময়ে তথায় একটা হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল। নানা লোকে নানা প্রকার বাদান্বাদ আরম্ভ করিল। সাধু 
শিল্কের প্রতি কহিলেন, ভাল, তুমি এক প্রকার অদ্ভূত কথা কহিলে, 
দেখি, তোমার নব-বিবাহিতা রমণী কি বলেন! তুমি তাহাকে আমার 
সম্মুখে লইয়া আইস। শিষ্া অবিলদ্বে তাহাই করিল। 

সাধু তখন মৃদুমন্স্বরে এ শিল্পপত্রীকে বলিতে লাগিলেন, তুমি কি 
বিবাহিতা? প্র! আপনার চরণরুপায় অধ তাহা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া 
যুবতী প্রণাম করিল; বিবাহিতা! কাহার সহিত? যুবতী কোন কথা 
বলিতে না পারিয়া তাহার অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরিটী খুলিয়া সাধুর সম্মুখে 
রাখিয়া দিল। সাধু অঙ্গুরি দর্শন করিয়া বলিলেন যে, আমি কি পাগল 
হইলাম! আমার চক্ষু কি আজ প্রতারণা করিতেছে ? আমার চক্ষু 
কর্ণের মধো কি কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে? কর্ণে যাহা 
অবণ করিতেছি, চক্ষু তাহা দেখিতে দিতেছে না কেন? তোমর| একবার 
দেখ? সকলে দেখিল যে, উহীতে এ যুবতীর নাম অস্থিত রহিয়াছে । 
তখন কোন, ব্যক্তি অকুতোভয়ে বলিয়া ফেলিলেন ঘে, এ কথায় আশ্চধ্য 
হইবার হেতু কি? বারাহ্গনা্রিগের নিকট গমন করিলে এপ্রকার অনেক 
কথাই শ্রবণ কর! যায়| সাধে কি উহাদের কুহছকিনী বলে ? দেখ, কেমন 
ছলনা করিগ্বাছে! এ জ্ঞানবান ব্যক্তিটাকে এতদূর অভিভূত করি 
ফেলিয়াছে যে, স্বচ্ছন্দে এত লোকের নিকট, বিশেষতঃ শ্যবি হুইয়। গুরুর 
সম্মুখে, বিবাহের কথাই বলির! দিল। কেহ বলিলেন, তাহা নহে, 
বেঙ্ারা বশীকরণ মন্ত্রে দীক্ষিত। উহ্নাকে একেবারে মেষের » 
আয্মন্তে আনিয়া! ফেলিয়াছে | কেহ বলিল, হত কোন মাদকদ্রবা সেবন 
করিয়। নেশার ছলনায় বাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া থাইতেছে। নব 
দম্পতী উভয়ে উভয়ের প্রতি ঘন ঘন চাহিতে লাগিল, তাহাদের মুখে 
বাক্য নাই, হৃদপিণ্ড দ্রুতগামী, চক্ষু ও গণস্থল আরক্কিম হইয়া উঠিল । 


গুরু-তত্ব * ২৫৩ 


তাহারা উপস্থিত ঘটনা যেন স্বপ্নবোধ করিতে লাগিল। সাধু তখন 
তাহাদিগকে বলিলেন যে, যাহ! বলিয়াছ তাহা আমি ক্ষম। করিয়াছি, 
কিন্তু সত্য কথ। বল দেখি, তৌমরা কি বাস্তবিক বিবাহিত হইয়াছ? 
তাহারা বলিল, প্রভু! আমর! আর কি বলিব? স্বপ্ন দেখিতেছি কিন্বা 
বাস্তবিক জাগ্রতাবস্থা রহিরর। সত্য কথা শুনিতেছি, তাহার কিছুই 
স্থিরতা নাই, অথবা বিবাহিত হইয়াছি, পরস্পর অঙ্থুরি বিনিময় 
করিয়াছি, তাহা বেমন সত্য বলিয়! ধারণ| আছে, এক্ষণে যাহা বলিতেছি, 
এ অঙ্গুরি লষ্টয়। যেরূপ বিভ্রাট দেখিতেছি, তাহা কেমন করিয়া মিথা। 
বলিব ? সাধু প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের অন্থুরিতে পূর্ব কি লেখা ছিল, 
তাহা কি জানিতে ন।? শিশ্ক বলিলেন, অবশ্যই জানিতাম। এ অঙ্গুরি 
আগার বিবাহের সমর আমি পাইয়াছিলাম, উহীতে আমার স্ত্রীর নাম 
ছিল। যুবতী বিবাহের কথা কিছুই বলিতে পারিল না! কিন্তু তাহার 
মামী & অঙ্কুরিটা তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল, তাহাই সে জানিত। 

সাধু তখন সেই যুবতাঁর ন'ম জিজ্ঞাস! করায় শিষ্বের স্তীর নামের 
সহিত মিলিল। শিশ্া এই কথা শ্রবণ কারয়। আশ্চধ্য হইইল। 

সাধু গাত্রোখান করিয়! সকলকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 
আমার অন্রমান হয়, তোমর। সকলে এই উপক্চিত ঘটনায় বিমুগ্ধ 
হইয়াছ। আমি যখন উহাকে (শিক্ু) এ যুবতীর নিকট প্রেরণ 
করিরাছিলাম, তথন তোমরা আমার প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইয্মা- 
ছিলে, তাভার সন্দেহ নাই। কিন্তু কি কারণে যে, আমি গুরু হইয়] 
শিষ্ককে সমাজদ্বণিহ কাধ্যে নিষ্মোজত করিয়াছিলাম, তাহা তোমর! 
কেহই অনুমান করিতে পার নাই; এখনও তাহা কাহারও উপলব্ধি হয় 
নাই | তৌম্‌রা, বিশেষতঃ আমার পরম প্রিয় শিষ্য তাহার নব বিবাহিতা 
সহধম্মিণীর সহিত, বিশেষ মানসিক ক্লেশাম্ুভব করিতেছ ; অতএব এই 
অদ্ভুত রহম্য আমি ভেদ করিয়া দিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। 


ন্‌ 





৫৪ ঢরএাগির। 


তোমরা আমার পিষ্ক পরনৃখাং গুনিযাছ থে, তাহার পরিণয় হঠযা- 
ছিল, কিন্তু উহার বিশেষ পরিচয় তোমরা প্রাপ্ত ও নাই । এই শিল্ 
কোন সম্রাটের পুত্র ছিল। সপ্তম কিন্বা' অর বর্ধকালে উহার পিতার 
পরম মিত্র কোন নরপতির শৈশব-কন্তার সহিত বিবাহ হইয়াছিল । 
সম্রাট বালিকা বধূর প্রতি অতিশয় ন্নেহপরতন্ত্র হইয়া! তাহাকে সর্বদাই 
নিকটে রাখিয়া লালনপালন করিতে ভালবামিতেন। 

কিছুদিন পরে উত্তরদেশীয় কোন আক্রমণকারী শত্র কতৃক সম্রাট 
নিধন প্রাপ্ত হইলে এই বালক প্রাণভয়ে পলায়ন করে। পরে আমি 
অতি ক্রেশে নানাস্থান পধ্যটন করিয়া উহাকে এক কুষকের নিকট হইতে 
নানাবিধ উপদেশ দিরা শিষ্য করিয়া সমভিবযাহণরে লইয়া বেড়াইতেছি। 
আক্রমণকারী প্রায় সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিল। কোন কোন রাজ- 
মহিষী আত্মঘাতিনী হইরাছিলেন এবং কেহ আক্রমণকারীর মনোনীত 
হইরাছেন। বালিক| বধুটীকে বিনষ্ট ন| করিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া! গিয়াছিল। যে ধাত্রী তাহাকে লালনপালন করিত, মৌভাগা- 
ক্রমে সে জীবিত ছিল। এঁবুদ্ধ। বারাঞ্গন। সেই ধাত্রী এবং এই যুবতী 
সমট-বধূ। আমি সমুদায় লানিতাম এবং কি সুত্রে যে উভয়ের 
পুনশ্মিলন করিব, তাহারই সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলাম। পাচ্ছে 
বৃদ্ধা যুবতীর ধশ্ম নষ্ট করে, এই নিমিত্ত আমি সর্বদা সশস্কিত থাকিতাম। 
উহ্বারা যথায় যাইত, আমি কোনরূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিতাঘ। আমি 
শুনিয়াছিলাম থে, এই মেলায় উহাকে বারাঙ্গনার কাধ্যে দীক্ষিত 
করিবে । সেইজন্য অন্স্থানে না থাকিয়। উহীদের সন্নিকটেই অবস্থিতি 
করিতেছিলাম। তখন শিষ়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বাপু? 
এখন তুমি বুঁঝিলে যে, গুরু ঘগ্ঘপি কাহাকেও নমাজের আমন সরাতে 

নিমজ্জিত করিতে বলেন, তাহা অবাধে সম্পন্ন করাই কর্তব্য? 
সৌভাগ্যক্রমে উপরোক দৃষ্টাস্তটীর মন্্রভেদ হইয়া যাওয়ায় যাহাদের 
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মনে সাধু চরিত্রের প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়। গেল র্‌ 
কিন্তু অনেক স্থলে সাধুরা শিশ্তের অবস্থাবিশেষে নানাবিধ কাধ্য করিতে 
আদেশ করেন। কেন থে আদেশ করেন, তাহা শিষ্নু জানে না এবং 
অন্য ব্যকিরাও জানিতে পারে না। কেবল কাব্য লইয়া যাহার! 
আন্দোলন করিয়া! বেড়ায়, তাহাদের দ্বারা অনেক সময়ে বিশেষ হানি 
হইয়া থাকে । যগ্যপি উল্লিখিত ঘটনার আভ্যান্তরিক-বিবরণ কেহ জানিয়া 
না থাকে, তাহার মনে ঘে কি ভয়ানক কুসংস্কার আবদ্ধ হইয়া রহিল, 
তাহা বলা যার না। যখনই এঁ সাধুর কথা উঠিবে, তখনই তাহার যাবতীয় 
গুণগ্রম পরিত্যাগ করির! বলিবে যে, এমন ভগ দেখি নাই, সাধু হইয়া 
গরদারগমনে অগ্ুমোদন করেন। সাধুর বিরুদ্ধে এপ্রকার অভিযোগ 
আতি অন্যায় এবং প্রকুত ঘটনা ছাড়িয়। মিথ্যা জল্পনা বিধার তাহাকে 
ছুনিবার পাপ-পক্কে পতিত হইতে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ মাই । 

সাধুদিগের ঘে কার্য বুঝিতে না' পারা যায়, তাহা লইয়া কাহার 
আলোচনা করা কর্তব্য নহে, অথবা তাহার অন্করণ করিতে বাওয়া 
বঞ্গলদায়ক নহে। ভাহার| যাহা কিছু যাহাকে বলিবেন ব। বুঝাউয়া 
দিবেন, তাহারা অবিচলিত চিত্তে তাহাই করিবে। সে কথ তৃতীয় 
বান্তির কর্ণগোচর করা কোনমতে শ্রেয়ঙ্কর নহে । কাহার কি প্রয়োজন, 
তাহ। সাধু বুঝিতে পারেন, সুতরাং সেই ব্ান্তির জন্ত তিনি তদ্রপ 
বাবস্থা করিয। দেন। এক বাক্তির পক্ষে যাহা বাবস্থা হয়, সে ব্যক্তি 
সেই নিম সর্বাত্রে পরিচালিত করিতে পারিবে না এবং কাহ!কে জ্ঞাপন 
কর তাহার পক্ষে বিধেয় নহে। তাহার হেতু এই বে, সর্বজন সঙ্গত 

হ, সাধুর। একজন বা ছুই জন বা বিশ জনকে গুপ্ভাবে বলিয়। দেন 
না) তাহা সাধারণকে জানাইয়া দিয়াই থাকেন । 

কাধ) দেখিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা কতদূর অন্যায়, তাহা 
নমলিখিত ঘটনায় প্রত্যক্ষ হইবে। 


কলিকাতার উত্তর বিভাগে বিখ্যাত বন্থু বংশের কোন কুলপাবকদে 
একদা এতাষে কোন রজকের গৃহ হইতে ডুতপদে বহিগ্ত হইতে দেখি 
তাহার জনৈক বছধু মনে মনে স্থির করিলেন যে, ধর্ম, ভদ্র 
সকলই কপটতা মাত্র। তাহ! না হইলে, এ ব্যক্তি ধোপার বাটীতে 
এমন সময়ে কি কাঁধা করিতে আসিরাছিল? দরিদ্র নহে যে, লোকজন 
নাই, তাই নিজের বন্ধের কথ! বলিতে আসিরাছিল, চিকিৎসক নহে যে, 
চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিল এবং এত বান্ত হইয়! যাইবারই বা হেত 
কি? দেজানিত যে, রজকের এক পূর্ণঘৌবনা স্্ী আছে। নানা চিস্ক! 
করিয়া পরে স্থির হইল যে, আর কিছুই নহে, এ ধোপানীর সহিত ইহার 
কুংপিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইরাছে, তাহার মন্দেহ নাই । এই নিশ্চয় 
করিয়া গৃহে প্রত্যাগঘন করিল | পরে ভৃত্য দ্বারা এ রজককে উর 
সক্রোবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর বাটা হইতে অমুক বাহির হইয়া গেল 
কেন? তুই কিছু জাশিস্? সা বল্‌, ভাহা ন! হইলে, তোকে এখনই 
অপমান করিব। এই ব্ক্তির ক্রোধ দেখিয়া রজক অবাঁক্‌ হয়া বলিল, 
মহাশয়! আপনি রাগ করিতেছেন কেন? আপনি যাহা বলিতেছেন, 
তাহা আমি জানি। যাছা মনে করিয়াছেন, তাহা নহে। আমার 
স্্রী ছুই দিবস গর্ভ বেদনার কাতর হয়! রহিয়াছে। বাবুকে এই 
কথা আমি জানাই । তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে আনাইয়া, আপনি 
তীহার উপদেশ মতে, সমস্ত রাত্রি উষধ মেবন করাইয়া, গ্রাতঃকালে 
গঙ্গান্নান করিতে গমন করিয়াছেন। যাইবার সময় বলিয়া গিয়া 
বে, যে পর্যন্ত আমি ন। আসি, সে পর্যন্ত উধধ্ধ বন্ধ থা: .ব। 
কার্ধা দেখিরা স্থল জুষ্টাদিগের মীমাংসা এইবূপ ভয়াবহ হইয়া থাকে। 
এই নিমিত্ত কাহার কাধ্য দেখিয়। ভাহ। অন্তকরণ অথবা! তাহাতে 
মতামত প্রকাশ কৰা, কোন ব্যক্তিরও উচিত বলিয়া আমাদের বোধ 
হয় না। 
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কার্ধা দেখিয়া! সেই কাধ্য করিতে আপনাকে প্রস্তুত করা, অথবা 
তাহ। অন্যকে উপদেশ দেওয়া নিতান্ত অমঙ্গলের বিষয়। সাধুর নিকটে 
শিত্যদিগের মধ্যে এ প্রকার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে । এই নিমিত্ত আমাদের 
দেশে সাধুরা শিশ্বদিগের কল্যাণের জন্য একটী বিশেষ কাধ্য সকলের 
নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়া দ্রিয়। থাকেন। সেইজন্য গুরুগিরির স্ষ্টি হইয়াছে । 
প্রতেককে প্রত্যেকের প্ররুতা্ুযায়ী কাধা দিয়া যাইলে, একস্থানে আর 
মকলে থাকিতে পারে ন1। যছ্যপি কাহার স্বভাবে স্থুরা সেবন প্রয়োজন 
হর, তাহ| হইলে সাধু তাহাকে তদ্প কাধ্য দিবেন, কিন্তু কাহার স্থরা 
ম্পধিত হইলে, তাহার মহাবিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা | স্বতরাং 
তাহাকে স্থরা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত উপদেশ 
দ্য থাকেন। কেহ ভৈরবী চক্রে বসিয়া রমণীর রসে অভিযিক্ত হইতে 
নিযুক্ত হইল, কেহ চির সন্নাসের ভার পাইল। এই প্রকার বিভিন্ন 
প্রকৃতির ব্যক্তির! কখন একত্রে একভাবে দিনযাপন করিতে পারে না। 
এই ব্যক্তিরা যাহা শিক্ষা পাইল, ভ্তাঁহার চরমাবস্থায় উপনীত হইবার 
পূর্বে, যছ্যপি গুরুগিরি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা যে কত 
লোকের সর্বনাশ করে, তাহার ইয়ন্ত। থাকে না। সাধুদের অন্তর্ূ্ট 
আছে, সুতরাং তীহার! সকলের প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন; কিন্তু 
নাধকের সে শক্তি নাই । তিনি কাহাকে কি শিক্ষা! দেওয়। উচিত, না 
বুবিয়। অশিক্ষিত চিকিৎসকের ন্যায়, রেচক ওষধের স্থানে ধারক ওষধ 
দিয়া, যেমন রোগীর যমালয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন, তেমনই 
ঘভাব বিরুদ্ধ কাধ্য শিক্ষায় অনেকের পতন হইঘা থাকে । 

কাধ্যের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। হয়ত কেহ কাহার মঙ্গলের জন্য কোন 
কাঁধ্য করিতেছেন এবং কেহ বা কাহার সর্বনাশ সাধনের নিমিত্ত কোন 
কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন। যেমন, রণবিদ্যা। উদ্দেশ্য দেশ রক্ষা ও শত্রু 
নিধন এবং নিরীহ নরপালের দর্ধস্বাপহরণ করা। দান করা, ছুঃখীর 


১৭ 


২৫৮, তত্ব-প্রকাশিকা 


ছুখ মোচন এবং আপন যশঃ বিস্তারের জগ্ত। লোকের ধর্ম শিক্ষার 
জন্ তত্ব-প্রচার এবং আপন মতের দলপুষ্টি ও অপর ভাবের প্রতিবাদ 
করা। মংস্যকে আহার প্রদান। কেহ তাহাদের জীবন রক্ষার জন্ত 
এবং জীবন সংহাঁর করিবার নিমিত্ত আহার দিয়া থাকেন। ফলে, 
কর্তার কি উদ্দেশ্য, তাহ। তিনি না বুঝাইয়! দিলে কাধ্য দেখিয়া কখন 
তাহাতে আস্থা প্রদান করা উচিত নহে! 

৯৭। গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করা কর্তব্য নহে। যখন 
ইষ্ট সাক্ষাৎকার হ'ন, তখন আগ্রে গুরু আসিয়। দর্শন দেন। 
গুরুকে দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন, প্রভু ! আপনি আমাকে 
যে ধ্যেয় বস্তু দিয়াছেন, তিনি কেণ গুরু কিঞ্চিৎ গাঁত্র 
হেলাইয়া শিষ্যের প্রতি, “এ__এ” বলিয়া সেই রূপ দেখাইয়া 
দেন। শিষ্য সেই কূপ দর্শন করিলে গুরু তাহাতে মিলিত 
হইয়া যান। শিষ্য তখন গুরু এবং ইষ্টে একাকার দর্শন 
করে। পরিশেবে শিষ্তের অভিলাধানুসারে ফল প্রাপ্ত হইয়। 
থাকেন। হয় শিশ্যও তাহাতে মিলিয়। নিববাণ মুক্তি লাভ 
করে, অথবা সেব্য সেবক ভাবের কার্য হইতে থাকে । 

আজকাল যে সমর উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে গুরুকে ইষ্টজ্ঞান কৰা 
দূরে থাক, গুরুকরণই উঠিয়া! যাইতেছে । অরুতদ্বতার কাল আসিয়াছে । 
পিতামাতার প্রতিই বখন শ্রদ্ধা ভক্তি উঠিতেছে, তখন আর কথা নাই। 
যখন গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিতেছে না, তখন যে আমাদে, 
কালান্তককাল মুত্তিমান হইয়া বহিদ্বরে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, 
তাহার সন্দেহ নাই। সব গেল, হিন্দুদিগের যাহা কিছু ছিল, তাহা 
আর থাকে না। গুরু ভরষ্ট সুতরাং শাস্ ভষ্ট শিশ্বুও ভ্রষ্ট; ভ্রষ্টাচারে 
আর কতদিন হিন্দুকুল জীবন্ত থাকিবে? পরমহংসদেব সেইজন্য বার' 
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বার বলিতেন, “ভাবের ঘরে চুরি করিও ন1।” গুরুগণ! যদি হিন্দুধশ্মে 
সাকাররূপে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অর্থের অনুরোধে 
কপটতাচরণ করিবেন না। রজনীধোগে স্থুরাপান, বেশ্তার চরণ বন্দনা 
করিয়। প্রাতঃকালে ভিলক মাল। গরদ পরিধান করিয়া শিষ্কের কাণে 
আর মন্ত্র ফুঁকিবেন না। যদিও পরমহংসদেব কহিয়াছেন যে, আমার 
গুরু যদি শুড়ী বাড়ী খায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়, এই 
রষ্টাচার কালে অবিশ্বাধী শিশ্কুকে তাহ। বুঝ!ইতে পারিবেন না, তাহার 
মন বাস্তবিক তৃপ্চি মানিবে না। গুরু, এমন পবিত্র শব্ধ, যিনি ঈশ্বর 
সদুখ কিছ হিন্দুশান্্রমতে ধিনি স্বরং ঈশ্বর, ধাঁহাকে অনুকরণ করা, ধাহার 
্ঠাস্ত আদশস্বরূপ জ্ঞান করা, তাহাকে অকাধ্য করিতে দেখিলে কেমন 
করিয়া অল্প বৃদ্ধিবিশিষ্ট শিষ্য বিশ্বাস করিতে পারিবে? 


৯৮। গুরু সকলেরই এক। ভগবানই সকলের গুরু, 
জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন কর! তাহারই কাধ্য । যেমন, টাদা মামা 
সকলেরই মামা । চাদ আমার তোমার স্বতন্ব নহে | 


যগ্কপি কাহার ঈশ্বর লাভ করিয়া অবিচ্ছেদ শান্তিচ্ছায়ায় বসিয়া 
দিনযাপন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, গুরুকে বিশ্বাস করিতে 
ন! পারিলে, যে কোন প্রকার সাধন ভজন করাই হউক, তাহ নিশ্চয় 
বিফল হইয়। যাইবে । এ কথায় তিলার্দ সন্দেহ নাই। গুরুতে মন্গুয় 
বৃদ্ধি থাকিলেও সকল সাধন ভষ্ট হইয়া যাইবে | গুরু সতা, এই জ্ঞান থে 
পরধান্ত সঞ্চারিত না হয়, সে পথান্ত তাহার কোন কাধ্যই নাই । যাহ! 
স্বটচ্ছায় করিবে, তাহার ফল কিছুই হইবে না। আমরা উপযু্পরি 
কহিয়াছি যে, সকল বিষয়েরই গুরুকরণ কর হয়। গুরুকরণ ব্যতীত 
কোন বিষয় জান! যাঁয় না। সেইজন্য গুরুকে সত্যন্বরূপ জ্ঞান কর! যায়। 
তিনি সত্য, যাহা তাহার নিকট লাভ করা যায়, তাহাও সত্য । ধাহার! 


২৬*. তত্ব-প্রকাশিকা 


গুরুকরণ করাকে দোষ বলেন, তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ ই তুল। সে মক 
লোককে কলির বর্ধর কহ! যায়। যাহারা গুরুকরণ করা! দোষের কাধ্য 
বলিয়া থাকেন, তীহারা যাহাদের দ্বারা এই অকৃতদ্নতারূপ মূলমন্ত্র 
দীক্ষিত হন, তাহাদেরও সেইজন্য গুরু বল! বায় স্বতরাং এ হিসাবেও 
তাহাদের গুরুকরণ হইতেছে । আজকাল অনেক সম্প্রদায় স্থাট্ি হইয়াছে, 
যাহাতে গুরু অন্বীকার করা হয়? এস্ছলেও গুরু অস্বীকার করিতে 
হইবে বলিরা যে গুরুদত্ত ধন লাভ কর! হইতেছে, তাহা কে অন্বীকার 
করিতে পারিবেন ? গুরু স্বীকার না করা বেমন দোষ, বহু গুরু করাও 
ততোধিক দোষ বলিয়। জানিতে হইবে । যেমন সতী স্ত্রীর এক 
স্বামীই হইয়া থাকে ও যাহার বহুম্বামী তাহাকে নষ্টা, ভষ্ট। বা বেশ্তা 
প্রভৃতি বিবিধ নামে কহা যার, তেমনি বহু গুরুকরণকে ব্যভিচার ভাব 
কহা যায়। 

উপরে কথিত হইয়াছে যে, গুরুর প্রতি নৈট্টিকভাব ব্যতীত কোন 
কাধাই হয় না। বে গরু বিশ্বাস করে, তাহার পৃথিবীমণ্ডলে কিছুরই 
অভাব থাকে না। যগ্ঘপি সাধনের কিছু থাকে, তাহা হইলে গুরুকেই 
বিশ্বাস করা। গুরুকে বিশ্বাস করা সম্বন্ধে আমরা কয়েকটা দৃষ্টান্ত 
দিয়াছি, এস্থলে আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত না দিয়! ক্ষান্ত হইতে পারিলাম 
না। গুরুকে বিশ্বাস করিলে যে কি আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা 
নিক্ললিখিত কয়েকটা ঘটনায় প্রদখিত হইতেছে । 

কোন ব্য্তির গুরুর প্রতি অচলা বিশ্বাস ছিল। একদিন গুরুলে 
বাটীতে আনয়নপূর্ববক মহোৎসব করিরাছিলেন। তথায় অন্যান্ত মক্প- 
দায়ের অনেক ধন্মাত্মাও উপস্থিত ছিলেন । শিষ্য ফুলের মাল! আনাইয়া 
গুরুর গলদেশে প্রদান করিবার নিখিত জনৈক ব্রাঙ্ষণকে আদেশ করিল। 
ব্রাহ্মণ এ মাল! যেমন গুরুর গলদেশে অর্পণ করিতে যাইলেন, তিনি 
অমনই নিবারণ করিলেন। শিশ্ কিঞিৎ ক্রোধান্থিত হইয়া মনে মনে 
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বলিল, অমন যুইফুলের গড়েমালা, চারি আনা দিয়! ক্রয় করিয়। 
আনাইলাম, তুমি লইলে না? নাই লও আমার কি ক্ষতি হইল? 
তোমায় কে অমন মালা প্রত্যহ দিয় থাকে? ইত্যাকার অতি অহঙ্কার 
সুচক ভাবে কিঘুংকাল অবস্থিতি করিল । পরে মনে মনে চিন্তা করিল 
যে, আমি কি পাষণ্ড! চারিগণ্ডা দামের ফুলের মালায় আমার এত 
অভিমান হইল ! শুনিয়াছি, গুরু অভিমানের কেহ নহেন। তখন মনে 
মনে অপরাধ স্বীকারপূর্বক কহিতে লাগিল, প্রত! আমি হীনমতি, 
পামর। ঠাকুর! আমি না বুঝিয়া কি বলিতেছিলাম। অমনি গুরুদেব 
সেই মাল। আপনি ধারণ করিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন । এই দৃষ্টান্তে 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এ বাক্তির অভিমানই তাহাকে আত্মহার! 
করিয়া রাখিয়াছিল, সেইজন্য প্রথমেই গুরুঠাকুর মালা গ্রহণ করেন নাই ॥ 

এই নিমিত্ত কথিত হয় যে, গরুর সহিত কোন মতে কপটতা-ভাব 
থাকিবে না। রামকুষ্ণদেব সর্বদা সকলকে সাবধান করিতেন যে, “দেখ, 
যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে ।” 

শি গুরুর প্রতি বিশ্বাসে যাহা করিতে চাহেন, তাহাতেই কৃতকাধ্য 
হইবার সম্ভাবন।। একদা কোন বিশ্বাসী শিষ্য, তাহার বাঁটার ভৃত্যের 
বাহুস্থিত অস্থির সন্ধিস্কান ভরষ্ট হওয়ায়, সে কয়েক দিবস ক্লেশ পাইতেছিল 
দেখিয়া ঘুমে মনে স্থির করিলেন যে, গ্রকুপ্রমাদে যখন অসম্ভবও সম্ভব 
হয়, তখন ভূত্যের বাহু আরোগ্য না হইবে কেন? এই বলিয়! ভূত্যকে 
ডাকাইয়। তাহাকে গুরুর নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রদানপুর্বক, গুরুর 
আধাসে ব্যাধি শান্তির জন্য তৎক্ষণাৎ গমন করিতে আজ্ঞ৷ দিলেন । 
ভূতা গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র, গুরুদেব শিষ্তের পারিবারিক 
যাবতীয় সমাচার গ্রহণানস্তর ভূত্যকে নিকটে ভাঁকিলেন এবং জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোর কোন্‌ হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? ভূত্য আনন্দিত হইয়া 
দেখাইল। গুরুদেব ব্যাধিযুক্ত স্থানটীতে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, 
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“হাড় সরিয়া গিয়াছে; তুই চিকিৎসককে দেখাইবি !” ভৃত্য ফিরিয়া 
আসিয়া শিল্বাকে সমূদায় জ্ঞাপন করিল । শিশ্বা এমনই বিশ্বাসী, এই কথা 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তিনি যখন পদ্মৃহত্ত অর্পণ করিয়াছেন, তখন আর 
তোর কোন আশঙ্কা নাই । ভৃত্য কহিল, বাবু ! আমার কোন উপকার 
হয় নাই। শিষ্ক বিরক্ত হইয়া ভৃত্যকে বিদায় করিয়। দিল। কিয়ৎকাল 
বিলম্বে ভৃত্য পুনরায় আসিয়া কহিল, বাবু! আমার হাত ভাল হইয়াছে । 
শিন্ত আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, এই খলিয়! গেলি কোন উপকার হয় 
নাই, আবার এখনি বলিতেছিস্‌ যে আরোগ্য হইয়াছে ! 

ভৃত্য কহিল, পথে যাইতে যাইতে আমি হঠাৎ পা পিছলাইয়া 
মাটাতে পড়িয়া গিয়াছিলাম, অমনি একটা শব হইয়া আমার হাত সোজা 
হইয়া গেল শিবের আর আনন্দের সীমা রৃহিল না। 

কোন বিশ্বাসী শিশ্তের শূল-রোগ ছিল, সে একদিন গুরুর আশ্রমে 
গমন করিবামাত্র বেদনাক্রাস্ত হইয়া ছটফট করিতে লাগিল এবং সেই 
ব্যক্তি উহা গুক্কর নিকটে নিবেদন করিল। গুরু তচ্ছবণে কহিলেন থে, 
আমি চিকিৎসক নহি যে, তোমার ব্যাধি শান্তি করিয়া দিব। যাহ। 
হউক, দেখি কোন্‌ স্থানে তোমার বেদনা হইয়াছে, এই বলির। সেই 
স্থানটী স্পর্শ করিলেন। শিষা অনন্তর নিদ্রাভিভূত হইয়া গেল। নিদ্রা 
ভঙ্গের পর, সে আর বেদনা অন্তভব করিল না। তদবধি তাহার রোগ 
শান্তি হইয়া গেল। 

গুরুকে কি প্রকার বিশ্বাস করিলে প্রকৃত গুরুবিশ্বাসী বলে, তাহার 
একটা দৃষ্টাস্ত দেখান হইতেছে । 

একজন অতিশয় দুষ্ট লোক ছিল। সে ব্যক্তি ঈশ্বর মানিত না, গুরু 
মানিত না এবং শান্জ্াদি মানিত না। কাল সহকারে তাহার এমন 
পরিবর্তন হইয়া গেল যে, এক বাক্তির চরণে আপনাকে একেবারে 
বিক্রীত করিয়া ফেলিল। গুরুর কথ! বাতীত কাহার কথা আর শুনে 
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না, গুরুর উপদেশ ব্যতীত আর কাহার উপদেশ গ্রহণ করে না, গুরু 
পূজা ব্যতীত আর কাহার পুজা করে না। গুরুর প্রসাদ না ধারণ 
করিয়া অন্ত কোন ভ্রব্য আহার করে না। তাহার পারিবারিক আবাল 
বৃদ্ধ বনিতার এই প্রকার স্বভাব ছিল। এই ব্যক্তির সহিত অন্যান্ত 
শিয়ের ভাবে মিলিত না, এইজন্য তাহার বিরুদ্ধে নানা কথ! নানা ভাবে 
গুরুর নিকটে অভিযোগ করা হইত। গুরু কাহার কথায় কর্ণপাত 
করিতেন ন1। তিনি বলিতেন, দেখ, তোমরা যাহা বলিতেছ, আমি 
তাহ! জানি, কিন্তু উহাকে কেমন করিয়া কহিব, উহার ভক্তিতে আমি 
কিছুই বলিতে পারি নাই। ও আমা ব্যতীত কিছুই জানে না। 
আমার জন্য না পারে এমন কাধ্যই নাই। সকলে কি বলিবেন, চুপ, 
করির। থাকিতেন। একদিন এ শিল্পের প্রসাদ ফুরাইয়! গিয়াছিল। 
সে তত্সিমিত্ত গুরুর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু কোনমতে 
প্রসাদ পাইল ন1। ক্রমে স্বা়ংকাল উপস্থিত হইল। শিষ্য উভয়-শঙ্কটে 
পড়িল। একদিকে প্রসাদ না পাইলে পরদিবন কি করিয়া আহার 
করিবে, একাকী নহে সপরিবারে এবং আর একদিকে রাত্রি হইয়া গেলে 
গুরুর আশ্রম হইতে তাহার আবাসবাটাতে প্রত্যাগমন কর! যারপরনাই 
ক্রেশকর ব্যাপার হইয়া পড়িবে। শি্য কিয়ংকাল কিংকর্তব্যবিমৃঢপ্রায় 
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। পরে স্থির করিল যে, ঠাকুর আমায় 
পরীক্ষা করিতেছেন । ভাল তাহাতে আপত্তি নাই। তিনি আমায় 
প্রসাদ দ্রিলেন না, আমি প্রসাদ না পাইলে বাড়ী খাইব না। এই 
ভাবির, গুরুঠাকুর যে হাঁড়ি হইতে খিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেন, তাহা হইতে 
কিক্িৎ মিষ্ট গ্রহণান্তর, যে ডাবরে তিনি থুতু এবং গয়ার ফোলতেন, 
(ভাহা সেইস্থানে ছিল, ) সেই ডাবর হইতে গণ্নার খুতুকে শিশ্ক প্রভুর 
অপরামৃত জ্ঞানে এ শিষ্টদ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইল। 
বদিও সেই সময়ে তাহার মনে নান! প্রকার প্রতারণা আপিয়াছিল, কিন্ত 
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তাহার বিশ্বাসের পরাক্রমে সকলই বিছুর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। হায়! 
ইহাকেই বলে না গরুভক্তি! ভাইরে! কে তুমি ভক্ত, কোথার 
তোমার নিবাস! সেই ভক্তি, বিশ্বাম আমাদের এককণা থাকিলে 
আমরা ইহুকালে অমৃত্লাভ করিতে পারি। ধন্য সেই ভভ্ভি, তাহা 
গুরুর রুপাতেই প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা । এ প্রকার বিশ্বাস, গুরু দয়! 
করিয়া না দিলে কে কোথায় পাইবে? শিষ্ক যদিও আপনি এইরূপে 
প্রসাদ করিয়া লইল বটে, কিন্ত তথাপি তাহার প্রাণে আনন্দ হইল ন1। 
সে ভাবিল, প্রভু প্রসাদ দিলেন না, তবে কি হইল! শিশ্কা তথায় 
অবস্থিতি করিয়! রহিল। পরে, সন্ধ্যার পর গুরুদেব স্বস্থানে প্রত্যাগমন- 
পূর্বক শিস্ুকে কহিলেন, বাপু! তুমি এখন রহিয়াছ? ভাল, আমার 
জন্য কিছু আনিয়াছ ? তখন শিষবোর হৃদয়ে যে কত আনন্দ হইল, তাহা 
বর্ণনা করে কে? দে বাক্তি বাস্তবিক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ গুরুর সেবার 
নিমিত্ত বাটী হইতে গমনকালীন লইয়া গিয়াছিল, দেই সামগ্রীগুলি গুরুর 
সমক্ষে প্রদান করিল। গুরু আনন্দিতান্তঃকরণে তাহার কিয়দংশ ভক্ষণ 
করিয়া সমূদয় প্রসাদ শিষ্ককে অর্পণ করিলেন । 

কোন স্থানে একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তীহাঁর অনেকগুলি শি 
ছিল। শিয্যদিগের মধ্যে কেহ পণ্ডিত, কেহ জ্ঞানী, কেহ ভক্ত, কেহ 
- কম্মী, কেই মাতাল, লম্পট, নাস্তিক, ইত্যাদি নানাবিধ তন্ত্রের লোক 
ছিল। পণ্ডিত ব! জানীর। স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ অভিমানী হ্ইয়। থাকেন, 
এ স্থানেও তাহাই দেখ। যাইত। যাহারা পাষগুশ্রেণী হইতে তীহ': 
শিশ্ত হইয়াছিল, তাহারা সাধু প্রকৃতির শিক্য অপেক্ষা বেশী শিষ্ট বং 
শাস্ত ছিল। যেহেতু তাহাদের অভিমান করিবার কিছুই ছিল ন|। 
এই পাষগুশ্রেণীর এক ব্যক্তি গু€কে ঈশ্বর জ্ঞান করিত। সেইজন্য 
অন্যান্য শিয়োরা তাহাকে মূর্ধ বলিয়া দ্বণা করিতেন, কিন্তু কেহ কিছুতেই 
সরে ব্যক্তির ভাবাস্থর উপস্থিত করিতে কৃতকাধ্া হন নাই। অন্থান্ত 
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শিশ্বেরা গুরুর নিকট হইতে নানাবিধ সাধন ভজন করিবার প্রণালী 
শিক্ষা করিতেন এবং কেহ কেহ ব| আপন পাণ্ডিত্যের সহায়তায় আপনি 
শান্্-বিশেষ হইতে সাধনপ্রণালী বহির্গত করিয়া! লইতেন | অন্তান্ 
বাহিরের লোকেরা কন্ম-শিষ্াদের বিশেষ সমাদর করিত কিন্তু এ 
গুরুবিশ্বানী শিষ্তকে কেহ দেখিতে পারিত না। গুরুকে ঈশ্বর বল! 
অন্যায়, এই কথা লইয়া এমন কি, সেই গুরুর সমক্ষেও অনেকে অনেকবার, 
গুরু কখনই ঈশ্বর নহেন বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন । গুরুঠাকুর এই 
কথায় বলিতেন, দেখ, আমি তাহার কিছুই জানি না, কে কি মনে করে, 
তাহ! তাহাদের নিজ নিজ বৃদ্ধির খেলা । আমি সাধান্ত মনু, ঈশ্বর কেন 
হইব? অবোধ মন্গস্ত কেমন করিগ্না এই কথা বুঝিবে? গুরুর রুপ] 
ন| হইলে গুরুকে কে বুঝিতে সক্ষম হইবে? সেযাহা! হউক, এইরূপে 
কিয়দ্দিবল অতীত হইয়া গেল, আশ্চধা এই যে, এ মহাপুরুষের যখন যে 
কোন কাধ্য উপস্থিত হইত, যখন কোন স্থানে যাইবার অভিপ্রায় হইত, 
বখন কোন শিবের বাটীতে মহোৎসব করিতে থাইতেন, এ বিশ্বাসী 
শিষ্কের প্রতি তাহার সমুদয় কাধ্যভার ন্যস্ত হইত। পরে মহাপুরুষ 
দেহরক্ষ/ করিলেন। যে সকল শিষ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়। সাধারণের নিকট 
পরিচিত ছিলেন, তাভার। গুরুর শরীরাবশিষ্টভাগ, আপন স্থানে রাখিয়া 
গুরুর প্রধান চেলাই তাহারা, এই পরিচর দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
উঠিলেন এবং তাহ।দের সহায়তার নিমিত্ত সর্বসাধারণ বদ্ধপরিকর 
হইয়া দাড়াইল, কিন্তু কি আশ্চধ্য ! গুরু বিশ্বাসের কি অদ্ভুত লীলা ! 
সেই শরীরাবশিষ্ট ভাগ কাধ্যবশতঃ তিনি বিশ্বাসী শিষ্বের নিকটে 
প্রধান করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সেই বিশ্বাপী শিশ্বের আনন্দের 
আর অবধি রহিল না। 

আমাদের দেশে আজকাল ধন্মকম্ম নিতান্ত বিকৃত দশায় পতিত 
হইয়াছে । যেমন, মানুষের প্রাণান্ত হইয়। যাইলে তাহার শোভা বিনষ্ট 
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হয়, তেমনি ধর্মবিহীন নর-নারীর আকৃতি কিনভুত কিমাকার দেখায় 
এই ধর্মকর্শাবিহীন লোকেরাই এক্ষণে চতুদ্দিক ঘিরিয়া রহিয়াছে 
তাহাদের সমক্ষে সকল কাধ্যই ভুল বলিয়! পরিগণিত হয়। তাহাদের 
কথার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে হইলে, কাহার কন্সিন্কালেও কোন 
কাধা সিদ্ধ হইবে না। যগ্যপি কেহ ঈশ্বর দর্শন করিতে চাহেন, তাহা 
হইলে গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করুন, নিশ্চয়ই তাহার ঈশ্বর লাভ হইবে। 
অনেকে বলেন যে, মন্ুয়াকে ঈশ্বর বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত বল! হয়। 
এ কথা লইয়া বিচার করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। বিচার করিব 
কাহার সহিত? বালকের কথায় উত্তর দিতে হইলে কম্সিন্কালে কথার 
শেষ হয় না। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি ষে, ধশ্মজগতের ইতিহাস পাঠ 
করিলে দেখা যায়, সকল দেশের ধর্থস্থাপনকর্তারাই মন্তুম্য। এই 
মনযদের অবতার বলে, স্্তরাং তাহারা ভগবান্। গুরু ঘদিও সামান্য 
মন্তষ্বা বটেন কিন্তু শি্কা যগ্পি ভগবান্‌ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে 
ভগবান্‌ লাভ পক্ষে বিদ্ব বাধা হয় না। কারণ ভগবান্‌ এক অদ্ধিতীর। 
'যেমন কোন গৃহে একটা বাক্তি বাস করে, তথার যে কেহ যে কোন 
নামে বা ভাবে তাহাকে ডাঁকা যায়, সেই বাক্তিই তথায় প্রত্যুত্তর দিতে 
বাধ্য। গুরুকে মন্গয্যু বলিলে ভগবান্‌ ভাব বিচ্যুত হয়, ফলে ভগবান্‌ 
লাভ হয় না। , 

তাই বলিতেছি, ধিনি ভগবান্‌্কে লাভ করিতে চাহেন, তাহার সেই 
পথে দীড়াইতে ভয় পাওয়া কদাচ উচিত হয় না; অথব| তিনি 
ভগবানের শরণাপন্ন না হয়া কোন্‌ পথাবলম্বন করিবেন? নকলের 
মনে করা কর্তব্য যে, একদিন যাইতে হইবে! নেই শেষের দ্রিনে যখন 
সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়!, কোথায় কে লইয়া বাইবে, খন, কে কূল 
দিবেন? কাহার কথাষ বিশ্বাস করিয়। প্রাণে শাস্তিস্থাপন করিবেন? 
গুরুবাক্যে বিশ্বাম ও গুরুতে বিশ্বাস ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 
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যাহার মনে এই ধারণা থাকে, সেই ব্যক্তিই মুক্তপুরুষ। যিনি গুরুর 
পাদপদ্মই সার করিয়াছেন, তিনি শেষের দিনে বীরের ন্তায় স্থির ভাবে 
দপ্ারমান থাকিতে পাবেন। যেমন, ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকের 
কথায় বিশ্বাস করিয়া! অবস্থিতি করে, তেমনি ভবরোগের শান্তির 
বিধাতাই গুরু। তীহাদের কথা, তাহাদের উপানাই আমাদের 
ভবরোগের একমাত্র মহৌধধি | খীাহাদের বাস্তবিক ভবরোগে আক্রমণ 
করিয়াছে, ধাহার। রোগের জালায় ছট্ফট্‌ করিতেছেন, তাহার! ওঁষধের 
গুণ বুঝিয়া থাকেন। ধাহার! এখনও রোগাক্রান্ত হন নাই, তাহারা 
চিক্ষিৎসকের ভাল মন্দ বুঝিবেন কি? গুরু-অবিশ্বাসীদিগের এই অবস্থা । 


গুরুর কর্তব্য কি? 


৯৯। শিষ্যকে মন্ত্র দ্বার পুবেরে তাহার তাহা ধারণা 
হইবে কি না, গুরু এ বিষয়টা উত্তমরূপে অবগত হইবেন। 
শিষ্যের ধারণাঁশক্তি পরীক্ষা করিয়া দীক্ষা না দিলে উভয়- 
পক্ষেরই বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা । 


রামরু্জদেবের এই উপদেশের দ্বারা অবগত হওয়। যাইতেছে যে, যে 
কেহ দীক্ষিত হইতে আসিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে মন্ত্র দেওয়া কর্তব্য 
নহে। গুরু শিশ্ককে যে মন্ত্র জপ বা যে মুক্তি ধ্যান কিম্বা যে ভাবে 
উপাসনা করিতে শিক্ষা! দিবেন, শিষ্বোর সেই নকল বিষয়ে কত দূর শ্রদ্ধা 
আছে, তাহা অতি সাবধানে বিশেষরূপে নির্ণয় করা অত্যাবশ্ুক। 
অনেকে সামঘ়িক ঘটনায় মানসিক উচ্ছ্বাসে মন্ত্র লইয়া, পরে তাহার 
অবমাননা করিয়া থাকেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত সর্বত্রেই দেখা যাইতেছে। 
হিন্দু সন্তান ত্রাঙ্মণই হউন, কিন্বা কায়স্থাদি অন্য বর্ণান্তর্গতই হউন, 
আপনাপন ধর্ম পরিত্যাগপূর্ধবক বিজাতীয় ভাব, স্ব-ভাবে রঞ্জিত করিয়। 


২৬৮. তত্ব-গ্রকাশিকা 


অবলম্বন করিতেছেন, আবার সেই ভাব পরিত্যাগপূর্বক স্ব-ভাবে 
পুনরায় আগমন করিতেছেন। এই প্রকার সর্বদা ভাব পরিবর্তন করা 
অনভিজ্ঞের কার্ধয, তাহার তুল নাই। হিন্দু সন্তানেরা যগ্পি ধর্ম 
পরিত্যাগ করিবার পূর্বের বাস্তবিকই ধশ্ম যে কি পদার্থ তাহা অবগত 
হইবার জন্তা চেষ্ট। করেন, কিন্বা এপ্রকার স্ব-ধশ্মত্যাগী ব্যক্তিদের অপর 
ধরে প্রবেশ করিবার সময়ে তত্তৎ ধণ্ম সম্প্রদায়ের উপদেষ্টার! শিষ্কের 
অবস্থ। থদি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া! তাহাকে স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়তৃক্ত করেন, 
তাহ। হইলে পরিণামে বুথ! গণ্ডগোলজনিত পৃতিগন্ধ বহির্গত হইতে 
পারে না। যে সময়ে কেশব বাবুর দল ভাঙ্গিতে আরম্ত হয়, সেই সয়য়ে 
রামকষ্দেব কেশব বাবুকে কহিয়াছিলেন, “তুমি দল বীধিবার সময় 
ভাল করিয়! লোক বাছিয়া লও নাই কেন? হ'রে প্যাল! যাকে তাকে 
দলে প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহাদের দ্বারা আর কি হইবে?” অতএব 
যাহার নিকট যে কেহ দীক্ষা লাভ 'করিতে আসিবে, তাহার আন্তরিক 
ভাব উত্তমরূপে যে পধ্যন্ত তিনি জ্ঞাত হইতে না পারেন, সে পধ্য্ত 
তাহাকে কোন মতে দীক্ষিত কর] বিধেয নহে । 
রামকষ্ণদেব শিষ্বোর ধারণ]শক্তি পরীক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন। 
ধারণাশক্তি অর্থে আমর! কি বুঝিব? ধারণা বলিলে মনের বলই 
বুঝায়। হিসঃব করিয়া দেখিলে মনটাকে আধারবিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। প্রথমেই শিক্ষাপ্তর দ্বারা সাধারণ বিদ্যাদ্ি শিখিয়া মনের বলাধান 
সাধন করিতে হয়। রামরুষ্জদেব কহিতেন-_ 
১০০। বিদ্যা শিক্ষ। দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়। 
পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, মন ও বৃদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিনের 
ংযোগে দেহ পরিচালিত হইয়। থাকে | মন কোন বিষয়ের সঙ্ধল্প করে, 
বুদ্ধির দ্বারা তাহা সাধন হইবার উপায় হয় এবং অহ্স্কার তাহার ফলাফল 
সম্ভোগ করিয়া থাকে । বুদ্ধি যে প্রকার অবস্থাপন্ন হইবে, মনের সন্বল্পও 


| 
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সেই প্রকারে পরিণত হইয়া যাইবে । মনে হইল যে, স্থুরাপান করিতে 
হইবে, বুদ্ধি যদি সীমাবিশিষ্ট ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাহাকে 
তখনই স্থুরাপান করাইবে । যাহার বুদ্ধি স্থুরার দোষ গুণ সম্বন্ধে শিক্ষা 
লাভ করিয়াছে, তাহার স্বরাপান করা সহজে ঘটিতে পারে না। যে 
জানে যে বেশ্টা দ্বারা উপদংশাদি উতৎ্কট রোগ জন্মায়, তাহার মনে 
বেশ্তাভাব আসিলে তাহা কাধ্যে কদাচিৎ পরিণত হইয়া থাকে । যে 
জানে বিজ্ঞানাদি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিলে মনের অতি উচ্চাবস্থা হয়, 
সে বাক্তি কখন তাহা পরিত্যাগ করে না। বৃদ্ধি যতই শুদ্ধ হয়, মনেরও 
ততই ভাব ধারণ করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইয়৷ থাকে । 

যে ব্ক্তি সাংসারিক ভাব ধারণ করির৷ পরে আধ্যাত্মিক-ভাব শিক্ষা 
করিতে থাকেন, তাহার অবস্থা স্বত্ব প্রকার । কারণ তিনি এই দ্বিবিধ 
ভাব কখনই একাকার করেন না। সাংসারিক ভাব কি? তাহার 
পরিণামই বা কি? ইহা যাহার প্রত্যক্ষ বিষয় হয়, তাহার নিকটে 
আধ্যাত্বিক ভাব থে কি সুন্দর দেখায়, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত 
অপরের অন্থধাবন হওয়া স্থকঠিন। বুদ্ধি শুদ্ধি হইলে এই অবস্থা 
ঘটিয়া৷ থাকে । 

আমাদের সাধারণ অবস্থ! কি? ভাবের পর ভাব শিক্ষা । এই 
একটা ভাব শিখিলাম, পরক্ষণে আর একটী ভাব শিখিলাম। এইরূপে 
প্রতাহ নৃতন নৃতন ভাব শিখিয়! আমরা আত্মোন্নতি করিয়া থাকি। 
ভাব ছুই প্রকার, এক পক্ষীয় ভাবের দ্বারা বৃদ্ধি শুদ্ধি হয়, আর এক 
পক্ষীয় ভাবের দ্বারা আত্মোন্নতি বা ভগবানের দিকে গমন করিবার 
স্তবিধা হয়। যে ব্যক্তির সাংসারিক ভাবের সমাক্রূপ জ্ঞান সঞ্চার 
হইবার পর, তত্বজ্ঞান লাভের জন্য মন ধাবিত হয়, তখন তাহার মনের 
“ধাবণ।শন্ডিশ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়! উক্ত হইতে পারে । 

একদা কোন খধির নিকটে একটা রাজপুত্র এবং একটা মুনিবালক 
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উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আধা! আমাদিগকে সচ্চিদাননদ শ্রীহরির 
সাক্ষাৎ লাভের উপায় বলিয়া দিন। খধি এই কথা শ্রবণ করিয়া রাদ্্- 
কুমারকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া মুনিবালককে বলিলেন, দেখ 
বাপু! আনন্দ কি গদার্থ, তাহা তুমি বুঝিয়াছ? মুনিবালক উত্তর 
করিলেন, আনন্দ শব্দ বহুদিন শিক্ষ। করিয়াছি। তবে কেন এ কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন? খধি পুনর্বার কহিলেন, দেখ বৎস! আনন শব 
পুস্তকে পাঠ করিয়াছ, তাহা আমি অন্ভমানে বুঝিরাছি কিন্তু আনন্দ 
অন্ঠভব করিবার বিষয়; কেবল শব্ার্থ জানিলেই হয় না, তুমি বনে বাস 
কর, বক্ষে বন্কল পরিধান কর, যথা সময়ে অগ্রাশনে দিন যাপন কর। 
অগ্যাপি কুমার, আনন্দ বৃঝিবে কিরূপে? শুগবান্‌ নিত্য আনন্দের 
আভাস দিবার জন্য কামিনী-কাঞ্চনের সৃষ্টি করিয়াছেন। কাঞ্চনে যে 
পরিমাণ আনন্দ আছে, তদপেক্ষ| কামিনীতে অধিক পরিমাণে লাভ করা 
যায় |* যখন কামিনীর ছারা আনন্দের সীমা হইয়। যাইবে, তখন 
সচ্চিদানন্দের আনন্দ সস্তোগ করিবার অধিকারী হইবে; অতএব যাও, 
আনন্দ সম্ভোগ করিয়া আইস, পরে সচ্চিদানন্দ লাভের উপায় বলিয়া 
দিব। এই বলিয়। খষি মুনিকালককে বিদায় করিয়া দিলেন। 

খষি রাজকুমারকে বিষয়াদি সম্তোগী জানি তত্বঙ্ঞান প্রদান 
করিলেন। তিনি তদ্দণ্ডে সন্গাসী হইয়। ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। 
মুনিবালক তথ| হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক কামিনী-কাঞ্চনের উদ্দেশে 
নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদে রাজকুমারীকে দণ্ডায়মান দেখিয়; 
উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন, দেখ কন্ত!! আমি তোমাকে বিহ।ৎ 
করিব। রাজছুহিতা মুনিপুত্রের এ প্রকার প্রস্তাবে ভীতা হইয়া! রাজ্জীর 





* রামকৃষ্দের বলিতেন যে, যাহা হইতে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাতেই সঙ্চিদা- 
নন্দের অংশ অবগ্ঠই আছে, কিন্তু কাহাতেও কম এবং কাহীতেও বাঁ বেশী আছে। যেমন, 
চিটে গুড় ও ওলা মিছরি । 
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কর্ণগোচর করিলেন । রাণীও উভয় সন্কটে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, 
যছাপি মুনিপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ না দেওয়া হয়, তাহ! হইলে 
্রাঙ্মণের অভিশাপ্রস্ত হইতে হইবে এবং দেখিয়া! শুনিয়া দীন বনচারী 
্রাঙ্মণের করে রাজকন্যাকে কিরূপেই বা অর্পণ করা যায়? বুদ্ধিমতী 
রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ মনে মনে আশু বিপদ হইতে পরিক্রাণের সংযুক্তি স্থির 
করিরা কন্যার সমভিব্যাহারে আগমনপূর্বক মুনিবালককে সহাস্ত বদনে 
বলিলেন, “আমার কন্তারত্ুকে তোমায় অর্পণ করিব, এ অতি সৌভাগ্যের 
কথা, কিন্ত বত লাভ করিতে হইলে রঞ্জের প্রয়োজন । তুষি কি রত্ব 
দিবে?” মুনিপুন্র বলিলেন, “বত্ব কোথায় পাওয়া যায়?” রাণী কহিলেন, 
পরত্রাকরে রত্র জন্মিয়া থাকে ।” মুনিপুত্র কহিলেন, “রত্বাকরে রত্ব পাওয়। 
যায়, শব্দার্থ ই প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্ধ সে রত্রাকর কোথায়?” রাণী 
বলিয়। দিলেন, ঘিমুক্ধে | মুনিপুল্র অমুদ্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে 
বাণী দিক নিদ্দেশ করিয়া! প্রস্থান করিলেন । 

ভদনন্তর মুনিপুক্র শশব্যন্ত হইয়। জ্রতপদে সমুদ্রাভিমুখে গমনপূর্ব্বক 
ত্বরায় জলধিতটে উপনীত হইলেন; কিন্তু রত্ব দেখিতে পাইলেন না ।' 
তথায় কিরৎকাল চিন্ত। করিয়! স্থিৰ করিলেন যে, শুনিয়াছি রত্বাকরে 
রত্র আছে, অতএব নিন্চেষ্ট হইয়া দীড়াইয়া থাকিলে রত্বু পাওয়া যাইবে 
না। এই বলিয়া অঞ্চলিবদ্ধ হইয়া সমূজ্রের জল পিঞ্চন করিতে নিযুক্ত 
হইলেন । অন্তর্যামী সর্বব্যাপী ভগবান্‌ মুনিবালকের একাগ্রতা দেখিয়া 
অমনই এক ব্রাক্মণেররূপে উদয় হইয়া কহিলেন, বাপু ! তুমি জল সিঞ্চন 
করিতেছ কেন? মুনিপুত্র উত্তর দিলেন, ত্র জন্ত | 

্রাঙ্গণ এই কথা শুনিয়া মৃদুহাস্তে কহিলেন, অতলম্পর্শ সমুদ্রের জল, 
অঞ্চলি করিয়া কি শুষ্ক করা যায়? মুনিপুত্র উত্তর দিলেন, কেন? 
জঙ্নমুনি গণুঁষে গঙ্গা শোষিত করিয়াছিলেন, আর আমি অঞ্জলি দ্বারা 
জল সিঞ্চন করিয়া সমুদ্র শুষ্ধ করিতে পারিব না? ব্রার্ষণবেশী নারায়ণ 
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বলিলেন যে, তোমাকে অত ক্রেশ পাইতে হইবে না তুমি এ স্থানে যাও, 
প্রচুর রত্ন পাইবে। 

মুনিপুত্র তথা হইতে রত্ন লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং 
রাজদুহিতার পাণিগ্রহণাস্তর নিতা নব নব ভাবে সুখ সম্ভোগ করিতে 
আরম্ত করিলেন। মুনিপুত্র রাজজামাত। হইলেন বটে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ 
লাভের নিমিভ তাহাকে কামিনী-কাঞ্চন অবলম্বন করিতে হইয়াছে 
এ কথা একদিনও বিশ্বৃত হন নাই ।* অতঃপর তীহার একটা সন্তান 
জন্মিল। তাহাকে লইয়া কিয়দ্বিবল অতিবাহিত করিলেন । তখন 
কামিনী-সহবাস-স্থখের মধুরতা অপনীত হইয়। গেল; কারণ, সে স্থখ 
সীমাবিশিষ্ট। সর্ব প্রথমে কাছিনী সান্তোগ সম্থন্ধে যাহা উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, ততপরেও তাহা বাতীত নৃতন কোন প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত 
হইলেন না । কুমারের বাৎসল্য রসেরও আনন্দ ভোগ হইল, তাহা 
সীমাবিশিষ্ট বুঝিলেন। তখন রাজ্জদুহিতা, রাজ-প্রাসাদ ও রাজভোগ 
এবং নবকুমার, কেহই তীহাকে নৃতন আনন্দ প্রদান করিতে পারিলেন 
না। তৎপরে তাহার মন উচাটন হইয়া উঠিল | তখন মনে হইল যে 
ইহা অপেক্ষা আনন্দ কোথায় পাইব? ক্রমে প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, 
তখন আর কিছুতেই গ্রীতিলাভ হয় না। সেই খধিবাক্য স্মরণ করিয়। 
উদ্দশ্বাসে খধির সমীপে সমাগত হইবামাত্র ভিনি তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, এইবার আননদমকে চিনিতে পারিবে। 
অতঃপর ঝষি এ মুনিপুন্রকে তত্ঙ্ঞান প্রদান করিলেন। 


* ব্রহ্মর্যা ও শাস্্রাদি পাঠ দ্বার জ্ঞান লাভ হইলে তখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ বরা 
কর্তবা। খধিরা সেইজন্য প্রথমে ত্রদ্মচঘা, পরে গৃহস্থাশমের বাবস্থা করিয়। গিয়াছেন। 
রামকৃষ্ণদেবও যুবকদিগকে অগ্রে আমড়ার অন্বল খাইতে অর্থাৎ বিষয় ভোগ করিতে আদেশ 
করিতেন, কিন্তু বিষয় সন্তোগকালে সর্ব্বদ1! মনে মনে বিচার রাখা কর্তৃবা, এ কথাটা বিশেষ 
করিয়া বলিয়া দিতেন । 
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শিষ্যের কর্তব্য কি? 


১০১। গুরু কে? শিষ্ের এ বিষয়টা সর্ববাগ্রে বিশেষ- 
রূপে জ্ঞাত হওয়া উচিত। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা, গুরুকে 
ঈশ্বর জ্ঞান করা এবং গুরুর দর্শনেই শান্তিলাভ করিতে 
হইবে। 

এস্থানে দীক্ষা-গুরুকেই নির্দেশ করা যাইতেছে । শিক্ষা-গুরু সম্বন্ধে 
অবিশ্বাস প্রায় কাহার হয় না। 

১০২। বিন। তর্কে, বিনা যুক্তি প্রমাণে গুরু যাহা বলিয়! 
দিবেন, তাহাই সত্য বাক্য বলিয়! ধারণা করিতে হইবে । 

গুরু যাহা! বলিলেন, ঘগ্যপি তাহা ধারণ! করিতে ক্লেশ বোধ হয়, 
ভা গুরুকে জ্ঞাত করা যাইতে পারে। এইব্ূপ জিজ্ঞাপাকে কুর্র্ক 
বলা যায় না। যথায় বুঝাইয়। লইবার জন্য গুরুকে জিজ্ঞাস! করা যায়, 
তথাকার ভাব স্বত্ত্র প্রকার । 

১০৩। কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিবার পূর্ববে শিষ্বের 
যগ্ঘপি কোন প্রকার সন্দেহের বিষয় না থাকে, তাহ! হইলে 
সে স্থলে কোন কথাই নাই; সন্দেহ থাকিলে তাহা ভগ্ুন 
করিয়। তবে দীক্ষিত হওয়া কর্তৃব্য। দীক্ষা গ্রহণান্তর গুরুর 
প্রতি অবিশ্বাস করা, বা তাহাকে পরিত্যাগপুর্বক, দ্বিতীয় 
কিম্বা তৃতীয় ব্যক্তিকে গুরুর স্থান প্রদান করা, যারপরনাই 
অব্বাচিনের কাষ্য। 

যে কেহ আপন মনের মৃত গুরুলাভ করিতে চাহেন, তিনি সর্বাগ্রে 
সরল হৃদয়ে গুরু অন্বেষণ করিবেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং 
ভগবান্‌ সে স্থলে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধকের মনৌ সাধ পূর্ণ করিয়া 
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থাকেন; অথবা এমন সংসঙ্গ জুটিয়া যায় যে, তথায় তাহার মনের 
আকাঙ্ষা সম্যক্‌ প্রকারে নিবৃত্তি হইয়া যায়। গুঞুকরণের তিনটা 
অবস্থা আছে, যথা-_শিক্ষণ, দীক্ষা এবং পরীক্ষা। শিক্ষা অর্থে, যে বিদ্যা 
দ্বারা মানসিক ধারণ।-শক্তি জন্মিয়া থাকে । ইহা! ছুই ভাবে ব্যবহার 
হইতে পারে । প্রথম ভাবে জড়-শান্ত্রাদি শিক্ষা করা এবং দ্বিতীয় ভাবে 
গরুকে চিনিয়৷ লওয়া বা তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারা। গুরুতে 
বিশ্বান না জন্মিলে, তাহার কথায় বিশ্বাম জন্মিতে পারে না, স্ৃতরাং 
গুরু-শিক্ষা করা, শিশ্বের সর্বপ্রথম কাধ্য বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। 
গুরু স্থির হইলে তবে দীক্ষা হইরা থাকে । দীক্ষা লাভ মাত্রেই দেহ 
পবিত্র হয়, তখন চেতন রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে। 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, যাহার যে পর্যন্ত দীক্ষা না হয়, তাহার সে 
পধান্ত কোন কার্ষেই অর্ধিকার হয় না। দীক্ষালাভের পর পরীক্ষা । 
পরীক্ষা অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে, দীক্ষার ফল কি হইল, তাহা নির্ণর 
করা প্রয়োজন । দীক্ষার ফল শান্তি। যাহার বাস্তবিক দীক্ষা তয়, 
তাহার প্রাণে অবিচ্ছেদ শাস্তি বিরবাজিত থাকে । তাহাকে আর কাহার 
দ্বারে ভ্রমণ করিতে হয় না, জার সাধুসিদ্ধের পদধূলিকণার জন্ত লালায়িত 
হইতে হয় না, আর তীর্থাদি দর্শন করিয়া আপনার আত্মোন্নতি করিবার 
আবশ্যকতা শ্খাকে না, আর শাস্্াদির মর্শোদ্ধার করিতে ক্লেশ পাইতে 
হয় না, আর কালের ভাবী ভীষণ ছবি তাহাকে ভীত করিতে পারে না, 
তাহার মন সর্বদা গুরু-পাদপন্নে সংলগ্ন হইয়া থাকে। দীক্ষার প, 
শিক্কের পূর্ববাবস্থা পরিবর্তন হইয়া যায়। তাহার সকল প্রকার কর্ম্মনে। 
পাইয়া গুরুসেবাই একমাত্র কর্ম অবশিষ্ট থাকে । তাহার তখন ধ্যান 
জ্ঞান যাহা কিছু, একমাত্র ভরসা শ্রীগুরুর পাদপন্মেই থাকে । সে যাহা 
করে তাহা গুরুর কার্ধা, যাহা শ্রবণ করে তাহা গুরুর উপদেশ, যাহা 
দর্শন করে তাহা গুরুর শ্রীমুত্তি এবং তাহার ভক্তবৃন্দ, যাহা পাঠ করে 
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তাহা গুরুর গুগাথা। প্রত দীক্ষিত শিষ্তের, এই প্রকার অবস্থাই 
হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে, রামকুষ্জদেব এই ধারণা শক্তি 
হিসাব করিয়া প্রত্যেককে উপদেশ দিতেন। তিনি কাহাকেও কহিতেন 
যে, অগ্রে “আমড়ার অস্বল” খাইয়া খাইস, কাহাকেও বা সংসার ছাড়িয়। 
আমিতে বলিতেন এবং কাহাকেও সংসারে রাখিয়৷ তত্বোপদেশ দিতেন । 
খেমন বিদ্যালয়ে সকল বালক এক পাঠের উপযুক্ত নহে, যাহার ধারণা- 
শক্তি যে প্রকার, তাহাকে সেই প্রকার শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। 
বিদ্বালয়ে আমিল বলিয়া সকল ছাত্র একত্রে এক পাঠ পড়িতে পারে না। 
দাক্ষা দিবার সময়ে শিশ্যুদিগের এই ধারণা-শ্তি সমন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
তক্ষন্য যারপরনাই বিশেষ আবশ্তক | 


১০৪। শিষ্দিগকে যে প্রকার শিক্ষা দিতে হইবে, 
গুরু আপনি তাহা অবশ্য কাধ্যে দেখাইবেন। তাহা না 
করিলে প্রমাদ ঘটিয়া থাকে । জনৈক অন্ন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, 
একদা কোন চিকিৎসকের নিকট একটী ব্যবস্থা লইতে 
আসিয়াছিল। চিকিৎসক সেদিন কোন ব্যবস্থা না দিয়! 
পরদিন আসিতে কহিয়া দিলেন। তৎপর দিন এ রোগীটী 
আসিলে পর, চিকিৎসক তাহাকে গুড় খাইতে নিবারণ 
করিলেন। রোগী এই কথ শুনিয়া বলিল, মহাশয়! এ 
কথাটা কাল বলিয়া দিলেই হইত, তাহা হইলে আপনার 
নিকটে আসিবার নিমিত্ত, আমার ছুই বার ক্লেশ পাইতে হইত 
না। চিকিৎসক কহিলেন, তুমি কল্য যে সময়ে আসিয়াছিলে, 
সেই সময়ে আমার এই ঘরে কয়েক কলসী গুড় ছিল; অ্চ 
তাহা স্থানান্তরিত করিয়াছি । 


২৭৬ ' তত্বপ্রকাশিকা 


১০৫। যেমন হাতির ছুইপ্রকার দাত থাকে 
বাহিরের বৃহৎ দত ছুইটা দেখাইবার, তাহার দ্বারা খাওয় 
চলে না, আর এক প্রকার দাত ভিতরের, তাহ দ্বারা খাওয় 
চলে। সেইপ্রকার গুরুরা যাহা! করিবেন, তাহা স্টাহা 
শি্ঠুদিগকে দেখাইবেন না। যাহা দেখাইবেন, তাহ 
শি্ুদের ধারণা-শক্তি অতিক্রম করিয়। যাইবে না। 

১০৬। গুরুই জগৎ-গুরু ; এই জ্ঞান ুরুমাত্রেরই বো 
থাকিবে, আপনাদিগকে নিমিত্তমাত্র জ্ঞান করাই তীহাদে; 
কর্তব্য। 

যাহাতে কোন প্রকারে মনোমধো অভিমান না হয়, এ গ্রকা 
সাবধানে থাকাই কর্তব্য, নচেৎ অস্কুশমাত্রে অভিমান প্রবেশ করিলে! 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ জষ্ট করিয়া ফেলিবে, এই টুকুই সাবধান হইতে হয়। 

১*৭। কেকারগুরু? 

এই কথাটা প্রত্যেক গুঁরুদিগের স্মরণ রাখা উচিত। সাক্ষাৎ স্ব: 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন ধে, যিনি একজনের গুরু তিনি আর এব 
জনের শ্রিষ্া। এইরূপে প্রত্যেককে, প্রত্যেকের গুরু এবং শিষ্য বলি 
দেখা যায়। এইজন্য কাহারও গুরু অভিমান করিতে নাই। কার 
রামকঞ্চদেব কহিয়াছেন__ 

১০৮। সখি যাবৎ বাঁচি তাব শিখি। 

প্রভু রামকৃষ্তদেব, গুরুর অভিমান কিরূপে খর্ব করিতে হয়, তা 
আপনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি একদিকে সকলপ্রকার ধ 
ুরুকরণপূর্বক লাভ করিয়াছিলেন এবং আর একদিকে সকল সম্প্রদাণ 
ব্যক্তিকে তাহাদের ধারণান্্যায়ী উপদেশ দিয়াছেন। তিনি উপঢ 
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দ্তেন, দীক্ষিত করিতেন কিন্তু তাহাদের কাহার নিকট গুরু অভিমান 
চরিতেন না কিম্বা কোন কার্যের আভাসেও নে প্রকার কোন ভাবের 
লেশমাত্র অনুভব করা যাইত না। তাহার উপপিষ্ট শিশ্তেরাই হউন, 
গথবা সাধারণ ব্যক্তিরাই হউন, সকলকেই সর্বাগ্রে তিনি মস্তকাবনত 
চরিয়া নমস্কার করিতেন । গ্ররু বলিয়া দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া রাখিতেন 
[| কিন্ব। কেহ প্রণাম করিবে বলিয়া উন্নত মন্তক করিয়া রাখিতেন না 
টপদেষ্টা মাত্রেরই এইসকল কথা স্মরণ রাখ প্রয়োজন। তাহাদের এ 
চথাটা যেন ভূল না হয় যে, তিনিও একজনের শিষ্বু, তাহারও একজন 
টরু আছেন। 

১০৯। যেমন কন্চারীদিগকে কর্তীর অবর্তমানে কর্তার 
হায় কাঁধ্য করিতে হয়; সেইপ্রকাঁর গুরুদিগকে কার্য 
করিতে হইবে । যে কর্মচারী আপনাকে কর্তার স্বরূপ জ্ঞান 
করিয়া কর্ম করে, তাহার ছুর্দশার একশেষ হইয়া থাকে । 
গরুর আপনাদিগকে গুরু-জ্ঞান করিলে, বিশেষ অনিষ্ট 
হইয়া থাকে । 

গ্রুকরণ করিবার পূর্ধেন জীবনের লক্ষ্য কি, এই ব্ষিয়টী বিশেষরূপে 
নরূপণ করা প্রত্যেক শিষ্যের অবশ্য কর্তবা। জীবনের লক্ষ্য স্থির 
টরিতে হইলে, সর্বাগ্রে-সংসার কি তাহা পধ্যালোচনা করিতে 
ইবে। প্রভু কহিয়াছেন-_ 

১১০। যেমন আম্ডা, 8 

শস্তের সঙ্গে খোজ নাই, আটি আর চাম্ড়া ; 
খেলে হয় অস্বল শুল, সংসার সেইপ্রকার। 


যেমন, আম্ডা ফলের মধ্যে নিকৃষ্ট জাতি । ইহা! সকল অবস্থাতেই 
অপ্রীতিকর । অপরিপক্কাবস্থায় অগ্্ধশ্মবিশিষ্ট। স্থতরাং উহা দীর্ঘকাল 


২৭৮ তত্ব-প্রকাশিকা 


ভক্ষণ করিলে গীড়া হইবার সম্ভাবনা এবং পরিপক্ক হইলে কিঞ্চিৎ 
অস্্মধুর সারদ্রব্য ব্যতীত উহা স্্াটি এবং খোসাতেই পরিণত হইয়া যায়। 

ফলের আকৃতি অঙ্সারে তুলনা করিয়া দেখিলে, আমৃ্ড়। হইতে 
একবিংশতি অংশ সার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহাও আবার 
নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর পদার্থ বলিয়া পরিগণিত। 

সংসারও সেই প্রকার । ইহার বহিদিক দেখিতে অতি রমণীয়্ এবং 
চিত্তবিনোনক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু অভ্যন্তরে কোন সার পদার্থ 
পাওয়া যায় না। যখন সকলে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্া, ভ্রাতা) 
ভ্রী প্রভৃতি আত্মীয় এবং আত্মীরদিগের সহিত একত্রে গ্রথিত “হইয় 
অবস্থিতি করিয়া থাকে; যখন ধন থান্ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হউয় 
ধশ্বধ্যের অধিপতি হয়; যখন দাস দাসী হয় হন্তী শকটাদি পরিবেষ্টিত 
হইয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকে; তখন অন্ত্রমান হয়, যেন তাহার 
সংসারে থাকিয়৷ জগতের অল্পপমেয় সামগী সম্ভোগ করিতেছে । 

কিন্তু যখন বহিদিক পরিত্যাগপূর্বক সংসারের অভ্যন্তরে গ্রবেশ 
করিয়া ইহাকে বিসমাসিত করিয়া দেখা বায়, তখন সংসারের আর এক 
অবস্থা, আর একপ্রকার অতি ভীষণ ছবি নয়নে প্রতিবিশ্বিত হইয় 
খাকে। তখন দেখিতে পাওয়া যাঁয় ফে, প্রত্যেক সাংসারিক ন্রনারী 
যেন নাগপাহশ আবদ্ধ এবং প্রবল মাদক দ্রব্যের দ্বারা অভিভূত ও 
হতজ্ঞান হইয়া পড়িরাছে। তাহারা প্রথমতঃ পিত। মাতার বাৎসল 
ন্েহসাগরে নিমগ্ন হইয়! শান্ত ও দাস্য মোহে বিমোহিত থাকে, সুতরাং 
সে অবস্থায় তাহাদের ভাল মন্দ বুঝিবার সামর্থ বিলুপ্ত হয়! 7 
বয়ঃবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ভাই ভগ্রীর সখ্য প্রেমে পরস্পর শৃঙ্খলিত 
হইয়া ভাবী স্থখসমৃদ্ধি আশালতিকায় পরি“বষ্টিত হইতে থাকে । ক্রমে 
সেই তরুণ লতিকা পরিবৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার ফুল ফল জন্মে, 
ফুল ফল দীর্ঘস্থায়ী নহে, সুতরাং তাহার! চপল। চকিতের ন্যায় তাহাদের 


স্পা 








গুরু-তত্ব এর 


কাধ্য প্রদর্শন করিয়া অস্তহিত হইয়া যায় কিন্তু লতিকা ফল ফুলের সহিত 
তিরোহিত হয় না, তাহাদের পরিণতাবস্থা বিধায় পূর্ববাপেক্ষা স্থদৃঢ় 
গঠনে সংগঠিত হওয়ায় দৃঢবন্ধন প্রদান করিতে থাকে, কিন্ত ফুল ফল 
আর জন্মায় না। ইতিমধ্যে তাহাদের মধুর প্রেম-পীযুষ পান করিবার 
লালসা প্রবল বেগ ধারণ হওয়ায় স্ধাকরের স্থন্গিধ জ্যোতিঃনিভ বূপ- 
লাবণ্যা প্রেমানন্দদায়িনী রমণীর তুজাশ্রয়ে আশ্রিত হয়। সেই তুজ, 
যাহা তাহাদের মুণাল বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা ক্রমে নিম্নশীখা 
হইতে মস্তক পর্যন্ত ভুজঙ্গিনী বেষ্টনের ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে । 
যেমন*তাহার বিমল বদন কমলে মধুপানের জন্য নরমধুপ প্রবিষ্ট হয়, 
অমনি সেই কামিনীর মোহিনী জলৌক! অলক্ষিত ভাবে ভ্রমরের কোমল 
ংশ দংশন করিয়া শোণিতন্থধা শোধিত করিতে থাকে। সুধা মধুর 
পদার্থ। তাহা অনবরত ক্ষরিত হইতে থাকিলে স্থধাপাত্র স্থৃতরাং 
মুন নিঃশেষিত হইতে থাকে । আধা সময়ক্রমে ক্ষরিত হইলে 
তাহাতে উৎসেচন ক্রিয়। উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলন্বরূপ স্বরার জন্ম 
হইয়া থাকে | স্থুরা মাদকত্রব্য। একে নরদিগের সুধা ক্ষর্দনিত এবং 
নারীদিগের তাহা নির্গমনের সহারতাক।রিণী ও স্থুরার আধার নিবন্ধন 
অবসাদ হেতু দুর্বল শরীর ; তাহাতে অপত্যরূপ স্থুরার বাৎসল্য 
মাদকতায় বিমোহিত হইয়া, তাহার! একেবারে জনমের মত জড়বৎ 
অবস্থায় পতিত রহিমা বাৎসল্যের দ্াস্তপ্রেমের প্রচণ্ড হিলোলে প্রাতি- 
নিয়ত ঘৃণিত হইতে থাকে । সংসারে নরনারীগণ পঞ্চভাবে অবস্থিতি 
করিয়া থাকে । সাধারণপক্ষে এই ভাব স্বভাবতঃ যেরূপে সম্ভোগ হইয়া 
থাকে, তাহ। চিত্রিত করা হইল এবং তদ্বারা যে সুখ শান্তি প্রাপ্তির 
সম্তাবনা, তাহাও সাংসারিক নরনাবীদিগের অবিদিত নাই। 
কেহ কি বলিতে পারেন যে, সংসারে পরিবার সংগঠিত হইয়া বিষয় 
বুত্তিতে মন প্রাণ উত্সর্গ করিয়৷ দিয়া দিনযাপন করিলে শান্তি এবং 


২৮০, তত্ব-প্র কাশিকা 


চিরানন্দ সম্ভোগ কর! যায়? কেহ কি বলিতে পারেন যে, পিতা মাতার 
প্রতি শাস্তভাব গ্রকাশ করিতে পারিলেই ইহলোকের সর্ববকামনা দিদ্ 
হয়? কেহ কি দেখিয়াছেন যে, ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত স্ভাবস্থাপন ছারা 
অবিচ্ছেদ স্থখলাভ হইয়াছে? কেহ কি জানেন যে, ধনোপাজ্জন দ্বারা 
গ্রচুর এঙ্বর্যোর অধীশ্বর হইয়া শাস্তির মণয়ানল সেবন করিতে 
পারিয়াছে? কেহ কি স্্রী-রত্ব দ্বারা (রত্ব বলিয়া যাহাকে শির্দেশ করা 
ধায়) অনন্ত স্থ শান্তি সম্ভোগ করিয়াছেন? কেহ কি বলিতে পারেন 
যে, পুত্র কন্যা লাভ করিয়া তিনি জগতের সারস্থখ প্রাপ্ত হইয়াছেন? 
তাহা কখন নহে, কখন নহে, কখন হইবারও নহে । রর 

ধাহারা সংসারকে সারজ্ঞান করেন, ধাহার| সংসারের স্থখই চরম 
সখ বলিয়া গণনা করেন, ধাহারা সংসারের আদি অস্তে অন্য কোন 
কার্ষোর প্রতি দৃষ্টিপাত ন! করেন, আমরা তীহাদের জিজ্ঞাসা করি যে, 
তাহারা অনন্ত অবিচ্ছেদ শান্তি কি সংসারে প্রাপ্ত হইয়াছেন? তীহারা 
কি বিষয়ের সুখ কতদূর, তাহা বুঝিতে পারেন নাই? তাহারা কি 
বিস্বাত হইয়াছেন যে, ধনোপাজ্জন করিতে ক্লেশের অবধি থাকে না, 
ধনোপাজ্নক্ষম হইবার নিমিত্ত ঘেকি পর্যন্ত কেশ পাইতে হয় এবং 
তাহা রক্ষা করিতে ক্লেশের 'যে পরিসীম1 থাকে না, তাহা কি তীহাব। 
বুঝিতে অপারক? দ্র রত্ব বটে, কিন্তু এই রত্র গলদেশে সর্বক্ষণ ধারণ 
করিলে কি শাস্তি স্থখের অপ্রতিহত সাম্রাজা স্থাপিত হয়? ইহার সাক্ষা 
কি কেহ প্রদান করিতে সক্ষম? কোন্‌ নারীর পতিলাভে অখণ্ড শাস্তি- 
লাভ হইয়াছে? কোনও রমণী একথা কি বলিতে পারেন? আম 
সাময়িক স্থথ শান্তির কথা উল্লেখ করিতেছি না, অনন্ত অবিচ্ছেদ শাপ্তির 
থ| বলাই আমাদের অভিপ্রায় 

আমরা জিজ্ঞাসা করি, পুক্র কন্ঠ দ্বার! কাহার কি স্ুখলাভ হইয়াছে? 
কেহ কি অনস্ত-সুখ-রাজ্যে গমন করিতে ক্ৃতকাধ্য হইয়াছেন? তাহা 


গুরু-তত্ব ২৮৯ 


কদাপি হইবার নহে। ধন, জন, পুত্র, পিতা, মাতী, স্ত্রী, ভাই, ভগ্মী, এ 
সকল জড় সম্ব্বীয় বাহিরেরই কথা। ইহাদের দ্বারা যে সখ শাস্তি প্রাপ্ধ 
হওয়া যায়, তাহাও সেইজন্ত বাহিরেরই কথামাত্র। ইহাদের দ্বারা 
নিস্বার্থ প!রমার্থিক অনন্ত অবিচ্ছেদ স্থখ, কখন প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা 
নাই। কারণ, ধাহারা আমাদের পরমাত্ীয় বলিয়৷ কথিত হন, তাঁহারা 
প্রত্যেকে স্বার্থশন্ত-ব্রতে যোগদান করিতে অসমর্থ এবং সাধু-কার্যে 
ধাহারা বিরোধী হইয়া থাকেন, তাহাদের দ্বারা চিরশান্তি লাভ করিবার 
উপায় কোথায় ? 

প্যে বিষয় উপাঞ্জন করিতে বাল্য, যৌবন, প্রো এবং কখন কখন 
বদ্ধকাল পথ্যন্ত অতিবাহিত হইয়া যায়, তদ্দারা কি ফল লাভ হয়? 
এইবূপে ধাহাদের সেই অবস্থ। উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা একবার গত 
জীবন চিন্ত। করুন এবং ধাহাদের তাহা হর নাই, তাহারা সংসারের প্রতি 
নেত্রপাত করিয়া দেখুন । যেমন, জোয়ার আনিলেই নদী পূর্ণ দেখায়, 
আবার ভাটা পড়িলে সে জল কোথায় চলিয়! যায়, তাহার চিহ্নও দেখ! 
বায় না, বিষয়ও তদ্রপ। যেন আসিতেছে, অমনি কোথায় আনৃশ্ত 
হইয়। যাইতেছে । ধাহার! ধনোপাঞ্জন দ্বারা সংসার নির্বাহ করিয়া 
থাকেন, তীহাদের একটী কথ] জিজ্ঞাসা করি । যে অর্থ তাহারা একমাস 
মন্তকের স্বেদ ভূমিতে ফেলিয়া ঝড় বৃষ্টিতে দশটার সময় অর্ধাশন করিয়া 
কর্মস্থানের গ্রধান কর্চারীদিগের আরক্তিম নয়ন-ভঙ্গি এবং দুর্কিসহ 
বাকাবাণ সহা করিয়া প্রাপ্ত হন, তাহ! তাহার কি অপরের ? কখন 
তাহার নহে। দেখুন, পরদিনে সেই অর্থের কিছু অবশিষ্ট থাকে কি 
না? ঘগ্তপি তীহারা সকলের প্রাপ্য প্রদান করেন, তখন খণগ্রস্থ না 
হইলে আর উদরান্ন চলে না। ধাহাদের অর্থের অনাটন, তাহাদের 
ছুঃখের অবধি নাই। তখন তাহাদের কি মনে হয় না যে, কেন এ 
নিদারুণ সংসার সাগরে লিপ্ত হইয়াছিলাম ? 


২৮২, তত্ব-প্রকাশিকা 


ফাহাদের অত্যধিক পরিমাণে অর্থ আছে, তথায় এপ্রকার অশান্তি 
নাই ত্য, কিন্তু তাহাদের যে ভীষণাবস্থা, যে ছুঃখে তাহাদের দিনযাপন 
করিতে হয়। তাহা বর্ণনাতীত। বিষয়ের উপমা রাজা। কারণ, 
তাহাদের অপেক্ষা এশবর্যশালী আর কে আছেন? কিন্তু একবার চক্ষু 
খুলিয়! দেখা উচিত, রাজার স্থুখ শান্তি কোথায়? একদা কোন সচীৰ 
রাজপদের অবিচ্ছেদ স্থখ শান্তি স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন, 
রাজা তাহ! গোপনে শ্রবণ করেন; পরদিন সেই লচীবকে রাজ-সিংহাসনে 
আরোহিত করাইবার জন্ত রাজাজ্ঞ প্রদত্ত হইয়াছিল মন্ত্রী সিংহাসনে 
উপবেশন করিয়া পরমাহলাদে ইতস্তত: নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
উদ্ধদিকে চাহিয়! বিকট চীৎকারপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া 
বলিয়া উঠিলেন, “কে আমায় বিনষ্ট করিবার জন্য আমার মস্তকের উপরে 
একখানি শাণিত অসি কেশ দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে? কিঞ্চিৎ 
বায়ু স্শালিত হইলেই আখার মন্তরকে পড়িবে 1” রাজা এই কথ শ্রবণ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, "মন্ত্রী! রাজাদিগের অবস্থা এইরূপই জানিবে।” 
নরপতিদিগের পরিণাম অতি ভীষণ, ইতিহাঁস তাহার স্বাক্ষ্যস্থল। 

ংসার বলিলে পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্মী ইত্যাদি এবং 
ধনৈশ্বধ্যও বুঝাইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা যে সুখলাভ করা যার, 
তাহাদের বিচ্ছেদ যন্ত্রণার সহিত তুলনা করিলে, সংসারে সুখ বিরহিত 
অবস্থাই সহস্্াংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়। কথিত হইবে। কারণ, পুত্র না হইলে 
অপুভ্রক বলিয়া যে ক্রেশ প্রাপ্ত হওয়া ধায়, পুত্র বিয়োগে তদতিরিক্ত কি 
পরিমাণে পরিতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা সাংসারিক ব্যক্তিদিগে" 
অবিদিত :াই। অথবা নির্ধনীর মনের অবস্থা ধনীর ধনক্ষর়ের পর 
বিচার করিলে কাহাকে ন্যনাধিক বলা যাইবে? এইজন্য সাধুরা যাহা 
বলিয়! থাকেন, তাহাই সত্যকথা। 

জীবনের লক্ষ্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইলে শিষ্যুদিগের আর 


গুরু-তত্ব ২৮৩ 


একটি বিষয় অনুশীবন করিবার আবশ্তক হয়। আমাদের অবস্থা লইয়া 
বিচার করিয়া দেখিলে কামিনী-কাঞ্চন অতিক্রম করিয়া যাইবার কাহার 
উপায় নাই। অনেকে সংসারই সাধনের স্থান বলিয়! উল্লেখ করেন । 
অতএব দেখা হউক, আমাদের জীবনের লক্ষ্য কামিনী-কাঞ্চন কি না? 

যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর| যাঁয়, অথবা কোন কথা না বলিয়া 
বদি অজ্ঞাতসারে তাহার দৈনিক কাধ্যকলাপ পর্্যালোচন করিয়া দেখা 

যায়, তাহা হইলে সর্বদেশেই, সকল সংসারে এবং প্রত্যেক নরনারীর 

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, কামিনী * এবং কাঞ্চন বলিয়া জ্ঞাত হওয়! 
যাইবে । 

যখন সন্তান গর্ভস্থিত, তখন হইতে পিতামাতা ভাবী আশাবৃক্ষবীজ 
মানসক্ষেত্রে বপন করিয়! সন্তানের শুভাগ্ষন প্রতীক্ষায় দিনযাপন করিয়া 
থাকেন । যদ্যপি পুক্র-সন্তান জন্মে, তাহ। হইলে আনন্দের আর পরিসীম। 
থাকে না। তখনই মনে মনে কালনিমার লঙ্কাভাগ হইতে আরম্ত হয়। 
পিত। নিজ অবস্থান্ুদারে ভাবিয়৷ রাখেন যে, পুত্রকে বাবসাবিশেষে 
নিযুক্ত করিয়া আপন অবস্থার উন্নতি করিবেন। মাতাও অমনি স্থির 
করেন, এবার পুত্রের বিবাহ দিয়! কিঞ্চিৎ স্ত্রীধন করিয়া লইব এবং বধূ 
আপিয়৷ সংসারের নানাপ্রকার আঙ্টকূলা করিবে । 

ফগ্যপি ছুতভাগাক্রমে কন্যা ৭ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে যদিও 
পুত্রের ন্যায় আশা! ভরসা না হইতে পারে এবং আধুনিক ভূরি ভূরি 
বিবাহবিভ্রাটের দৃষ্টান্ত ও কালান্তক টি দেখিয়াও কখন কখন আশা 


* নারী সম্বন্ধে পতি বুঝিতে হইবে। 

+ বর্তমান সমজ দেখিয়৷ কন্ঠা| সন্বন্ধে দুর্ভাগ্য শব্দ প্রয়োগ করিতে বাঁধা হইলাম । 
কারণ, ইহা কাহার অবিদ্িত নাই। কন্যার বিবাহ লইয়] এক্ষণে যে অস্থিমজ্জাশোষক 
ব্যবসা চলিয়াছে, তাহার প্রাছুর্ভাবে প্রায় শতকর! ৯৮৯৯ জন আজীবন ছুঃখার্ণবে 
ভাসিতেছেন । 


২৮৪. তত্ব-প্রকাশিক। 


মরিচীকা উদ্দীপিত হইয়া বলিয়। দেয়, “পুত্র হইতে কন্যা ভাল, যদ 
পাত্রে পড়ে |” 

পুত্র ষখন বয়োবৃদ্ধি লাভ করে, তাহার পিতা তখন তাহাকে বিদ্যা 
শিক্ষার নিমিত বিছ্া'লয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। পরে সেই বালক 
ক্রমে ক্রমে তাহার শক্তির পূর্ণভাবে বিদ্বালাভ করিয়া, বিদ্যালয়ের 
বিশেষ সম্বানস্চক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, অর্থের জন্য কাধাবিশেষে প্রবেশ 
করে। এই স্ময়ে প্রায় পরিণয কার্ধা সম্পন্ন দ্বারা কামিনীর কণ্ঠী ভরণ- 
রূপে পরিশোভিত হইয়া থাকে । কখন বা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বেও তাহা 
সমাধা হইবার সম্ভাবনা । কিয়দ্দিবসান্তে সেই দম্পতী পুত্র কন্যার পিতা 
মাতা হইয়া পড়ে। তখন নিজ নিজ কামিনী-কাঞ্চন ভাবের অবসান 
না হইতেই, ইহা প্রকারান্তরে পুত্র কন্যার চিন্তারূপে সমুদিত হইতে 
থাকে । এই চিন্তাতেই হয়ত অনেককে লোকান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়। 

সাধারণ সাংসারিক নরনারীদিগের এই অবস্থা । কাশিনী-কাঞ্চন 
ব্যতীত যেন তাহাদের আর কোন চিন্ত!ই নাই। বাল্যকালে অখোপাজ্জন 
অর্থাৎ কাঞ্চন লাভক্ষম হইবার জন্য ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যদিও এ 
সময়ে বালকের মনোমধো বিষয়ের কোন আভাস না থাকিতে পারে, 
কিন্ত তাহার পিতা তাহাকে যে বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত 
করেন, তাহ! কাঞ্চন টি বিদ্া বাতীত কিছুই নহে । যে বিদ্যা 
আমরা এক্ষণে শিখিয়াছি, অথবা! আমাদের ভ্রাতা কিন্বা সন্তানা্দিকে 
প্রদান করিতেছি, তদ্বারা কি ফল ফলিবার সম্ভাবনা? যাহা আমাদের 
ফলিয়াছে, যাহা আমরা সম্ভোগ করিতেছি, তাহারাও ভাহাই গ্র ৬ 
হইবে। অর্থ, বিশুদ্ধ অর্থ ( রূপটাদ ) ব্যতীত অন্ত কোন কামনার জন্য 
বিগ্ালয় স্থাপিত হয় নাই।, এমন কোন পুস্তক শিক্ষ! দেওয়া হয় না 
যাহা ছারা অথশূন্য বিদ্যালাভ হয়, যাহা কিছু শিক্ষা করা যায়, সকলই 
অনর্থের মূল স্বরূপ কার্ধ্য করিয়া থাকে । 


গুরু-তত্ব "২৮৫ 


অর্থ হইলে তাহার ব্যবহার আবশ্ক। নতুবা এত পরিশ্রম করিয়া 
যাহা সংগৃহীত হয়, তাহা ব্যর্থ হওয়া উচিত নহে । আমরা এই কথা 
এত সুক্ম বুঝিয়। থাকি যে, অর্থ উপার্জন করিয়া আনা দূরে থাকুক, 
বালকের অর্থকরী বিদ্যার বর্ণপরিচয় হইলে, তাহার পিতা মাতা তখন 
সন্তানের ভাবী অর্থোপার্জনের শ'ন্ত সম্বন্ধে এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস করিতে 
পারেন যে, তাহ! ব্যবহারের স্থগ্রণালাম্বরূপ কামিনী সংযোজন করিয়া 
দির। থাকেন। 

এইরূপে সংসার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, কামিনী-কাঞ্চনই সকলকে 
অভিভূত করির। রাখিয়াছে । এক্ষণে, একবার এইরূপ নরনারাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ| হউক, কামিনী-কাঞ্চন কি বাস্তবিকই জীবনের 
একমাত্র লক্ষা, অথবা এতদ্যাতীত অন্ত কোন বন্ত আছে? 


ইহার প্রত্াত্তর প্রদানে তাহারা অশক্ত। যাহা তাহার। বলিবেন, 
তাহাতে কামিনা-কাঞ্চন ব্যতীত অন্য কথ। হইবে না। অতএব ফাঁখিনী- 
কাঞ্চনের সহিত আমাদের কতদুর সঘ্ন্ধ রহিয়াছে, তাহা এইস্থানে 
সংক্ষেপে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

সকলেই বলিবেন বে, আহার না করিলে দেহ রক্ষার দ্বিতীয় উপায় 
নাই, স্থৃতরাং ভোজ্য পদাথ সংগ্রহ করিতে হইলে অথের প্রয়োজন । 
অথোপাজ্জনের উপায় অবগত হওয়াই সেইজন্য বিশেষ বর্তব্য। 

দারপরিগ্রহ অর্থাৎ স্ত্ী-পুরুষ একত্রিত না হইলে সম্থানোংপত্তির 
উপায় নাই। সন্তান ব্যতীত সংসার হইতে পারে না এবং তাহা 
কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। 

মনুয্ুদিগের অন্ান্ত মনোবুত্তির ন্তা। আদি রস সম্ভোগ করাও আর 
একটা বুত্তি আছে; স্থৃতরাং তাহা চরিতার্থ কর! অন্বাভাবিক নহে । 

স্বভাবে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কাহার পরিত্যাগ 


২৮৬ তত্ব-প্রকাশিক 1 


করিবার অধিকার নাই। বৃক্ষ লতাদির মধ্যে যেগুলি স্থমিষ্ট ও 
স্থবাসিত ফল ফুল প্রদান করে, তাহারাই উত্তম এবং যাহাতে তাহ! 
হয় না, অথবা আমরা তাহার ব্যবহার অবগত নহি, কিম্বা বিষাক্ত 
ধন্মাক্রাস্ত বলিয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করি, তাহা হইলে আমাদেরই 
সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে । এইজন্য মনোবৃত্তি বলিয়া যাহাদের 
পরিগণিত করা যায়, তাহারা ঈশ্বর হইতে স্থজিত স্থৃতরাৎ অস্বাভাবিক 

বা পরিত্যাগের বিষয় নহে । 

য্যপি তাহাই সাব্যস্থ হয়, তাহা হইলে কামিনী-কাঞ্চনই জীবনের 
একমাত্র লক্ষ্য, এ কথা ন। বলা যাইবে কেন? 

আহার ভিন্ন দেহ রক্ষা এবং সন্তানাদি বা-ীত সংসার সংগঠন হয় 
না, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার শক্তি নাই, কিন্তু ইহাই সমাধা 
করিতে পারিলে ষে মন্ষ্যোচিত অবশ্য কর্তব্য-কর্ম সাধিত হইয়৷ যাঁয়, 
তাহা কে বলিতে পারে? ্ 

অতি নিকুষ্ট জীব-জন্ত বলিয়া যাহারা পরিগণিত, তাহারাও তাহাই 
করিয়া থাকে । তাঁহারাও আহার করে এবং সন্তান উৎপন্ন করিয়া থা 
নিয়মে প্রতিপালন ও রক্ষণাকেক্ষণ দ্বারা তাহাদের পরিবদ্ধিত করিয়া 
দেয়। যছ্যপি আমাদের টড সহিত জন্তদিগের উদ্দেশ্য তুলন। 
করিয়া দেখা! খায়, তাহা হইলে কি কোনপ্রকার ইতর বিশেষ হইবে ? 
রাজ! হউন প্রজ| হউন, রে হউন নির্ধনী হউন, জ্ঞানী হউন অজ্ঞানী 
হউন, পণ্ডিত হউন কিন্বা মূর্থ ই হউন, হাকিম হউন আর চোরই হউন, 
সকলের উদ্দেশ্ট একপ্রকার । 

বিচারে নিকুষ্ট জন্তর ও আমাদের কাধা-পদ্ধতি এক জাতীয় হইল, 
কিন্তু আমরা পশু -অপেক্গ। শ্রেষ্ট বলিয়া অভিমান করিয়া! থাকি। যছ্যপি 
এই অভিমান না থাকে, তাহা হইলে কোন কথারই আবশ্যকতা হয় 
না। পশু যাহারা, তাহাদের অন্ত কাধ্য কি? কিন্তু তাহা কোথায়? 


গুরু-তত্ ২৮৭ 


সকলেই আপনার ভ্রাতা ভগ্মী হইতেও আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া 
থাকেন। অতএব এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধ কর! আর একটা মনোবৃত্তি, তাহার 
সন্দেহ নাই । 

অনেকে মনে করিয়। থাকেন যে, এইপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করা' 
অস্বাভাবিক কাধ্য, কিন্তু আমর! তাহ! বলিতে পারি না। কারণ 
অস্বাভাবিক হইলে উহা কাহার দ্বারা উৎপন্ন হইয়। থাকে ? 

এক্ষণে এই বৃত্ভিটা লইয়। যছ্যপি বিচার করিতে নিযুক্ত হওয়া যায়, 
তাহা হইলে ইহার স্বতন্থ ব্যবহার বহির্গত হইয়া যাইবে, কিন্তু উহা! 
এক্ষণে যেরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই ব্যবহার দৌষকেই অস্বাভাবিক 
কহ! যাইবে । 

আমরা বলি, যাহাতে এই মনৌবৃততিটী কামিনী-কাঞ্চন অর্থাৎ পশুভাব, 
বিশেষে সীমাবদ্ধ না হইয়| ক্রমশঃ উন্নতিসোপানে আরোহণপূর্ববক প্রকৃত 
মানসিক অ্রেষ্টত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই প্রত্যেকের জীবনের অদ্বিতীয় 
লক্ষ্য হওয়াই কর্তব্য । 

এক্ষণে জিজ্ঞ।শ্ত হইবে যে, মানসিক উন্নতি কাহাকে কহা যাইবে % 
যাহারা দেশের ধনী, পণ্ডিত এবং ধাঁশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহাদের কি 
মানিক উৎকর্ষপাধন হয় নাই? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, জড়- 
জগতের ঘষে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা 
দ্বারা জড়জগতের জ্ঞান জন্মে কিন্তু তাহাতে মনের আকাজ্ষা নিবৃভি 
হয়না। মনের আকাজ্ষা। যে পধ্যন্ত থাকিবে, সে পধ্যন্ত উন্নতির 
আবশ্বাক আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । যগ্ভপি মনের এই বৃত্তি 
চরিতার্থ করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকেই একমাত্র লক্ষ্য করা উচিত, 
তিনি অনন্তস্বন্ধপ সুতরাং অনন্তভাবে মন গঠিত হইলে আকাজ্ষার 
পরিসমাপ্তি হইবে। এইরূপ ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই জীবনের, 
প্রকৃত লক্ষ্য বুঝিতে পারেন। 


২৮৮ তত্ব-প্রকাশিকা 


কথিত হইল যে, কেবল আহার বিহার দ্বারা দিনযাপন করাকে 
পশুভাব কহে, তবে মন্ষ্য হইতে হইলে কোন্‌ পথ অবলম্বন করা কর্তব্য 
'এবং কি রূপেই বা মন্ধ্য হওয়। যায় ? 

হয়ত এই কথ! শুনিয়া অনেকে আমাদের উপহান করিবেন। 
'অনেকে বলিতে পারেন যে, আমরা মন্তুত্য হইব কি? তাহাই ত আছি। 
ডারউইন্‌ সাহেবের মত দ্বারা তাহ প্রমাণ করা হইয়াছে । আমাদের 
পূর্বজন্মে লাঙুল ছিল তাহার চিহ্ুন্বরূপ এখনও মেরুদণ্ডের নিন 
প্রবর্ধনাংশ (০০০০০) বর্তমান আছে। স্থতরাৎ আমরা মনুম্য | 

যগ্যপি লাঙ্গুলবিহীন হইলেই মনুস্বপদবাচ্য হওয়া যায়, তাহা হইলে 
আমরা মানুষ | কিন্তু আর একটা প্রশ্ন উত্থিত হইবে । আমরা যগ্যপি 
'মন্ুয্য হই, তাহ! হইলে আমাদিগকে কোন্‌ শ্রেণীবিশেষে পরিগণিত কর! 
যাইবে? অথব| পৃথিবীর যাবতীয় মন্গয্যদিগের সহিত সমশ্রেণীস্থ বলিয়। 
জ্ঞান করা হইবে? ূ 

এক্ষণে আমর। আপন! আপনি অন্তান্ত বাক্তির সহিত তুলনা করিয়! 
'দেখি। প্রথমে রাজার সহিত তুলনা করা হউক। ডারউইনের মতে 
রাজাও যে, আর আমরাও সেঁ। শরীরতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায়ও 
তদ্রপ। রসায়ন শান্ত দ্বারা উভয়ের একই অবস্থা প্রতিপন্ন হইবে, তবে 
প্রভেদ কেন? কেন আমিও যে, রাজাও সে, না হইব? কেন আমাকে 
পরপাছুকা বহুন করিয়। উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়, আর রাজা আপন 
আবাসে উপবেশন করিয়া আছেন, তাহার দৈনিক ব্যয় সন্্লানের জন, 
আমরাই ব্যতিবান্ত হই থাকি। আমরা মন্তকের শ্বেদ ভূমিতে 
নিপতিত করিয়! বৃত্বি-প্রদাতার অ'রক্তিম মুখভঙ্গি অঙ্গের ভূষণ জ্ঞানে 
যাহা উপাজ্জন করিয়া আনি, তাহা! হইতে রাজার ভাগার পরিপূর্ণ 
করিয়া দিই কেন? কেন আমর। আর একজন মন্ুয্ের জন্য ক্ষতি 


স্বীকার করি? কেন আমর! ক্লেশ পাই এবং কেনই বা আমরা অপমান 
গর 


গুরু-তত্ব ২৮৯ 


সহ করি? যগ্যপি এই প্রকার অভিমান ও আত্মবিস্বৃতি নিবন্ধন রাজার 
প্রাপা প্রদান করিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ রাজদূত আসিয়া 
লেহ্‌ দেয় অর্থের চতুগ্তণ আদার করিয়া লয়। তথন কাহারও দ্বিরুক্তি 
করিবার সাহস হয় না। 

এক্ষণে রাজার সহিত আপনার প্রভেদ স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে । 
রাজার শক্তি অধিক এবং আমার নাই। অতএব সকলে এক মন্ুয্যু 
তরাও শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিভেদ আছে । এই শক্তি যাহার যে 
পরিমানে বদ্ধিত হইবে, সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণে মনুত্য হইবে । 

মন্তুষ্য হইবার শক্তি দ্বিবিধ। ঘথা সানসিক এবং কায়িক। 

মানপিক শক্তি দ্বারা সক্ধল্প বা অন্তট্টান এবং কায়িক শক্তি দ্বার তাহা 
সম্পর্ণ কর। যায়। যেমন কিছু আহার করিবার সন্থল্প হইল কিন্তু কাধ্য 
মা করিলে উদর পর্ণ হইবে না। অথবা অট্টাপিক! শির্মণ করনার্থ 
সনে মনে স্থির কর। ভইল, কিন্তু থে পথ্ন্ত তাহ] কাযো পরিণত না| করা 
যার সে পথান্ত অট্রালিক] গ্রস্তুত হইবে ন]। 





মানপিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইইলে মন্তিষ্কের ব্লাধান কর৷ কর্তব্য 
এবং যে সকল কারণে ইহার দৌ্দলা উপস্থিত না হর, তদ্পক্ষে তীব্র 
দষ্ট রক্ষা কর! অতিশয় আবশ্তক | কারণ, যছযপি মন্তি্ষের পূর্ণ বিস্তৃতি- 
কান পথান্ত দৌব্বলাজনঝ কাধ্যে ব্যাপৃত অথবা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
খাকিয। তদ্পরে এককালে দা স্তভাব প্রকীশ করা যায়, তাহা হইলেও 
আশানুরূপ ফললাভেই কোন মতে সম্তাবন! থাকে না। 

মস্তি দৌরবলোর দ্বিবিধ কারণ আছে। প্রথম, কোন বিষয় শিক্ষা 
না কর। এবং দ্বিতায়, মস্তিষ্ক বিধানের হাঁসত। উপস্থিত করা। 

প্রথম । শিক্ষা অর্থাৎ ভাববিশেষ অবলম্বন করিয়া মস্তি সঞ্চালিত 
করিলে মেই ভাববিশেষের অদ্ভুত কার্য হইয়া থাকে । সেই কাধ্যও 
সেই বিশেষ প্রক্রিয়া বাতীত অন্ত উপায়ে সাধিত হইতে পারে না। 


২৯০ তন্ব-প্রকাশিকা 


যেমন সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিলে যগ্ঘপি তাহাতে স্শিক্ষিত হওয়া! যায 
অর্থাৎ বুৎপত্তি জন্মে, যাহাকে অপর ভাষায় মন্তিফের ভাববিশেষের 
প্রবদ্ধিতীবস্থা কহে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সঙ্গীত সম্বন্ধে নব নব ভাব 
গ্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়। থাকেন, কিন্ত যে ব্যক্তি তাহা না করিয়াছেন, 
তাহার দ্বারা সে কাধ্য কথন সাধিত হইতে পারে না। 

পৃথিবী ভাবে পরিপূর্ণ । ইহার সংখ্য। সংখ্যাবাচক নহে। ঘে ব্যন্তি 
এই ভাব যত পরিনাণে আরভ করিতে পারিবেন, সেই ব্যক্তির মস্তি 
সেই পরিমাণে পূর্ণ হইবে এবং তিনিই প্রকৃত মন্যশ্রেণীর অন্তর্গত বলির! 
কথিত হইবেন । 

দ্বিতীয়। যেন আধার ব্যতীত আধেয় থাকিতে পারে না, অর্থাং 
পাত্র না থাকিলে পদার্থ রাখিবার উপায় নাই, সেই প্রকার ভাব শিক্ষা 
করিতে হইলে অবলম্বনের প্রয়োজন | এস্থানে ভাবের অবলম্বন মস্তি 
সৃতরাৎ মন্তিফ্ষের বৈধানিক শক্তি সংরক্ষা কর। কর্তৃবা। 

অন্ুস্থতা, জায়বীয় উত্তেজন1 এবং শারীরিক অসঙ্গত অপচয় হইলে 
মস্তিষ্ক বিধানের ত্রাসতা! জন্মে । এই নিমিত্ত অপরিমিত আহার, ব্যায়াম 
এবং ইন্দছিয় চালনা হইতে একেবারে সংঘত থাক! আবশ্যক | 

যছ্যপি উপরোক্ত নিয়মানুসারে পরিচ।লিত হওয়া যায়, তাহা হইলে 
পরিণামে মনতধত্ব লাভ করা যাইতে পারে। 

এস্থানে কথিত হইবে যে, ইহা কি বাস্তবিক কথা, না কবির কল্প 
প্রস্থত আকাশকুস্থুম ? আমর! কাল্পনিক কিন্বা আনুমানিক কথার এক 
পরমাণু মূল্য স্বীকার করিতে সাধাপক্ষে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়। থাকি । যে 
ত্র প্রদখিত,হইল, তাহার প্রমাণ আছে। ইতিহাস পাঠ অথবা বর্তমান 
স্বাধীন জাতিদিগের রীতিনীতি ও কাধ্যপ্রণালী পধ্যালোচনা করিয়া 
দেখা হউক | কি উপায় দ্বারা তাহার! আমাদের অপেক্ষা উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও 


গুরু-তত্ব ২৯১ 


স্বাধীন হইয়াছেন, তাহা ক্থুবিবেচকের ন্যায় সহিষুতা পরতন্ত্র হইয়া সকলে 
নিরীক্ষণ করুন| 

স্বাধীন জাতি ধাহারা, তাহাদের মানসিক এবং দৈহিক শক্তির 
অতিশর প্রাবল্য হইর। থাকে । এই যে নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষার 
হইয়া পৃথিবীর স্তথুখ সমৃদ্ধি ও জগৎপতির অপার ্ৃষ্টি-কৌশল প্রকটিত 
হইতেছে, তাহা মানসিক উন্নতি ব্যতীত কখন সম্ভবনীয় নহে। ডারউইন 
মন্তস্তদিগের যে পূর্ববৃত্তান্ত, বিজ্ঞানশাস্থের যৃক্তি এবং মীমাংসা দ্বারা 
সপ্রন্পণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাহার নিজ মস্তিষ্কের গর্ভসম্ভৃত বলিয়া 
আবশ্তই প্রতিপন্ন করিতে হইবে । 

স্বাধীন জাতিদিগের বাহুবলের পরিচয় আমর! প্রকাশ করিদ্া আর 
কিলিখিব? তাহা আমাদের প্রতোকের অন্তর বাহিরে জাজল্যমান 
রহিরাছে। 

স্বাধীন ব্যক্তিদিগের কাধাপ্রণালী কি? তাহারা বাল্যকাল হইতে 
শারীরিক ও মানসিক বলাধ!ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন । 
স্তরাং নিযমপুর্ধক বলকারক এবং পরিমিত আহার ও ব্যায়াম এবং 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই তীহাদের জীবন প্রস্তত করিবার উপায়বিশেষ। 
কোন কোন জাতির মধ এই নিরম এত বলবতী যে, যাহার পিতা 
ক্ুষিকশ্মোপজীবী, তাহাকেও সন্ত।নের শিক্ষার জন্য নিরমিত অর্থ প্রদান 
করিতে হয়। তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহাকে তজ্জন্য কারাগারে গমন 
করিতে বাধ্য হইতে হয়। 

স্বাধীন জাতিদিগের বাল্যবিবাই নিষিদ্ধ। পূর্ণ যুবাকাল প্রাপ্ত না 
হইলে কাহার বিবাহ হয় না। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয় চালন। সম্বন্ধে অভিপ্রায় 
জাত হওরা যাইতেছে । 

এই নিয়ম যে কেবল বর্তমান স্বাধীন জাতিদিগের মধ্যেই বলবতী 
স্বাছে, এমন নভে ॥। আমাদের দেশেও এক সময়ে, এই ব্যবস্থা ছিল ।. 


৯২ তত্ব-প্রকাশিকা 


তখন অন্ততঃ যুবকের ৩* বৎসর ঝয়ক্রম না হইলে কখন বিবাহ হইত 
না। এতাবংকাল তাহাকে মানপিক ও টৈহিক উন্নতির জন্য নিযুক্ত 
থাকিতে হইত। পরে এই শিক্ষার যতই হ্রাস হইয়| আসিল, ততই 
অবনতির সোপান খুলিয়া গেল। ক্রমে মানসিক শক্তি কোথায় 
অন্তহিত হুইল, তাহা আর অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হইবার উপায় 
রহিল না। যে জাতি মানসিক শক্তি বলে বিজ্ঞান, দর্শন ও যোগতত্বের 
চরম সীমার উঠিয়াছিলেন; যে জাতির প্রণীত গ্রন্থ দেখিয়া অগ্যাপি 
পণ্ডিতমগ্ুলী অবাক হইয়। যাইতেছেন; ডারউইন মনুষ্য জাতির যে 
বৃত্তান্ত লিখিয়। জনসমাজে চিরস্থায়ী কীতিস্তন্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহ। 
ধাহাদের দ্বারা আরও বিষদরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল? ডাল্টন প্রকাশিত 

পরমান্বিক বিজ্ঞান দ্বারা যে পদার্থতত্ব শিক্ষার অত্যাশ্চধ্য উপায় 
প্রচলিত হইয়াছে, ভাহা কনদ মহাত্মা দ্বারা বৈশেধিক দর্শনে বহুকাল 
পূর্বে লিপিবদ্ধ হইগ়াছিল; থে জাতি জড় জগংকে ক্ষিতি। অপও তেজ, 
মরুত, ব্যোম প্রভৃতি পর্ধবধ অবস্থায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ছিলেন, যাহা 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের অগ্াপি জ্ঞান হয় নাই; যে জাতির ব্যায়াম 
প্রক্রিরাবিশে্ন (হটযোগ ) অগ্যাপি সভ্যতঘ জাতিদিগের মধো বরমালা- 
রূপেও পরিগণিত হয় নাই; যে জাতির জড়-চেতন ও শুদ্ধ চৈতন্য বা 
এশ্বরিক তত্বের নিগুঢ তাৎ্পধা ব্যাখ্যা লইয়া এখনও কত বাদান্থুবাদ 
চলিতেছে; যে জাতি যোগবলে কুস্তক দ্বার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয। অব 
করিয়৷ বিশ্ববিধাতার স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিয়াছিলেন; সেই 
জাতির সেই মন্তয্যদিগের সন্তান কি আমরা? আমরা কি সেহ আখা- 
কুলগৌরব মহাত্মাদিগের বংশসন্তৃত বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিতে 
পারি? কখন না, কখন না! তাহাদের সহিত তুলনা করিয়! দেখিলে 

আমাদের পশুর অবস্থা! হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিব। তাহারা যে 
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অন্ঠান করি? তাহার! জড়তন্ত, জড়-চেতন তত্ব এবং শুদ্-চৈভন্ 
তত্ব বিষয়ক যে সকল বত্বু রাখিয়া! গিয়াছেন, আমর! কি তাহা অন্ততঃ 
সম্ভোগ করিতেও প্ররাস পাইয়। থাকি ? তবে আমরা আর্ধ্-মন্তান কিসে 
হইলাম? কিরূপেই ব! মন্তস্ব বলিয়া অভিমান করি? 

স্পট দেখিতে পাইতেছি, যাহারা স্বাধীনজাতি, ধীহারা মনত, 
তাহারাই মানসিক এবং দৈহিক উন্নতি সাধন করিয়! দুর্ববলদিগের উপর 
একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। অতএব আমর! সেই মনুযাত্ব- 
লাভ করিবার জন্ চেষ্ট। ন৷ করি কেন? আমরা পশুভাব হইতে উন্নতি- 
লাত্তের চিন্তা একক!লে জলাঞ্লি দির! ষেন নির্ষিিবাদে পৈতৃক গচ্ছিত 
ধুন ছ্ার। দিনযাপন করাই একমাত্র মন্তষ্নের কর্তব্য বলিয়। স্থির করিয়া 
বিয়া আছি! 

তা আমাদের দেশীরদিগকে করথঘোড় করিয়। বলিতেছি, তাহারা 
আপনাপন অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখুন! কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
মন্্যাপরবাচা হইতে অভিলাষ করিয়াছেন? যে হুইটী কাধা দ্বার| মনু 
ভপ্য়। যায়, তাহ! কি তাহার অনুষ্টান করিয়া! থাকেন? অর্থোপাজ্জন 
করিবার জন্য বিগ্যাভ্যাম এবং ইবি শক্তি রক্ষা করাই হ'ল দৈহিক 
বায়াম। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ক, খ, গ, ঘ, উপাধিতে মনুয়ু হওয়া যার না, 
সরকার বাহাদুরের বাহাদুরি উপাধিতে মনুষ্য হওয়। যায় ন!। কারণ 
উভদই অর্থকরী বিদ্যার জন্য প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। সরকারি উপাধি 
শ্রধণ স্থথকর কিন্তু ত।ংপধ্য বহিগত করিলে কি জানা যাইবে? 
সেই ব্যক্ির কোন কাধ্যবিশেষে দক্ষতা জন্মিয়াছে ; তাহাতে কি 
মতযৃত্ব বুদ্ধি হয়? সকল দেশেই সর্ব সময়ে সরকারী কম্মচারীদিগকে 
উপাধিবিশেষ দ্বার! ভূষিত কর| হয়, কিন্তু ইতিহাস কি তাহাদের 
গণনায় স্থান দেয়? না রাজ-কর্শচারীদিগের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিবার 
জন্থ কেহ কখন লালায়িত হইয়াছেন? এই ভারতবর্ষে হিন্দু এবং 
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মুদলমান রাজত্বকালীন যে সকল উপাধি প্রচলিত ছিল, তাহার কি 
কোন চিহ্ন আছে? কিন্তু বাস, কপিল, নারদ, মনন, কালিদাস, 
ভবভৃতী, ব্যোপদেব ও পাণিনি প্রভৃতি মহাত্মারা কিজন্য পৃথিবীর 
অক্ষয় খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন? তাহারা কি অর্থকরী বিদ্যায় প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন, অথবা মানসিক উন্নতিই তাহার কারণ? অর্থ 
এবং স্ত্রী-সন্ভোগ কর! তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্তা ছিল, অথব| 
তাহা হইতে তাহারা নিলিপ্রভাবে থাকিতেন ? 

ধাহার! মন্ুয়া বলিয়া অগ্ঠাপি মনুযযসমাজে পারগণিত হইয়াছেন, 
তাহারাই মানসিক এবং কায়িক উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, তাহার 
সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মানসিক শক্তি 
কাহাকে বলে, তাহাই আমর। এখনও শিক্ষা করি নাই । বিভিন্ন 
দেশীয় বাক্তিদিগের মানসিক শুক্তিপ্রচৃত ফল লইয়। আমরা আনন্দে 
অজ্ঞান বালকের হ্ার় :দিন্যাপন করিতেছি । ঘা শিক্ষা দিবার জন্ত 
আমরা সতত লালায়িত, কিন্তু আমরা তাহার কারণ জ্ঞানলাভ করিলাম 
কৈ? কৈ কে সেই কাধা করিবার জন্য চিন্তিত? আমাদের দেশে 
মানসিক উন্নতির জন্য যে সকল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে ও 
হইতেছে, তাহাদের উদ্দেন্ত কি? ভাহ'তে মানসিক উন্নতি কতদর 
হইয়াছে ও হইবে? খাহারা বর্তমান বিদ্ানগমারে মানসিক উন্নতি 
লাভ করিগ্বছ্ছেন বলিয়। উল্লিখিত হইয়া থাকেন, তাহারা কেবল 
অর্থোপাজ্জনক্ষম হইতেছেন মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক মন্তুপ্তেচিত উন্নতি 
কি করিলেন, তাহা একবার কি চিন্তা করিয়া দেখেন? অথ ছিল না 
কোন্‌ সময়ে? ধনী নাই কোন দেশে? কিন্তু কয়জন ধনীর নম 
পৃথিবীর গৃহে গৃহে জল্পনার সামগী? কোন্‌ ধনীকে কে গণনা করেন? 
ইতিহাস কোন্‌ ধনীর কথা উল্লথ করেন? 





গুরু-তত্ব ২৯৫ 


এই ভারতবর্ষে কত লোক ধনী ছিলেন, তাহার সীমা নাই। কে 
তাহাদের নাম্‌ উচ্চারণ করিয়া থাকেন? কিন্তু কপিল, কালিদাস 
প্রভৃতি আধ্যেরা কোন যুগে জন্মিয়াছেন, তাহারা ধনী ছিলেন কি ন! 
তাহার কোন সাক্ষ্য নাই এবং তজ্ন্ত তাহারা এক্ষণে সম্মানিত 
হইতেছেন না। তাহারা তাৎকালীক রাজাদিগের দ্বারা উপাধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন বলিয়া যে তাহাদের গৌরব বিস্তার হইয়াছে তাহাও নহে, 
তবে কি শক্তিতে তাভাদের চিরস্থায়ী কীিধবজা উডড'য়মান হইতেছে? 
তাহারা কেহ বিলাতে গমন করিয়া বিভিন্নজাতীয় পরিচ্ছদ ও আহার 
করিয়া গানবদেহের উচ্চতম শক্তি প্রাপ্ত হন নাই। তাহারা সিভিলিয়ান, 
ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, উকীল, প্রেমচাদ রা়টাদ বৃত্তি পাইয়া মানবকুল- 
হিলক হন নাই। ভীহারা টাউনহলে চীৎকার করিয়া অথবা সংবাদ 
পত্রে আত্মগ্ানি, পরকুত্সা বা রাজসরকারকে কটুকথা বলিয়া অনস্ত- 
খ্যাতি সংস্থাপন করিয়া যান নাই? তাহারা মানসিক-মন্তষ্বাদিগের 
অবশ্ত কর্তবা--মানসিক উন্নতির প্রসাদে এই সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
অন্যান সভ্য মন্তব্যের যে ভারত সন্তানদিগকে অগ্যাপিও আধ্য শবে 
উল্লেখ করেন, তাহার তাৎ্পধ্য বুঝিতে কি আমর! অসমর্থ? তাহা কি 
দেই আযাদিগের প্রসাদাৎ নহে? নতুবা আমরা যে কি হইয়াছি, 
আমাদের আধোর লক্ষণ ষে কি আছে, তাহা মন্ুয্ের চক্ষে গোপন 
রাখিবার উপায় নাই। 

তাই বলিতেছি যে, আমরা মন্তস্ু হইব কবে? অগ্যাপিও মনু 
হইবার কোন উপায় উদ্ভাবন হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে ও 
হইতেছে, তাহাতে ক্রমে অনন্ত পশু হইয়া যাইব, তাহার তিলার্দধ 
নংখর নাই। 

আমাদের অবস্থা কি, একবার চিন্ত। করিয়া দেখা হউক। হাহারা 
বকা অর্থাৎ মানসিক এবং কায়িক শক্তিতে পূর্ণ বলীয়ান, তাহাদের 
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সহিত আমাদের কোন তুলনা হইতে পারে কিন|? মন্থুস্য ধাহারা, 
তাহারা স্বাধীন অর্থাৎ কোন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী নহেন। স্বাধীন 
ভাব নানাপ্রকার। স্বাধীন বলিলে সচরাচর ঘে ভাব বুঝাইয়৷ থাকে, 
তাহা আমর! বলিতেছি না। আমরা স্বাধীন অর্থে মানসিক স্বাধীনত 
বুঝি। কারণ কোন রাজার অবীনে ন! থাকিলে যে স্বাধীন শব প্রয়োগ 
হয়, তাহ। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা । এ পক্ষে স্বাধীন শব বিচার করিলে 
এমন কি রাজাকেও স্বাধীন বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনিও 
নিমের অধীন। মাননিক স্বাধীনতায় নিয়ম স্থান পায় না। যদিও 
সমরে সমরে স্বাধীন ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া অনেকের বিপদ উপস্থিত 
হইয়াছে, কিন্তু তেজীয়ান স্বাধীন ব্যক্তির তাহাতে মানসিক শক্তি কি 
পরাজিত হইয়াছে ? কারিক স্বাধীনতাকে খর্ব করা যায় কিন্তু মানসিক 
শক্তি কাহারও আগন্ত হইবার নহে । তবে ইচ্ছা করিলে সে নিছে 
পরাজয় স্বীকার করিতে পারে। এইজন্য কাঘিক স্বাধীনভাপেক্ষ। 
আমর। মানপিক স্বাধানতার এত পঞ্ষপাতী। বিশেরতত, আয্যেরা এই 
পন্থার গমন করিয়। পৃথিবীকে চমুকিত করিরাছিলেন এবং অগ্যাপিও 
করিতেছেন। পৈতৃক শক্তি যাহ, তাহা বংশাতক্রমে প্রাপ্ত হইবার 
সম্ভাবনা, স্থৃতরাং তাহাই আমর] লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। 

কেশবচন্দ্র সেন যে পৃথিরাঁব্যাগী অক্ষর নাম বিশ্তার করিয়া ইহলো'ক 
পরিত্যাগ করিলেন, তাহা তাহার কোন্‌ স্বাধীনতা গুণে? কারিক না 
মানসিক ? "কিন্তু আমাদের এমনই দেশের ছুরবস্থা, এমনই পশু আমরা 
যে ইহার মর্খকথ। বুঝিঝ| তদনুধারী জীবন গঠন করিতে পারিপাম না। 
আমরা যে কাহাকে লক্ষা করিতেছি, কি যে জীবনের আদর্শ, তাঃ 
কেহ কিস্থির করিয়া দিতে পারেন? বত্সর বৎসর উকীলের পণ 
লইম্বা দেশ করিবে কি? ডাক্তার লইয়া কি লভ্য হইবে? ভিসি 
ভূষির মহাজন দ্বারা কি পশুত্ব বিদ্ুরিত হইবে? চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক 
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ও ঈশ্বরবিশ্বাসী মনুয্য চাই । তবে দেশের উন্নতি হইবে, তবে দেশে 
মন্তগ্ হইবে, তবে ভারত-জননীর ক্রোড়ে তাহার গর্ভজাত সন্তান বলিয়! 
আমরা শোভা পাইব । 

এস্থলে জিজ্ঞান্ত হইবে; চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ভিন্ন কি কেহ মন 
নহেন? আমরা তাহা অকপটে স্বীকার করি। ঘে পদার্থবিজ্ঞান 
জনিল না, থে আপনাকে চিনিল নী, যে ঈশ্বরের অলৌকিক অব্যক্ত 
হুট্টি-রচন| বুঝিল ন।, যে তাহার পদ্দে আত্মসমর্পণ করিয়া নৃতন নূতন 
বৰ প্রকটিত করিতে পারিল না, তাহাকে কোন্‌ স্ত্রে মন্ুয্য বলিয়া 
মনত্ত নামের কলঙ্ক করিব? আমরা বাঙ্গালী:ও মন্তয্ু, আর ইংলগু, 
আমেরিকা, রুষ, চীন, তাতার প্রভৃতির মন্তযোরাও মন্তষ্ু । একজন্‌ 
যক্তি নিজ মানসিক শক্তিবলে তাঁড়িৎ শক্তি আবিষ্কার করিয়। দিল, 
তাহার দ্বারা অগ্য পৃথিবীতে কৌটা কোটা ব্যক্তি পুত্র পৌন্রাদিক্রমে 
স্বথে দিনযাপন করিয়। যাইতেছেন । এই বাক্তিকে আমর। কি বলিব? 
আমরা থে মন্তগ্য, তিনিও কি তাই? না তিনিই সন্তু, আর আমরা 
পশু | কোথায় দেই মনুযু, ধাহার মস্তিষ্কের গ্রতাপে অগ্য হোমিওপ্যাথির 
দোর্দগু গ্রতাপ? ভিনিও কি আমাদের মত মনুযা ছিলেন? 

বেষন, বলদ ও ঘোটক সমস্তণ্নি পরিশ্রম করিগ্। রক্ষকের ভাগার 
পূর্ণ করিরা দেয়, সেইরূপ আমর! মন্ুযাদিগের জন্য উকীলা, ডাক্তারী, 
ব্যবসাদি দ্বার। ধন উপাজ্জন করিয়। তাহাদের উদ্রপূর্ণ করিতেছি । 
দেশের অথ প্রতিদিন কত বহির্গত হইয়। যাইতেছে, তাহার কি হিসাব 
কেই রাখেন? হিনাৰ অন্যাত্রে দেখিতে যাইবার আবশ্যক নাই) নিজ 
গিজ গৃহই তাহার পুস্তক । কে কত উপাজ্জন করিলেন এব: কিসে কত 
বার হইল, একবার সকলেই দেখুন দেখি! প্রাতকালে গাত্রোখান 
করিয়। শয়নকা'ল পথান্ত যে সকল দ্রবা বাবহৃত হইয়! থাকে, তাহাদিগের 
উৎপত্তির স্থান কোথায়? 


রে! 


শ্স 


গে 
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আমাদের মস্তিষ্কের জড়শক্তিসন্ভুত অথবা অপরের? চটুরুট, 
দেশলাই, চা, বিস্কুট, দত্তমঞ্জন, বুরুশ, ক্ষুর, ছুরি, কচি, সুচিকা, 
আলপিন, সাবান, তৈল, পরিধেয় বস্ত্র, লেখাপড়া শিক্ষা করিবার 
উপযোগী শ্লেট, পেন্সিল, কাগজ, কলম, কাঁলি ও পুস্তকাদি ; বিলাদী- 
দিগের নিমিত্ত নানাবিধ সুগন্ধি ভ্ব্য, আহারীয় পদার্থ, শকট এবং শহা। 
গ্রভৃতি যাবতীয় দৈনিক সামগ্রী সকল কোথা হইতে আসিতেছে, 
তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার কাহার কি আবশ্যক নাই? 

যে সকল ভাব লইয়া মনের জড়-চৈংন্য-শক্তি লাভ করিতে চেষ্টা 
করিতেছি, তাহা আমাদের কিনব! ভিন্ন দেশীয়ের? মিল, স্পেন্সর, কমট, 
হাকৃসিল, কার্লাইল প্রভৃতি মনুঘ্যদিগের মন্তিক্-কুন্নম অর্থের দ্বারা ক্রয়- 
পূর্বক গলভূষণ করিয়া মহানন্দে আস্ফালন করিতেছি; মোক্ষমূলার, 
কোলক্রক, উইলসন, ডাউপন প্রভৃতি মহাত্বারা যে .সকল টৈতন্য-শক্তি- 
বিধায়ক গ্রন্থ প্রণনন করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমাদের ধষিবাক্য হইয়। 
গিয়াছে; কিন্ত হায়! আমরা এমনই পণ্ড যে ইহার! কি দিল, কি প্রাপ্ধ 
হইলাম, কাহাদের ধন কে কিরূপে প্রদান করিতেছে, তাহা একবার 
বুঝির! দেখিবারও আমাদের সামর্থ্য নাই। 

যে কাধ্যে আমরা মন সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদের উপকারিত। 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিচার কারয়! দেখা কর্তবা। ইহাতে মানসিক উন্নতি 
হয় সত্য। উকীলী, ব্যারিষ্টারী স্বাধীন কাধ্যও বটে। ইহা দ্বারা 
নানাবিধ বৈষয়িক সুক্মরতম ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে 
প্রকৃত মানসিক উন্নতি বলা যায় না; কারণ উকীল ও ব্ারিষ্টারদিগের 
উদ্দেস্ট কি? যখন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত €ইবে, যখন সহোদর সহো।- 
দরের মুখের গ্রাস কাড়িয়। লইবে, তখন ইহাঁর। উভয় পক্ষে গমন করিয়। 
তাহাদের সঞ্চিত ধনে অংশ স্থাপনপূর্বক উদরপূর্ণ করিয়৷ লইবেন। 
অর্থাৎ গৃহবিচ্ছেদ কামনাই এই ব্যবসার স্থত্রপাত ; সবতরাৎ এই ব্যবসার 
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সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই দেশের অকল্যাণ, ততই পরম্পর 
বিবাদের হেতু হইবে এবং তন্িবন্ধন দেশের বিপত্তিও ক্রমে বৃদ্ধি 
গাইবে। ৃ 

চিকিৎসকের দ্বার। দেশের উপকার কি? রোগী না হইলে ডাক্তার- 
দিগের উদরানন চলিবে না; সুতরাং যাহাতে লোকে সর্বদাই রোগাক্রান্ত 
হয়, তাহাই তাহাদের প্রার্থনা । যখন কোন বিশেষ পড়ার গ্রাছুভাব 
হয়, তখন তাহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। যেমন, যুদ্ধের 
পর জয়লাভ করিয। পরাজিত ব্যক্তিদিগের সর্ধন্বাপহরণ কর] হয়, 
ডাক্তারও প্রায় তদ্রপ। দরশনীর এত মুদ্রা, উষধের এত, আণুবীক্ষণিক 
পরীক্ষার জন্য এত অর্থ প্রদান করিতে হইবে বলিয়! তাহার সর্বস্ব শোষণ 
করিতে গারিলে চিকিৎসক কখন তাহা পরিত্যাগ করেন না। এই 
প্রকারই অধিক, সম্ৃদর ব্যক্তিও থাকিতে পারেন । অতএব এই শিক্ষার 
উপকারিতা কি? ইহাতে মানপিক শক্তি বিস্তৃত করিলেও আপনার 
ও দেশের উপকার কি হইবে? ঘে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক 
বি্ভাশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার মুখা উদ্দেশ্ত অর্থোপাজ্জন, অতএব 
তদ্বার| কিরূপে মন্থম্ব হওয়া যাইবে? 

আমাদের দেশের লোঁকের। জীবনের লক্ষ্য কি করিয়াছেন, তাহ। 
তাহাদের কাধ্য দেখিলেই প্রতীতি হইবে । কি উপায়ে রাজসরকারের 
ভৃত্য হওয়। যার, তাহাই জীবনের অদ্বিতীয় উপায় এবং যে কেহ তদবস্থা 
লাভ করিয়াছেন, তাহারা তাহাই কোটী জন্মের পুণ্যকল জ্ঞানপূর্ববক 
অহঙ্কারের উচ্চতম সোপানে উপবেশন করিয়া আত্মশ্্াথায় দশদিক 
প্রতিধবনিত করেন। ভূত্যের সাজে দেহ সুসজ্জিত ও “হ, জ, ব, র, ল” 
উপাধি দ্বারা শিরঃভূষণ করিয়! মন্গ্তা বলিয়৷ পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র 
শঙ্জার উদ্রেক হয় না। তাই স্মরণ করিয়া দিতেছি যে, তীহারা মনুত্য 
হইবেন কবে? যগ্যপি মন্তুয্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মন্তুম্ুদ্গাজে 


৩০০. তত্ব-প্রকাশিকা 


তাহারা পরিগণিত হইবেন কিন্তু সে আশা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা, 
একবার পুরাতন ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে সমুদ্রায় জ্ঞাত হও! 
যাইবে । 

কথিত হইল যে, বিজ্ঞানলাভ এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী হওয়াই মঙ্চযব 
হইবার একমাত্র উপায়। বিজ্ঞান দ্বারা এই দেহ-বৃত্বান্ত অবগত হওয়া 
যায়, সৌর-জগৎ কি অদ্ভুত কৌশলে পরিচালিত হইতেছে, তদিষয়ে জ্ঞান 
জন্মে, উদ্ভিদের যে অভূতপূর্ব ব্যবস্থার অন্তত, তাহা আমাদের 
পরিদৃষ্টঘান হয়,জড় ও জড়চেতনদিগের ইতিবৃত্ত আন্ুপুব্বিক অবগত 
হওয়া যায় এবং সর্বশেষে খন যাহার মানসিক শক্তি ইত্যাকার যাঁরত'় 
বিজ্ঞান শাস্ত্রে অধিকার অংস্থাপন করিতে সমর্থ হর, তখন তীহার শুদ্ধ" 
চৈতন্য ব। ঈশ্বর বিষরক কাধ্যকলাপ দর্শন করিবার শক্তি লাভ হয় এবং 
তিনিই তখন প্রকৃত মন্তযাত্রেণীর মধ্য প্রবেশপথ প্রাপ্প হইয়। থাকেন। 
ফলে, মন্তয্ু হইতে হইলে ঈশ্বর-জঞানই সন্বশ্রেষ্ঠ। ধাহার উশ্বরবোধ 
আ?ছ, খাহার হৃদয়ে এশ্বরিক-ভাব বাতীত অন্থভাব স্থান না পায় 
তাহার। কি প্রকার মন্ুযা? ভীহারা কি আমাদের ন্য!র প্রতারক, 
গ্রবঞ্চক, ভ্র'ভৃদ্বেষা, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক ; না তাহাদের সকল বিষয়ই 
সাধুভাবে পরিপূর্ণ / ঘগ্ঠপি সকলেই ঈশ্বরপরারণ হন, তাহ। হইলে 
তাহারা অধশ্বই স্বাথবিহীন হইবেন; ফলে গৃহবিচ্ছেদ বা অর্থ লইয়। 
লোভ জন্মিংব না, অতএব উকাল ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন থাকিবে ন। 
যাহার। ঈশ্বরের প্রতি লক্ষা রাখিয়া জীবনযাত্র। নির্ববাহ করেন, তীহা 
সদ্দাচারী, শারারিক মানসিক দৌব্বল্যজনক কাধ্য হইতে বিরত থাঁক।॥ 
গীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়। থাকেন, সুতরাং সে স্থলে চিকিৎ 
সকের আবশ্টকত। একেবারেই থাকে না * 


* কেহ নিতে? পারেন যে র আহার বির জীবন রঙ্গ] হয় না, অভএব আহীরের জন্য 
ধনোপাঞ্জন আবশ্যক 1] ধনোপাজ্জন করিতে হইলে তদ্সংক্রাস্ত উপায়াদি অবগত হওয়া 


গুরু-তত্ ৩০১ 


যাহাদের এশ্বরিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহাদেরই প্রকৃত মনু 
বলে। এতভিন্ন সেই পথাবলম্বীদিগকেও মনুষ্য বলিতে পার যায় কিন্ত 
ঈশ্বর অবিশ্বানী ধাহারা, তাহার। কোন মতে মন্তুয্াপদবাচ্য হইতে পারেন 
না। খন্থান্ত পশুদিগের ম্যায় আহার ও মৈথুনাদি ক্রিয়া ব্যতীত 
তাহাদের জীবনের স্বতন্ত উদ্দেশ্ত নাই, স্থতরাং এ প্রকার ব্যক্তিদিগকে 
পশু ভিন্ন অর কি বলা যাইবে ? 

আমাদের এই কথ। শ্রবণ করিয়া অনেকেই বিরক্ত হইতে পাবেন 
এবং*আমরাও জানি যে, সত্য কখ বলিতে গেলে পরম বন্ধুর নিকটও 
বিরাগভাঙছগন হইতে হয়, কিন্ত আমর। সতোর দাস, সত্য কথ! এবং 
আপনাদের সরল বিশ্বাস প্রকাশ করিতে কখনই পুষ্টদেশ দেখাইব না। 

আমাদের দেশ এক্ষণে হুজ্ুকে হইয়াছে । একট! কেহ কিছু বলিলে 
তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক কারণ জ্ঞান লাভ না করিয়া অমনি সেই- 
দিকেই অবনত হইয়। থাকেন। আমর। একে দুর্বল, যাহ কিছু বল 
থাকা সম্ভব, তাহ। কুপথে প্রধাবিত হইলে ব্যঘিত হইয়া যায় এবং বল- 
প্রয়োগের প্রকৃত সময় আসিলে আর তাহার দ্বার কোন কাধ্যই হইতে 
পারে ন।। এইজন্ত আমর। বলিতেছি যে, যে স্থত্রে আধোরা একদিন 
গৃথিবীর বক্ষে বিরাজিত ছিলেন, ঘে স্থত্রে বর্তমান সভ্যজাতীরা মন্তয্নের 
আকার ধারণ করিতেছেন, আমর। সেই সুত্র অবলম্বন করিতে অন্গরোধ 
করি। মানসিক শক্তি উন্নতি করিতে না গারিলে কিছুই হইবে না, 
তাহ। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বার বার বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ, 
তাহারা প্রত্যেক ইতিহাসে তাহা পাঠ করিতেছেন; অথব| বাহার। 


উচিতি। এ কথায় কাহার আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু ইহাকেই যাহারা জীবনের 
একমাত্র উদ্দেন্ত জ্ঞান করেন, তথায় মনুষ্য ভাবের বিপজ্জীয় হয়, কিন্তু ধাহারা ঈশর-জ্ঞান 
লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্থান্ত কাধ্য নমাধা করিয়! থাকেন, ভাহাদেরই প্রকৃত মনুস্ 
কতা! যায়। 


৩০২ তত্ব-প্রকাশিকা 


সভ্যতম দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, তীহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া 
আসিয়াছেন। 

আধ্যদিগের গ্রন্থের উপদেশ দূরে থাক, আজ শতাধিক বর্ষ পর্যন্ত 
ইংরাজেরা কত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, মন্্ব করিবার জন্য বিবিধ বিজ্ঞান 
মন্দির করিয়। দিলেন, গ্রত্োেক বিষ্ালপে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া 
অপরিমিত অর্থব্যয় করিতেছেন, কিন্ত আমর। এমনি পশু যে, তাহার 
কোন উপকারিতা লাভ করিতে পারিলাম ন।। যাহার বিজ্ঞান শানে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরক্ষো্ভীর্ণ হইতেছেন, তাহারা তদনস্তর সেই বৈজ্ঞানিক 
মস্তিষ্ককে উকালী ব্যারিষ্টারী অথব। সরকারী কাধ্যে সংলগ্ন করিতেছেন । 

হার হায়, তাই বার বার, হায় হায় করিতেছি, তবে আমরা মনু 
হইব কবে? মন্তয্যদিগের সহবাসে যখন মন্যত্ব লাভ করিবার স্ত্র শিক্ষ। 
হইল না, তখন আমাদের উপায় কি? তাহাদের কি দৃষ্টান্ত লইল।ম? 
পোষাক, অখাগ্য-ভক্ষণ, আর সাহ্বৌমেজাজ ! তাহাদের অসামান্ত 
অধ্যবগায় দেখিলাম না, মানসিক শক্তি লাভ করিবার প্রণালী উপেক্ষা 
করিয়| বালাবিব|হের প্রবাহ জারও বিশেষ অন্রষ্ঠানের সহিত পরিচালিত 
করা হইল, জাতীয় একতা রত্বহার তাহারা আমাদের বার বার 
দেখাইলেন, 'আমর। তাহা আরও বিরুত করিয়। ফেলিলাম এবং জাতীয় 
কথা কি, পারিবারিক স্ুত্রও বিচ্ছিন্ন করিতে বিলক্ষণ শিক্ষা করিলাম। 
তাই বলিতেছি, হায় হায়, আমরা করিলাম কি? তবে আর আমল 
মনুব্য হইব কবে! অতএব আমাদের সছুপায় কি? 

আমাদের যেরূপ শোচনীয়াবস্থ। উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সম্প্রতি 
আশা-ভরস! কিছুই নাই। কম্মিন্কালেও যে হইবে, তাহার স্থরাহা 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না । 

যখন কোন মহাত্মা কোন প্রকার সছুপার উদ্ভাবন করিয়া দেশের 


"৯ শিট শিক শি শাশিগাদি শিপস্ভাদ বলিল আসিল হত 








গুরু-তত্ ৩০৩ 


গ্রকার প্রতিবাদ উত্তোলনপূর্ববক তাহার গতিরোধ করিয়া আপনাদিগকে 
ূর্বাপেক্ষা ঘোরতর অথঃক্ষেপ করিয়া ফেলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে 
দেশের দুর্গতি প্রবদ্ধিত হইয়৷ আসিতেছে । 

এক্ষণে পূর্বাপর পক্ষাবচার করিয়। দেখা কর্তৃব্য যে, কাহার দোষে 
মহতোদ্দেশ্ত সকল অঙ্কুরিত হইবামাত্রই অযথাক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছে । 
আমরা যে পধান্ত বুঝিতে সক্ষম, তদ্দার। উভর়পক্ষদিগেরই সমূহ দোষ 
স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাই । কারণ, যখন কৌন কাধা করিবার সঙ্কল্প হয়, 
তখন কিরূপে এবং কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করিলে আশু বিশুঙ্খলজনিত 
গোলযোগ উপস্থিত না হইয়া নিঃশব্দে কার্য সাধন হইতে পারিবে, 
তাহার সদ্যুক্তি এবং প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিঘ। সমাজে প্রচলিত কর! 
দূরদর্শী বিজ্রের অভিপ্রায়। সকল কাধ্যেরই সময় আছে এবং ধৈধ্যা- 
বলম্বনপূর্ধবক অপেক্ষ। করিতে পারিলে সময়ে সময়ান্ুবূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। চিকিত্সকের! একদিনে এক ডোজ. কুইনাইন প্রদান করিয়া 
রোগীর রোগ অপনয়ন করিতে কখন অগ্রসর হইতে পারেন না। 
তাভীরা জানেন যে, কোন বাক্তি হয়ত প্রত্যহ ২০ গ্রেণ সেবন করি, 
কোন প্রকার যন্ত্রণা প্রাপ্ত ন। হইয়া, আরোগ্য হইবে এবং কাহার 
শারীরিক অবস্থাক্রমে এক গ্রেণও প্রদান না করিয়া পথা এবং জল বায়ু 
পরিবর্তন দ্বার। গীড়ার লাঘব হইবে। এস্থানে ব্যবস্থা পাত্রানুযায়ী 
হইতেছে। 

অথব| কৃষকেরা যেমন কোন্‌ ভূমিতে কোন প্রকার শস্ত আরোপণ 
করিতে ইচ্ছ৷ করিলে সর্বপ্রথমে ভূমির অবস্থ। নিরূপণ করিয়া থাকে। 
যন্কপি তাহা না করিয়া অযথাক্রমে বীজ বিকীর্ণ করে, তাহা হইলে 
কোথাও কৃতকাধ্য এবং কোথাও বা হতাশ হইবার সম্ভাবন]। 

বালকেরা যে সময়ে কোন বি্ভালয়ে পাঠাথী হইয়। গমন করে, সে 
সময়ে শিক্ষকের! তাহার অবস্থাসঙ্গত শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া দেন। 


৩০৪ তত্-প্রকাশিকা 


বালকের অভিমত কখন কোন কার্ধয হয় না এবং শিক্ষকও পরীক্ষা ন। 
করিয়া ঘখেচ্ছাচ।রীব ন্যায় ব্যবস্থা করিতে পারেন না। 
এইদ্রূপ যখন যে কোন প্রকারে কার্য করিবার উদ্যোগ করা যায়, 

তখনই মহান্ভবদিগের চিরপ্রসিদ্ধ উপদেশ বাকা, দেশ কাল পাত্র 
বিচারপূর্বক পদক্ষেপ করা বিধের। এই পরামর্শ বাক্য ধাহারা থে 
পরিমাণে প্রতিপালন করেন, তীহারা সেই পরিমাণে স্থশ প্রাপ্ত হই 
.থাকেন এবং ধাহারা যে পরিমাণে অবহেলা করেন, তাহারা সেই পরিমাণে 
নিরাশ হইয়া থাকেন। রঃ 

যে দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর বা, তথায়ই দেশ কাল পাত্র বিচার 
করিবার প্রণালী জাজলামান রহিয়াছে । তই তীহারা যে বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতেই আশান্থরূপ সিদ্ধমনোরথ হইয়া থাকেন কিন্তু 
আমাদের কি দুরদুষ্ট বে, এদেশের মহাস্মার! মহাত্মা! হইয়াও দেশ কাল 
পাত্রের প্রতি লক্ষ ন| রাখিয়। বালকের ন্যায় মনের উচ্ছ্বাসে কাধ্য সাধন 
করিতে ইচ্ছা করেন, স্থতরাং তাহাদের বুখা প্রশ্মাস হইয় যায়। ইহাকে 
প্রথম দোষ বলিসাম। 

দ্বিতীয় কারণ, স্বাথপরত1৭ আমি যাহা ভাল বলিয়। বুঝিয়াছি, 
যাহাতে আপনার স্বার্থ চরিতার্থ হইবে, অন্যে তাহা না করিলে তাহার! 
তঙক্ষণাৎ বিধাগভাজন হইয়া কট্ু-কাটবোর তাড়নায় দূরীভূত হইয়া 
যাইবে । এমন স্থলে থে, উদ্দে্ত লিদ্ধ হইবে না, তাহার বিচিত্র কি? 

ধাহারা স্বার্থপর, ভীহার! অপ্রেমিক। গ্রেমশৃন্য হৃদর কি কখন 
কাহার মঙ্গল সাধন করিতে পারেন? আমাদের দেশে প্রেম নাই 
বলিলে মিথা| বলা হয় না। যাহার] সপন পিতামাতাকে ভালবাসিতে 
জানে না, যাহার| ভাই ভগ্নীকে স্বার্থ ভঙ্গের জন্য বাটা হইতে দূর করিয়া 
দেয়, যাহাদের প্রতিবাপীদিগের সর্বনাশ কামনা নৈমিত্তিক ধন্ম, যাহাদের 
ধর্ঙ্ঞান অ*পন স্ত্ীপুত্র-প্রতিপালন এবং কর্মজ্ঞান তাহাদেরই সেবা, এমন 


গুরু-তত্তব ১৩০৫ 


জাতির দ্বারা কি একট। সর্বসাধারণ গ্রীতিকর কাধ্য সমাধা হইবার 
সম্তাবন। ? 
থে সকল মহাক্মার। সময়ে সমঘে সংকার্যের অনুষ্টান করিতে চেষ্ট! 
পাইয়। থাকেন, তাহা বাস্তবিক আত্তবিক মঙ্গলেচ্ছার জন্য নহে। তাহ 
নি হইত, তবে নিশ্চয়ই সকল কথায় প্রেমের আভাম থাকিত এবং 
পঙ্গ বিপক্ষ উভয়েই প্রেমে আয়ত্ত হইয়৷ আদিত। 
পুস্তক পাঠে অন্যান্য সভ্যদেশীয়দিগের রীতিনীতি এবং নান 
বিস্তারের উপার জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । দশজনের 
দনর্সে যাহারা দশটা! কথা বলিবার শক্তিলাভ করে, তাহার। তৎক্ষণাৎ 
দেশহিতৈযা ভাবের পরাকাষ্ঠ। দেখাইতে আরম্ত করিয়া থাকেন। শব 
বন্যাসের যাধুষো, অলঙ্কারের ছটা, ক ও বক্ষের দোদওু বিক্রমে, 
রি হৃদয়-তন্ত্রী আঘাত করিয়া সাময়িক উত্তেজনা করিয়া, 
থাকেন; এই পধান্ত শক্তি এদেশে আসিরাছে। কারণ ইহারই জন্য 
অধুন। লোকে সাধন করিতেছেন । যাহা সাধন কর! ঘায়, তাহাই লাভ 
হয়, সুতরাং বক্তৃতা শক্তিতে সিদ্ধ। 
মহাত্মা খাহাদের বলিরাছি, ভীহার। এই শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ। বে 
বাক্তির যাহাতে অধিকার, সেই ব্যক্তির শিষ্বাও সেই প্রকাবে গঠিত 
হইয়। খাকেন। জ্ঞানীর শিষ্য জ্ঞানী, পণ্ডিতের শিলা পণ্ডিত, বিজ্ঞানীর 
শিল্পা বিজ্ঞানী, প্রেমিকের শিল্প প্রেমিক, প্রতারকের শিশ্ প্রতারক এবং 
চোরের শিশ্ত চোরই হয়। অতএব বক্তৃতা দ্বার! আত্মগৌরব-বিস্তারা- 
কাজ্জীদিগের শিশ্তও সেইজন্য আত্মগৌরবাকাজ্জী হইয়া থাকেন । 
তৃতীয় কারণ, জ্ঞান-গরিমী। ন্বদেশীয় কিম্বা বিদেশীয় দশখানা 
পুস্তক পাঠ করিতে পারিলেই আমাদের দেশের লোকের যথেষ্ট মনে 
করিয়া থাকেন। যে কোন কথা বলেন, যে কিছু অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, 
মকলেরই ভিত্তি, গড়ন, আসবাব তাহারই দ্বারা সংগঠিত হইয়া থাকে । 
২০ 


লগা ০০০০০০০০০০০ 


৩০৬. তত্-প্রকাশিকা 


যে কার্য করিতেছেন বা করিবেন বলিয় স্থির করিয়াছেন, তাহার 
কারণ জ্ঞানলাভ ন! করিয়া আপনার সঙ্বীর্ণ জ্ঞানের দ্বারাই তাহা সমাধ। 
করিবেন বলিয়া ধাবিত হ্ইয়| যতই বিফল হইতে থাকেন, তত 
আত্মগরিমার দুর্গন্ধময় বায়ু প্রবাহিত হইয়া দশদিক কলুষিত করি 
ফেলে । এইবপে তিনি নিজে চীৎকার ও পরিশ্রমের বিনিময়ে এক 
কপর্দুক প্রকৃত সারবান বিনিময় না পাইয়া কতকগুলি করতালী লই, 
সকলকে ধিক্কার প্রাদানপূর্ববক বিষাদ-সিন্ধুতে বিশ্রাম করিয়া জীবনের 
কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়া ঘান। 

গপরপক্ষেও বিশেষ দোষ আছে। তাহার! কোন ব্যক্তির নিকট 
নৃতন কথা শ্রবণ করিলে অমনি সকলে মিলিয়া কি উপায়ে তীহাকে 
উদ্যমহীন করিতে পারিবেন, তাহাই তাভা,দর একমাত্র চিন্তার বিষ 
হয় এবং যাহা শ্রবণ করেন, তাহা কাহার নিকট জিজ্ঞানা না করি 
বৃদ্ধিতে যাহ।৷ আইসে, অমনি মাথা-মু্ বলিয়া তাহাই প্রকাশ্থয স্থানে 
চীংকার করিয়! থাকেন এবং সুবিধা হইলে সংবাদ পত্রাদিতেও তাহা 
অকুতোভরে প্রকাশ করির! গান্রদাহ নিবারণ করেন। কোন বিষয় 
লইয়। এক ঘণ্টা চিন্তা করিয়া দেখেন নাঁ। মস্তিষ্কে যেন জন্মের মত্ত 
বিদায় দিয়া পরের মুখাপেক্ষ?ি পর মুখবিগলিত কথাগুলি লইয়া জপমাল; 
এবং সাত রাজার ধনের মত আনন্দের সামগ্রী মনে করিয়। লন, স্ৃতরাং 
এমন ক্ষেত্রে এমন সর্বনাশকারী পঙ্গপাল যেস্ানে, সেম্ানে যস্যপি 
ভাগাবশতঃ কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব হয়, তাহা সর্বতোবিধায় 
বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

এই সকল কারণে আমাদের দেশ ছারখার হইতেছে । তাই 
ভাবিতেছি যে, আমাদের দেশের উপায় কি হইবে? সকলেই যগ্ভপি 
্বাথ ব্যতীত কথা না৷ কহিবেন, সকলেই যগ্তপি নিজ স্থার্থ পুষ্টিসাধন 
পক্ষে যত্ববান থাকিবেন তাহা হইলে আপনার ও দেশের উন্নতি 


গরু-তত্ব ৩০৭ 


চিরকালের জন্য দুর্লজ্ঘ্য হইয়া রহিল। যাহারা অজ্ঞানী, অশিক্ষিত, 
নিধন, নিরুপায়, তাহাদের দ্বারা কোন কাধ্য হইবার সম্ভাবনা নাই, 
কিন্ত শিক্ষিত হইয়া, পণ্ডিত হইয়া, সাধক হইয়া, ধনী. হইয়। যগ্ঘপি 
আপনাকেই স্কীত করিবার জন্ত প্রতিনিদ্ধত লালায়িত থাকিলেন, তাহা 
তষ্টলে আপনার নিজ মঙ্গল ও দেশের জন্য আর কোন্‌ সময় চিন্তা 
করিবেন? সকলেই ইতিহাস পড়িতেছেন, এক্ষণে অনেকেই ইউরোপ 
ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া তদস্থান সকল দেখিয়া আসিতেছেন, তথাপি 
আম্ঘোন্নতি এবং স্বরেশহিতৈঘিত। কিরূপে করিতে হয়, তাহার কিছুই 
জ্ঞান হইল না; তথায় অর্থের বাবহার কি নিজ ভোগ-বিলাসের জন্যই 
বাধিত হয়? না শ্বধর্শ বিষ্তার ও নানাবিধ বিজ্ঞান-শান্ত্রালোচনায় এবং 
অন্থান্ত দাতব্য প্রভৃতি মহৎকাধ্যে সাহাধ্য করিয়া, নিজের কীতিস্তস্ত 
স্কাপন এবং দেশের অবস্থ। উন্নতিসোপানে উত্থিত করিয়া যান? 

মকলেই স্বার্থপর শ্বীকার করি এবং সামান্য বিষয়ীরা জ্ঞানালোচনা 
ব পরশ্মাদি বাতীত কিরূপে বা তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ?, 
কিছ্ব সুশিক্ষিত পণ্ডিতগণের তাহাদের পাণ্ডিত্যগুণে কিয়দপরিমাণে 
মহত শিক্ষ। কর। উচিত এবং তাহার কাধা প্রকাশ না পাইলে বিদ্যার 
অগৌরব ইয়। আবার বিষ্ঠার গৌরব রক্ষা করিতে গেলে স্বার্থপরতা 
আসিয়া অধিকার করে। তবে উপায় কি? এইব্পে বগ্পি চিরকাল 
চলিতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের অবস্থ। পরিবর্তন কি কখন হইবে ? 

আমরা আজকাল দেখিতেছি যে, অনেকেই দ্াখশূন্ত কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতেছেন । দেশের উন্নতি সাধনের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে 
জাবন উৎসর্গ করিতেছেন, কিন্তু করিলে কি হইবে? তাহাদের 
কাখোর নিগুঢ় তাতপধ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে নানাবিধ হেতু 
দ্বর| বিস্ন জন্মাইষার প্রয়াস পাইতেছেন, স্থতরাং ইহাতে সাধারণের যে 
পরিমাণে উপকার হওয়া উচিত, তদপেক্ষা ব্যাঘাত হইতেছে ] 
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প্রকুতবন্ধু এবং উপকারী ঘিনি হইবেন, তাহার স্বার্থপরতা তাব 
এককালীন বিদূরিত এবং সকল কাধ্যই নিস্বার্থ প্রেমপূর্ণ হইবে। 
তিনি আপন পর জ্ঞান করিবেন না। কিসে ঘোকের উপকার হইবে, 
এই চিস্তাই তীহার চিন্তার বিষয়, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করি! 
আবশ্যক বোধ করিলেই তিনি কাবা করিরা থাকেন। ধাহাকে এই 
প্রকার ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়! যাইবে, তাহারই কথা শিরোধাধ্য এবং 
সেইপথে চলিলে বিপধপাঁতের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। 

ঘে পথ্যস্ত এদেশে স্বার্থপরতা ও আত্মাভিমান একেবারে সমূলোৎ 
পাটিত না হইয়া যাইবে, মে পধান্ত কোন পক্ষে কোন সছুপায় কিনব 
কোন প্রকার কল্যাণ আশ। হইতে পারে না। এইবূপে আমর! থে 
পখান্ত সংসারের সহিত শৃঙ্খলিত হইয়! থাকিব, সে পথান্্ কামিণী- 
কাঞ্চন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন বন্তর প্রয়োজন আছে কিনা 
তাহ। বুঝিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে কিন্ত যখন সংসারে উপযুপপিরি 
হতাশের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, খন আমাদের স্থথ ও শান্তিপ্রদ কামিনী- 
কাঞ্চন অভিলধিত ও আকাজ্ফিত স্পৃহা চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হয়; 
যখন সংসার মরুভূমি শ্শানক্ষেত্র বলিয়া জ্ঞান হয়, যখন বড় সাধের 
কামিনী-কাঞ্চন প্রতিমূহুর্তে প্রতারণা করিতে আরম্ত করে, ঘখন মন 
পাষাণবৎ হইয়। দাড়ায়, বখন প্রাণের শান্তি অনৃষ্ঠ হয়, তথন জীবনের 
লক্ষ্য কিআর কিছু আছে? শান্তিচ্ছায়া প্রাপ্ত হইবার কি অন্ত স্থান 
আছে? এই কথা প্রতিনিয়ত প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনিত হইতে 
থাকে । উদ্দেশ্ট বস্ত্র যে স্থানে স্থাপন করিতে হয়, সে স্থান যে প) ৩ 
শূন্য না হইবে, সে পর্যন্ত তথায় অন্য ভাব আসিতে পারে না। আমর! 
বাল্যকাল হইতেই কামিনী-কাঞ্চনের দাসানুদাস হইব বলিয়া 
পিতামাতার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি, সে স্থলে তাহারা শিক্ষা- 
গুরুর কাধ্য করিয়াছেন, সেইভাবে মন ধারণা করিতে শিখিয়াছে। 
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উদ্দেশঠবস্ত তাহারাই হইয়াছে; স্থৃতরাং এই অবস্থায় ধাহার৷ লোকের 
দেখিয়া বা শুনিরা গুরুকরণ করিতে চাহেন বা তাহা করিয়া থাকেন, 
তাহাদের মনের ধারণান্থসারে বিপরীত ফল ফলিঘ। খাকে। মোট কথা 

হইতেছে এই যে, কোন বস্তুর অভাব না হইলে তাহা লাভের চেষ্টা হয় 
না এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও তাহার যত্্র থাকে না। জীবনের উদ্দেশ্য 
ঈশ্বর লাভ করা, এ কথা বাহার ঘে পযান্ত জ্ঞান না হইবে, সে পধ্যন্ত 
তাহার মে পথে জোর করিম যাওয়া বিড়ঙ্বন! মাত্র । অনেক সময়ে 
দেখা যার থে, অনেকে দল বাধিয়। ধশ্মচচ্চ। করিতে আরম্ভ করেন, 
অনেকে গুরুকরণ করিয়া জপ-তপাদি করিতে বত্রবান হন এবং অনেকে 
দেবত। ঠাকুর পূজ। করিয়াও স্বখী হইয়া থাকেন। মেই ব্যক্তিরাই যখন 
বিধির বিপাকে সাংসারিক অমঙ্গলঙ্থচক কোনপ্রকাঁর দুর্ঘটনায় পতিত 
হন, তখন তাহার! অমনই ধর্মকশ্মা একেবারে অতল জলধিশ্রোতে 
নিক্ষেপ করিয়া জীবনাস্তকাল পথ্যন্ত কালাপাহাডবিশেষ হইয়। দিনযাপন 
বরেন। এই সকল ব্যক্তির যগ্ভপি ঈশ্বরেই জীবনের একমাত্র সর্ধোচ্চ 
লক্ষা থাকিত, তাহ। হইলে সাংসারিক ভালমন্দে সে ভাব কখন বিদূরিত 
হইতে পারিত না। রামকঞ্চদেব কহিতেন £ 


১১১। যে একবার ওল! মিছরির স্বাদ পাইয়াছে, সে 
কি আর চিটে গুড়ের জন্য লালায়িত হয়? অথবা যে একবার 
তেতালায় শয়ন করিয়াছে, সে কি কখন ছুর্নবযুক্ত স্থানে 
শরন করিতে পারে ? 

এইজন্য বলা যাইতেছে যে, গুরুকরণ করিবার পূর্বেই শিষ্ক জীবনের 
লগ্য অবশ্তই স্থির করিয়া লইবেন । 

লক্ষাহীন হইয়। কোন্‌ কাধ্য করাই কর্তব্য নহে, একথা বলা নিতান্ত 

বাছুলা, কিন্তু অবস্থাচক্রে মন্্ম্বের। এমনই অভিভূত হইরা পড়ে যে, 


৩১০. তত্ব-প্রকাশিকা 


তাহারা সর্বাগ্রেই লক্ষ্হার৷ হইয়া যায়। এক করিতে যাইয়। অপর 
কাধ্য করিয়া বসে। যেমন, আমরা যখন দুই পাঁচজন একত্রিত হইয়। 
গল্প করিতে বি, তখন একটা প্রসঙ্গ হইতে অর্দঘণ্টার মধো, কি 
সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক, কি রাজনৈতিক, কি উন্দ্রজালিক সকল 
প্রকার প্রসঙ্গের শ্োত চলিয়া যায়। আমর! নিদিষ্ট বস্তাতে মনার্পণ 
করিয়া রাখিতে পারি না, তাহাই ইহার কারণ। অঙুএব লক্ষাহীন 
হইয়া কোন কাধ কর উচিত নহে, এই কথা যে পধ্যন্ত যাহার স্থির 
ধারণা না হয়, সে পধ্যন্ত সে ব্যক্তির গুরুকরণ করা সর্ক্বোতোভাবে 
অবিধেয়। | 

ধর্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শিযোরা দুই দশদিন 
স্থির হইয়া একভাবে বসিয়। থাকিতে পারে না । কেহ একবার নাম 
জপ করিয়াই গুরুর নিকট আরক্কিম চক্ষে উপস্থিত হওনপুর্বক কহিয়। 
থাকেন, মহাশয়! কৈ ঈশ্বর দর্শন কেন হইল ন।? গুরু ঈষৎ হাসিয়। 
বলিলেন, বাপুহে । কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর। শিহ্া অমনি রোষভরে 
স্থানান্তরে যাইয়া নাম লেখাইয়া ফেলিলেন | এএস্থানে অধধিকদিন 
থাকার সম্ভাবনা হইল নাঁ। এই প্রকার চঞ্চলচিত্তবিশিষ্ট ব্ক্তিরা 
কম্মিন্কালে কোন জম্মেও যে ভ্রাবানের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে, 
তাহার কোন হেতু নাই। ভগবানকে লাভ করান গুরুর আযন্তাধীন 
নহে । শিষ্বা নিজ ভক্তিতে ও বিশ্বাসেই লাভ করিয়া থাকেন | যেমন 
আপন মুখেই আহার করিতে হয়, তবে দ্রব্যের স্বাদ বুঝা যায়; একজন 
খাইলে তাহা অপরের অন্গভবনীয় নহে। কোন কোন শিষ্কা কেবল 
উপদেশ সংগ্রহ করিয়া উপদেষ্টার আঁপন গ্রহণ করিবার জন্য বাতিব্ন্ত 
হইয়া থাকেন। কোথায় একটা ভ'ল উপদেশ পাওয়া যাইবে, এই 
চেষ্টায় ধর্চঙ্চার- ছলে ধশ্ম বম্প্রদায়ের বা সাধুর নিকট কিন্বা যথায় সাধু 
প্রসঙ্গ হয়, সেইস্থানে কিয়দ্দিবস গমনাগমনপুর্বক, এক গ্রন্থ প্রণয়ন 
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শি 


করিয়। আগচাবাশ্রেণীভূক্ত হইয়! উঠিতে বৃথ! প্রয়াস পাইয়। থাকেন। এই 
শ্রেদীর শিল্েরা অতি নীচ প্ররুতি-বিশিষ্ট বলিয়া দেখ! যার । উাহার। 
যখন কোন্‌ পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন, তখন প্রায়ই অন্যান্য গ্রন্থ হইতে 
কোথাও যত্ধ নত্ব ভুল করিয়া! এবং করেন" স্থানে করিয়” ইত্যাকার 
রহস্ত-জনক পরিবর্তনপূর্বক নিজ নাম দিয়া নাম বাহির করিয়। থাকেন । 
[ও কোন গ্রন্থের অগ্রভাগ, অন্য গ্রন্থের মধ্যদেশ এবং অপর গ্রন্থের 
শেভাগ অপহরণপূর্বক অদ্ভুত সামগ্রীর স্থাট্টি করেন। এই প্রকার 
গন্থের দ্বারা কোন পক্ষেরই উপকার হয় ন1। এই শ্রেণীর শিশ্কদিগের 
অবগত হওয়া আবশ্তক যে, অন্ষ্টিত কার্যোর লক্ষ্য কি? পুস্তকের দ্বার। 
কি লাভ হইবে? পুস্তকাদি প্রকাশের উদ্দেশ্য এই যে, কোন প্রকার 
হন নৃত্তন ভাব প্রদান করা, ঘদ্দারা সাধারণের বাস্তবিক কলা'ণের 
বনা। বেমন, আমাদের শাদ্বাদি দৃষ্টান্তের নিমিত্ত গৃহীত হউক | 
£ছ দ্বারা কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণের আশঙ্কা কোথায়? কিন্তু আজ- 
কল সেই শাস্ত্াদি দৌক'নদারদিগের হস্তে পতিত হইঘা কত রকমের 
থা বানা খুলিয়। গিয়াছে ! একথ। সকলেই স্বীকার করিবে বটে বে, শান 
রঙ্গ। কর। উচিত, কিন্ত কলিকাভার বটতলায় বাঙ্গাল! তল্জমা দিয়া থে 
শাঙ্গের অঙ্গ প্রতান্গ চর্ণ-বিচুর্ণ হইয়! বাইতেছে, তদ্পক্ষে বাবসায়ীর৷ কোন 
মতে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। পুন্তক সন্তা হওয়! চাই, এক টাকান় 
পধ্পশখানি একসের ওজনের গন্থ দ্রিতে হইবে ! ফলে যাহা ভয় একটা! 
নে হইল। বাস্তবিক কথ! এই যে, বাবসারীন1« লাভ করিতে 
পরেন ন| এবং ধাহার! গ্রন্থ ক্রয় করেন, তীহাদেরও বিশেষ সুবিধা হয় 
ন। কিন্তু লাভের মধ্যে কতকগুলি জোঠামহাশয় প্রস্তুত হন। যেশান্ 
শাধাযুন করিবার নিমিন্ত শিশ্কাদিগকে গুরুকরণ করিয়া শুদ্চিত্তে শুদ্ধদেহে 
বার তিথির ক্রমান্সসারে পরিচালিত হইতে হইত, এক্ষণে সেই গন্থাদি 
কলু ঘানিতে বসিয় পাঠ করিতেছে, মুদি এক দামড়ীর লবণ বিক্রয়ের 


৩১২. তত্ব-প্রকাশিক। 


বৃদ্ধিতে তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানী হইতেছে এবং নবাধুবক, প্রো ও বদ, 
অর্থকরী বিদ্যার পরিপক্ক মস্তিষ্কে তাহার ভাব ধারণ করিয়া প্রকাশ্ঠস্থানে 
ধর্শের মর্ম প্রচার করিতেছেন | তীহাদের সন্ধে ধন্মের প্রসঙ্গ হইলে 
অমনি শান্বের হিল্লোল উঠিরা যায়। অমুক শাস্ত্রে একথা বলে, অমুক 
শানে তাহার উল্লেখ নাই, এই হর, এই হয় ন। ইত্যাদি, সমস্ত ত্রহ্গ।ও 
এবং ব্রহ্গাগ্ুপতিও যেন তাহাদের করস্থিত গণনার মধো এবং বাজারের 
শাক মাচ ঈপেক্ষাও সুলভ বস্ত্র । অতএব প্রস্থ ছাপাইলেই যে শি? 
কার্ধা হইল, তাহা নহে | আমাদের গ্রড় রামরুঞ্চদেব কহিতেন £- 


১১২। গুরু মিলে লাখ্‌ লাখ্‌, চেল! নাহি মিলে এক। 


এই কথার ভাবে যাহা বুঝ বাঈতেঙে, তাহাই এখনকার গ্রক্ুু 
বাজার । সকলেই উপদেষট। হ্ই তে চাহেন, উপদেশ লইতে কেহ প্রস্তত 
নহেন। এই অবস্থায় কেহ কখন ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন না। ৬ই 
নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, ভীবনের লক্ষা কি, তাহ! উত্তমরূপে সাবাস 
করিয়া গুরুকরণপূর্ধক গুরুর আজ্ঞান্টঘামী একচিত্তে কিয়দ্দিবস 
স্থিরভাবে থাকিতে পারিলে তবে অভিলধিত উদ্দেশ সিদ্ধি লাভ করিবার 
একদিন প্রত্যযশ। করিলেও ক'র। যাইতে পারে | যেমন, বিবাহিত সী 
গর্ভস্থ সন্তানই পিতার বিষয়াদি লাভ করে, জারজ পুত্র তাহা পাদ না. 
তেমনি গুরুকরণ ছার! প্রাপ্ধ মন্রই সিদ্ধমন্ত্র জানিতে হইবে । আজকাল 
ছাপার পুস্তকের ঘর! মমুদর দেবদেবীর বীজ মন্ত্র জানিবাঁর বিশেষ 
সুবিধ৷ হইয়াছে বলিয়া অনেকে তাহা অভ্যাস করিয়া ফেলিঘ়াছেন এ. 
কেহ কেহ সাধন ভজনও করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহ।র কি ফল *য়? 
সর্বতোভাবে বিফল হইয়া থাকে । শিত্য হওয়। চাই, গুরুকরণ চাই, 
তবে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে । প্রভু কহিতেন থে ₹_ 


১১৩। পঞ্জিকায় লেখ! থাকে যে, এ বৎসর ২০ আড়ি 


এ 


গুরু-তত্ ৩১৩. 


ভল হইবে, কিন্তু পঞ্জিকা নিংড়াইলে এক ফোটাও জল বাহির 
হয় না; সেই প্রকার বীজমন্ত্রে দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 
বটে, কিন্ত তাহার দ্বারা কোন কার্ধযই হইতে পারে না । 


গুরুকরণ কর| যে আনন্দের বিষধর, ভূক্তভোগীরা তাহা বুঝিতে 
গারিতেছেন | যেমন স্ত্রীলোকেন স্বামী, তেমনই আমাদের গুরু। 
বাহার স্বামী আছে, পৃথিবীতে [তাহার দুঃখের বিষয় কিছুই থাকে নাও 
তেমনই গুরু থাকিলে আর কোন ভয় থাকে নাঁ। যেমন বালকের মাতা 
নি আমাদের গুরু । আমরা ঘখন কৌন বিষয়ের জন্য অভাব 
ভব করিয়া থাকি, তখনই সে অভাব সেই ভাবের ভানুকের নিকট 
হইতে পর্ণকূপে প্রাপ্ত হইবার উপায় বলিয়া জানি। ব্যাভিচারিণীর 
(মন মামীর রসাম্বাদন করিতে একেবারেই আসক্ত। নতেন, তেমনই 
গুরত্যাগী ব। গুরুবিদ্বেধী ভঙ্টাচারীর! গুরু কি বস্থ, তাহা কখন বুঝিতে 
সমর্ঘ নভে । এই নিমিত্ত কথিত হইভেছে যে, জীবনের লক্ষা নিরূপণ 
করিয়া তবে যেন কেহ ধশ্মপথে রি করিতে ইচ্ছা করেন। একথা 
ধেন মনে থাকে যে, স্বামীবিহীন। মী অলঙ্কারাদির ছ্বার| বিভৃঘিত| ভইলে 
তাভাকে লোকে বেশ্যা! বলিয়া দ্বনা করে, সেই প্রকার অশেষবিধ 
শখ শিক্ষিত হইয্»। দীক্ষিত না হইলে তাহার ছুর্দিশার পরিসীঘ! 
থাকে না। 
এক্সণে কথ। হইতেছে যে, গুরুর নিকট শিযোর কি প্রকার আচার 
বাবহার হওয়া উচিত । গুরুশব্দ যদিও এইস্থানে উল্লিখিত হইল, কিন্ত 
একথ। প্রত্যেক উপদেষ্টার প্রতি জানিতে হইবে | 
একথ] সত্য যে, গুরুকরণ করিবার পূর্বে গুরুজ্ঞান লাভের জন্য পাঁচ- 
জন জ্ঞানী বা | ভকলিঙ্গের সঙ্গ করা অত্যাবশ্যক | তাহার! কে কি বলেন, 
তাহা শান্তচিত্রে-_বাচালতা কিছ্বা উদ্ধত স্বভাবের কোন পরিচয় না 


৩১৪. তত্ব-প্রকাশিক৷ 


দিয়া, অতি সাবধানে “কেবল, শ্রবণ করিয়া যাইতে হইবে । যে কথ 
বুঝিতে না গারা যাইবে, ভাহা 'কেবল' বুঝিবার নিষিত পুনরায় জিজ্ঞার 
করা ধাইতে পারে) এইরূপে নানা স্থানের নানাভাব দেখিয়া, যে স্থানে 
মনের মিল হইবে, তাহার হৃদয়ের সেইটী ভাব বলিয়! তখন সাবাস্থ কর। 
বিধের়। ভাব লাভ করিবার পর গুরুকরণের সময় | পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, যাহার মন ধাহাতে আপনি ভক্তি সহকারে যাইবে, তিনিই 
তাহার গুরু। ইহাতে কুলগুরু ত্যাগ করিবার কোন কথ! হইতেছে 
না। অথবা কুলগুরুতে ভাবের বিপধার হইলে কিন্বা কুলগুরু বংণে 
কেহ ন| থাকিলে অন্যকেও গুরু কর! যায়। গুরুশিয়ের সম্বন্ধ অথের 
জন্য নহে, ভাহা পরমাথিক জানিতে হইবে; অতএব পরমার্থতদ্ব 
যথায়, ধাহার নিকটে প্রাপ্ত ভইবার সন্ভাবনা, তিনিই গুরুপদবাচা, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শিহাদিগের সাবধান হওয়৷ কর্তবা, যেন গুরুদণ্ত ধনের কোন মতে 
অবমাননা না হয়। অনেক স্থলে গুরুকতক প্রদত্ত ভাব ব্যতীত অন্য 
ভাবও শিক্ষ। হইয়! যায়। অন্য ভাবের শিক্ষার সমর গুরুদন্ত ভাবের 
পরিপক্ধাবস্থার পর জানিতে হইবে । এই নিমিত্ত বলা ঘাইতেছে বে, 
আপন ভাব যে পরাস্ত বিশেষরূপে পরিপুষ্টি ন। হয়, 'সে পধান্ত অন্তন্ব 
মানসক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া অন্যায়। প্রভূ কহিতেন, 


১১৪। যতদিন গাছ ছোট থাঁকে, ততদিন তাহাকে 
বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। তাহা না করিলে ছাগল গরু 
পাতা খাইয়া ফেলিবে। যখন গাছটা বড় হয়, তখন তাহাতে 
হাতী বাঁধিয়া দিলেও ক্ষতি হয় না, সেইজন্য ভাব শিক্ষার 
পর তাহ! ধারণ! করিবার নিমিত্ত আপনাকে সব্তরদা সাবধানে 
রাখিতে হইবে। 


ঈশ্বর লাভ ৫3 


আমরা দ্র বলিয়া দিতেছি এই যে, গুরু বে কথাগুলি বলিয়। 
দিবেন, সেই কথার্জীি, সতী স্ত্রীর স্তায় প্রতিপালন করিতে পারিলেই 


আর কোন চিন্তা থাকিবে না। 


ঈশ্বর লাভ 


১১৫। ঈশ্বর কল্পতরু । যে তাহার নিকট যাহা প্রার্থন। 
করে,সে তাহাই লাভ করিয়া থাকে। কামনা ভাল কি মন্দ, 
হাহ! ঈশ্বর বিচার করিয়া দেখেন নাং এই নিমিত্ত তাহার 
কাছে অতি সাবধানে কামনা করিতে হয়। 

“একদ] কোন ব্যক্তি পথভ্রমণ করিতে করিতে অভি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে 
বয়! উপস্থিত হয়। পথিক রৌদ্রের উত্তাপ এবং পথ পর্যাটনের ক্েশে 
অন্িশয় শ্রমযুক্ত হইয়া কোন বৃক্ষের নিয়ে উপবেশনপূর্বক শ্রাস্তি দুর 
করিতে করিতে মনে করিল যে, এই সময় হচ্যপি শষ্য পাওয়। যায়, 
ভহা হইলে সুখে নিদ্রা যাই । পথিক কল্পতরুর নিয়ে বসিয়াছিল 
শাহ জানিত না, তাহার মনে যেমন প্রার্থনা উঠিল, অমনি তথায় উত্তম 
শযা! উপস্থিত হইল। পথিক নিতান্ত বিস্মিত হইয়! তদুপরি শয়ন 
€রিল এবং আনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, যছ্যপি এই সমন একটী 
স্বীলাক আসিয়া আমার পদসেবা করে, তাহা হইলে এই শষায় শয়ন 
সখ অধিক বুদ্ধি হয়। মনে সম্বল্প হইবামীত্র। অমনি এক নবীন। 
ঝোড়শী পথিকের পাদমূলে আসিয়া উপবেশনপুর্বক প্রাণ ভরিয়া তাহার 
গেব। করিতে লাগিল। পথিকের বিস্মঘ এবং আনন্দের আর পরিসীম। 
খাকিল না| খন তাহার জঠরানলের উত্তপগ্ততা অনভব হইল এবং 
মনে করিল যাহা চাহিলাম তাহাই পাইলাম, তবে কি কিছু ভোজ্াদ্রব্য 
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পাওয়! যাইবে না? বলিতে না বলিতে, অমনি তাহার সম্মুখে চব 
চত্ত লেহ্‌, পেয়, নানাবিধ পদাথ যথানিরমে প্রস্থ হইয়া! যাইল। পথিক 
উদর পূর্ণ করিয়া পালস্কে হস্ত-পদ বিস্তৃত করনপূর্র্বক শয়ন করিয়। 
সেদদিনকার ঘটনা স্মরণ করিতে করিতে তাহার মনে হউল যে, এই সময 
ঘর্দি একটা বাঘ আপিয়া উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে কি হয়? মনের 
কথ। মন হইতে অভন্তহিত হইতে না টন অন্ননি অতি ভীষণাকার 
একটা ব্যাদ্র একলম্ফ প্রদানপূর্বক পথিককে আক্রমণ করিল এব 
দংষ্টাঘাতে ভাহার গ্রীবাদেশ হইতে শোণিত বহিরমূন করিয়। প 
করিতে লাগিল। পথিকেরও জীবদ্দশা শেষ হইল ।” রা 
জীবের অবিকল এ অবস্থা ঘটিয়। থাকে । ঈশ্বর সাধন করিয়া বিষ 
কিনা পুত্রাদি অথব)। মান সন্্রনাদি কামনা করিলে তাহা লাভ হয় বটে 
কিন্ত পরিণামে ব্যাঘ্বের ভয়ও আছে, অর্থাৎ পুত্রবিয়োগ শোক, মানহাশি 
এবং বিষয়চাতিরূপ ব্যাঘ্রের আঘাত স্বাভাবিক ব্যাস্র হইতে লক্ষণ? 
ক্লেশদায়ক | তাহা সংসারীদিগের অবিদিত নাই । এই নিগিত্ত এ 
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১১৬। বিষয়, পুক্র কিন্বা৷ মান সন্ত্রমের জন্থা ঈশ্বর সাধন! 
না করিয়া, যে ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত তাহাকে দর্শন কবিবার 
অভিপ্রায়ে তাহার নিকট প্রার্থনা করে, তাহার নিশ্চয়ই 
ঈশ্বর দর্শন লাভ হয়। 

ঈশ্বর দর্শন, একথা বর্তমানকালে উপহাদের কথ। । বাহার উপ, 
করেন, তাহাদের নিতাস্ত ভ্রম বলিয়া বুঝা যার। তাহাদের জান, 
উচিত, ঘে কার্য করে, সে তাহার মশ্ম বুঝিতে পারে। ঈশ্বর সবক 
দুই-চারি-খানা পুস্তক পড়িয়। তাহাকে স্থির করিঘ়া ফেলা অতি বালকবং 
কাধ্য। “যে সৃতার কর্ম করে, সেই কোন্‌ সভা কোন্‌ নম্বরের জানিতে 
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পারে ।” “সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না, তাহা উদরস্থ হওয়া চাই” 
সেইরূপ ঈশ্বরকে ঘে একমনে প্রাণপণে ডাকে, সেই তাহাকে দেখিতে 
পায়। কাধ্য না করিলে কি কোন কম্ম সিদ্ধ হয়? 

১১৭। ঈশ্বরকে যদি দেখাই না যায়, তাহ! হইলে আর 
দেখিবে কি? যগ্ধপি তাহার কথাই না শুনা যায়, তাহ! 
হইলে শুনিবে কি? মায়াটা ধার এত সুন্দর, যাহা কিছুই 
নহে, তাহার কাণ্ঁ-কারখান। যখন এত আশ্চর্য, তখন তিনি 
যে কাত সুন্দর, তাহা কে না বুঝিতে পারে? 


১১৮। ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্য কে লালায়িত হয়? 
বিষয় হইল না বলিয়া লোকে তিন ঘটি কাদিবে, পুত্রের 
বায়রাম হইলে পাঁচ ঘটি কাদিবে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ হইল না 
বলিয়া এক ফৌটা জল কে ফেলিয়া থাকে? যে কাদিতে 
জানে, সে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে। 


১১৯। ঈশ্বর লাভ করা দুইপ্রকার। প্রথম, জীবাত্ম। 
ও পরমাত্মার সহিত গিলনকে বলে এবং দ্বিতীয়, ঈশ্বরের রূপ 
দর্ন করাকে বলে। এই ছুই পন্থাকে জ্ঞান এবং ভক্তি 
কহা যারু। 

আমর! গুরুকরণ প্রস্তাবে কহিরাছি যে, গুরুকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিতে 
হইবে। এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যগ্ঘপি জীবাআ্া! এবং 
পরমাত্মার সহিত মিলনকে অথবা অন্য কোন প্রকার রূপ দর্শনকে ঈশ্বর 
লাভ কহা যায়, তাহা হইলে গুরুকে ঈশ্বর বলিবার হেতু কি? 
আমর। পূর্ববে বলিয়াছি যে, গুরু যাহাকে যাহা বলিবেন, সেই কথাটা 
ঈশ্বরের মুখের কথ! বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। গুরু যগ্তপি কোন 
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প্রকার ধ্যেয় বস্ত অর্থাৎ দেবদেবীর রূপার্দি প্রদ্ধান করেন, তাহা হইলে 
গুরুবাকো বিশ্বাসের নিমিত্ত সে শিষ্তকে তাহাই করিতে হইবে। 
তাহাকেই গুরু এবং ইঞ্ট, এইরূপে এক জ্ঞান করিতে হইবে । যিনি 
ঈশ্বর, আমার ধোয় বস্ত্র, তিনিই নররূপে আমায় দীক্ষিত করিলেন; 
যে পধ্যস্ত সেই ঈশ্বর মুন্তি সাক্ষাৎকার না হয়, সে পধাস্ত এই ভাবেই 
কাধ্য চলিবে । এইগ্রকার ভাবে কোন দোষ হয় না। 


যে স্থানে গুরু অন্য কোন ধোয় বস্ত্র না দির। তাহার নিজ রূপই ধ্যান 
করিতে উপদেশ দেন, সে স্থানে সাধকের তাহাই কর। কর্তবা। সচরাচর 
এই ভাব সাধারণ গুকুদিগের মধ্যে দেখা যায় না। তাহার! নিজে ইট 
হইতে আশঙ্কা করেন বলিয়াই এপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতে অসমথ 
হইয়। থাকেন? বান্তরিক কথাও বটে, যিনি আপনার পথ্যের জন্য 
ব্যতিব্যস্ত হন, আপনার ভাবী অবস্থা চিন্তা করিয়া কূল কিনারা দেখিতে 
পান না, তিনি কেমন করিয়া" আর একজনের ঈশ্বর হইবেন? যিনি 
নিজে ঈশ্বর, অবতার বলে নররূপ ধারণ করেন, তিনিই নিজে ইস্ট এবং 
নিজেই গুরু হইয়া থাকেন। তিনি আপনি গুরু হইয়া দীক্ষা দেন এবং 
আপনি ইষ্টস্থান অধিকার করিয়া বসেন। এই কথার দ্বারা আমাদের 
পূর্বোর্লিখিত শিশ্ভাবে কোন দোষ ঘটিতেছে না । শিল্যু যচ্যপি মম 
দাঁক্ষ] গুরুকে ঈশ্বর জান করেন, তাহা হইলে শিশ্বের কাধ্য অবশ্যই সাধন 
হইয়া যাইবে । 

১২০। আত্মা স্বপ্রকাশ আছেন, কেবল অহং এই জ্ঞান 
বনিক স্বরূপ পড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে ; অহং জ্ঞান 
বিলুপ্ত হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হযু। আত্মজ্ঞান সঞ্চারিত হইলে 
পরমাত্মার সহিত শীদ্রই দেখা হইয়া থাকে । 

১২১। প্রথমে অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
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অভিমান আত্মজ্ঞান-দ্বারে স্থুল বৃক্ষত্বরূপ আছে। জ্ঞানরূপ 
কৃঠার দ্বারা তাহার যুলোচ্ছেদ করিয়া ফেলিলে তবে পরমাত্মার, 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে । * 


১২২। অভিমান রাবিশের টিপির ন্াঁয়। তাহার উপর 
জল পড়িলে গড়াইয়া যায়। সেইরূপ অহংকারের মু্তিমান 
হইয়! যগ্ঠপি জপ ধ্যান বা কোনরূপ ভক্তি করা যায়, তাহা 
হইলে তাহাতে কোন ফলই হয় না। জ্ঞানরূপ কোদাল 
দ্বারা অভিমান রাবিশ, কাটিয়া ফেলিলে অচিরাৎ আত্মদর্শন 
হইয়া থাঁকে। 

১২৩। জীবাত্মা লৌহের ন্ৃচিকাম্বরূপ হৃদয়ে অবস্থান 
করিতেছেন, মস্তকে পরমাত্মা চুম্বক-প্রস্তরের ন্যায় বাস 
করিতেছেন । কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু সকল জীবাত্মা 
শচিকার অগ্রভাগে কর্দমের ন্যায় আবৃত হইয়া রহিয়াছে । 
ভক্তি সহকারে অনবরত নয়নবারি ঢালিতে পারিলে কর্দম 
সদৃশ রিপুগণ ক্রমে বিধৌত হইয়া যাইলে, অমনই পরমাত্ম। 
চৃষ্বক জীবাত্ম! স্চিকাকে আকর্ষণ করিয়া লইবে। 


১২৪। জীবাত্ম! এবং পরমাত্ীর মধ্যে মায়াবরণ আছে । 
এই মায়াবরণ সরাইয়া লইলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার আর 
বিলম্ব থাকে না। যেমন, অশ্রে রাম, মধ্যে সীতা এবং 
পশ্চাতে লক্ষণ । এস্থলে রাম পরমাত্মা এবং লক্ষণ জীবাত্ব। 
স্বরূপ, মধ্যে জানকী মায়াবরণবিশেষ । জানকী যতক্ষণ 
মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ রামলক্ষ্রণের দেখা সাক্ষাৎ হয় না; 
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জানকী একটু সরিয়া দাড়াইলে লক্ষণ রামকে দেখিতে 


পাইয়। থাকেন। 

জ্ঞান বা আত্মতত্ব পক্ষে ঈশ্বর দর্শন এই প্রকারে হইয়া থাকে। 
ভক্তিমতে রূপার দর্শন হওয়ায় তথায় সেব্যসেবক ভাবের কাধ্য হইয়া 
থাকে। 

১২৫। হয় আমি, কিনব! তুমি, না হয় তুমি এবং আমি, 
এই তিনটী ভাব আছে। যাহা কিছু আছে, ছিল এবং 
হইবে, তাহা আমি, অর্থাৎ আামি ছিলাম, আমি আছি এবং 
আমি থাকিব, কিন্ধা তুমি এবং সমুন্য তোমার, অথবা তুনি 
এবং আমি তোমার দাস বা সন্তান । এই ত্রিবিধ ভাখের 
চরমাবস্থায় ঈশ্বর লাভ হয়। 

এই ভাবত্রর বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মীমাংস। দ্বার। সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 
জড়-জগতের কোন পদার্থ ই নশ্বর নহে । সকল বস্ত চিরকাল সমভাবে 
থাকে । দেহে যে পঞ্চভৃত এক্ষণে রহিয়াছে, তাহা দ্রেহান্তের পরও 
থাকিবে । জলে জন, ক্ষিতিতে ক্ষিতি, তেজে তেজ, ইত্যাদি মিশাইর। 
যায়। এক্ষণে ঘাহ| ছিল, তাহা পরেও রহিল। এই পঞ্চতভূত দ্বার! দেহ 
পুষ্টি হয়, সেই দেহ হইতে দেহের উৎপত্তি এবং তাহা জড় পদার্থ দ্বার! 
পরিবদ্ধিত হইয়। থাকে । এই নিষিত্ত পঞ্চভূতেরও তৃতীয়াবস্থা কনা যায়, 
অথচ তাহা আছে, ছিল এবং থাকিবে । 

১২৬। পরমাত্ম! ঈশ্বর স্বরূপ। মায়াবরণ দ্বারা আপনার 
চক্ষু আপনি বন্ধ করিয়া অন্ধের খেলা খেলিতেছেন। তিনি 
মায়াবৃত যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ জীব শব্দে অভিহিত হন, 
মায়াতীত হইলেই শিব বলা যায়। 


ঈশ্বর লাভ "৩২১ 


এই সন্ধে অনেক কথাই আছে, চিরকাল ইহার পক্ষাপক্ষ বিচার 
হয়া আদিতেছে; তদ্সমুদয় পরিত্যাগপুর্বক নারাংশ গ্রহণ করাই 
শ্রবোধের কাধ্য। আমরা যেই হই, তাহা লইয়া বিচার করাপেক্ষা মারা 
কাট্টাইবার চেষ্টা কর| উচিত । মায়াবরণ যে পথ্যস্ত থাকিবে, সে পর্যন্ত 
দুখের অবধি থাকিবে না । সেই পথ্যন্ত লোককে অজ্ঞান কনা যায়। 


১২৭| মন্ুষ্তের। ত্রিবিধাবস্থায় অবস্থিতি করে, ১ম 

জ্ঞান, ২য় জ্ঞান, ৩য় বিজ্ঞান । 

মনুগ্নের! ষে পধ্যন্ত সংসার-চক্রে চক্রবৎ ঘুরিয়। বেড়ায়, আমি কি, 
কে, এবং কি হইব, ইত্যাকার জ্ঞান বিবজ্জিত হইয়া পশুবৎ আহার- 
বিহার করিয়। দিনধাপন করে, ততদিন তাহাদের অজ্ঞানী কহে। আমি 
কি, কে, ইত্যাকার জ্ঞান জন্মিলে তাহাকে আস্মজ্ঞানী বলিয়া কথিত হয় । 
এ প্রকার ব্যক্তির মন সংসারের হিল্লোলে পতিত হইলেও বিশেষ কোন- 
প্রকার পরিবর্তন হয় না! আত্মন্ঞ।ন লাভ হউবার পর সচ্চিদানন্দের বা 
প্রসার সাক্ষাকার লাভ কর!কে বিজ্ঞানীবন্থা। কহ! যার। যে স্থানে 
আনি দাস বা সন্তান ভাব থাকে, তাহাকে ভক্তিবোগ কহে। 

১২৮। ভক্তিযোগ দ্বিবিধ, জ্ঞান-ভক্তি, এবং প্রেম-ভক্তি। 
ঈশ্বর আছেন, এই স্থানে নাম-সংকীর্তন, অচ্চনা, বন্দনা, 
শ্রবণ, আত্ম-নিবেদন, ইত্যাদি যে সকল কাধ্য হইয়া থাকে, 
তাহাকে জ্ঞান-ভক্তি কহে। দর্শনের পর এই সকল কাধ্য 
করিলে তাহাকে বিজ্ঞান বা! প্রেম-ভক্তি বলা যায়। 

বন আমর! সাকার পূজা করিয়া থাকি, তখন সেই মৃষ্ঠির স্বরূপ রূপ 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহাকে জ্ঞানে উপলদ্ধি হইয়া থাকে । 

সাকাররূপ দর্শন, কেবল প্রস্তর কিন্বা মৃত্তিকা অথবা কাষ্টের মৃত্তি 
দেখাকে শেষ দর্শন বলে না1। সাধক যখন প্রকৃত সাকার দেখিবার 


৩২২" তত্ব-প্রকাশিকা 


জন্য ব্যাকুলিত হন, তখন এ-রূপ স্বরূপে দর্শন করিঘা থাকেন। 
কৃষ্ণ প্রস্তরে দেখিতেছিলেন, তাহাকে জ্যোতিঃঘন অথব। অন্ত 
কোনরূপে দেখিবেন, সে সময়ে তিনি যেরূপ ধারণ করেন, উদ 
সাধকের যে ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাকে বিজ্ঞান বা প্রেম-ভক্তি কছে। 
এ ক্ষেত্রে ভক্তির কাধ্য একই প্রকার কিন্তু ভাবের বিশে 
তারতম্য আছে। 

ঈশ্বর লাভ করিবার যে দুইটা আদিভাব, অর্থাৎ জ্ঞান এবং ভক্তি 
কথিত হইল, তাহার দ্বারা আমরা কি বুঝিলাম? জ্ঞান-ভক্তি লয় 
সাধকদিগের সর্বদাই ভ্রম জন্মিয়া থাকে । কোন মতে জ্ঞানকে এবং 
কোন মতে ভক্তিকে শ্রেষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। ধাহারা যে মতাবলঙী 
তাহারা সেই মতটাকে উত্তম বলিয়। থাকেন। ইত্তিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে 
ষে, ছুইটী ভাব সাধকদিগের অবস্থার কথা মাত্র । প্রত কহিয়াছেন যে 
শুদ্ধ-জ্ঞান এবং শুদ্ব-ভক্তি একই প্রকার । অতএব যথায় জ্ঞান-ভ্ি 
লইয়া বিচার হয়, তাহা অঙ্জান প্রযুক্তই হইয়। থাকে । যেহেতু উাতা 
উপদেশ মতে আমরা অবগত হইয়াছি, “যে এক জ্ঞান জ্ঞান, বহু জন 
অজ্ঞান” যাহার মনে ভগবান্‌ লইয়। বিচার উঠে, সেস্থানে জ্ঞানদর্ধর 
হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। 

জ্ঞান এবং ভক্তি যদিও দুইটী কথা প্রচলিত আছে কিন্তু গুরু 
পক্ষে জ্ঞান ছাড়া ভক্তি এবং ভক্তি ছাড়া জ্ঞান থাকিতে পারে ন 
যদ্ঘপি জ্ঞান ও ভক্তির তাংপধ্য বহির্গত করিয়া পধ্যালোচনা কর ॥ 
তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, জ্ঞানপন্থায় কিন্ব। ভক্তিপস্থায় জ্ঞান -গর 
কাধাই হইয়। থাকে । জ্ঞানমত ভগবানের প্রতি যন রাখিয়। কাযা 
করিতে হ্য়, ভক্তিমতেও অবিকল সেই ভাব দেখা ধায়। এই উভয়বিধ 
মতেই উদ্দেশ্য ভগবান্‌, তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত যে কাধ্য কর। 


যায়, তাহাকে সাধন-ভজন বলে । জ্ঞানপন্থার চরমাবস্থায় যখন ভীবান্ধ 
_ 


ঈশ্বর লাভ ২. 


পরমা বিলীন হন, তখন সাধকের যে অবস্থা হয় ভক্তিমতে করত নু 
5 করিলে আপনার অস্তিত্ব োধ না থাকায় জ্ঞানীর পরিধাদের স্বার 
ভ্েরও ই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। জ্ঞান ও ভক্তির চরম ফল বিচার 
করিরা যদিও একাবস্থা। দেখান হইল, কিন্তু সাধনকালে উভয় মতের 
ব্ত্ত্র প্রকার ব্যবস্থা আছে। জ্ঞান মতে জগৎ সাংসারকে বিশ্লিষ্ট 
করির। মহাকারণের মহাকারণে গমন করিবার নিমিত্ত আপনাকে প্রস্ত 
করিতে হয়। স্থৃতরাং তথায় সর্বাত্রেই বিবেক-বৈরাগোর কার্য দেখা 
যায়। জ্ঞানী সাধক প্রথমেই সন্গাসাশ্রম অবলম্বনপূর্বক চিত্তনিরোধ 
রা লমাধিস্থ হইবার জন্য চেষ্টা করেন। এই অবস্থালাভের জন্য 
তাহাকে কামিনী-কাঞ্চনের সম্বন্ধ এককালে ছেদন করিয়া থাকিতে হয়! 
তাহাকে তন্নিমিত্ত নেতিধৌতি প্রক্রিয়াদি ও হটযোগ প্রভৃতি বিবিধ 
ধোগ দ্বারা শরীর এবং মন আপনার আয়ত্বে আনিবার নিখিত্তও কার্য 
করিতে হয়। যখন আপনাদি আয়ত্ত হইয়া আইসে, যখন প্রাণায়াম 
ঘ্বর। অন স্থিরীকৃত হয়, তখনই সাধকের ধারণাশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে 
বলিয়। কথিত হয়। ধারণাশক্তি হইলেই সমাধির আর অধিক বিলম্ব 
থাকে না। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণ! 
ক" সমাধি, এই পঞ্চবিধ অবস্থার তাঁপধ্য কি? 

মন লইর। লাধন। যাহাতে মন স্থির হয়, তাহাই আমর| করিতে 
কধা হইর| থাকি। জ্ঞানপথে মন স্থির করিবার উপায় যোগ। 
ঘোগের বে পাচটা অবস্থা উক্ত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই, প্রথমে 
নেতিধোতি দ্বারা পাকাশর এবং অস্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়। সাধকেরা 
আহারের কিয়ৎকাল পরে তাহা বমন করিয়া ফেলেন এবং পাঁকাশয় 
পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত জলপানপৃর্বক পুনরায় তাহ উদগীরণ করিয়া 
থকেন। পরে অন্ত্স্থিত ক্লেদাদি পরিত্যাগকরনাস্তর বায়ু আকর্ষণপূর্ববক 
অন্ত্র্ধ্য জল প্রবিষ্ট করাইয়া! উত্তমরূপে আলোড়ন করেন এবং তাহা 





নু 


৩২৪" তর্ব-প্রকাশিকা 


পুনরায় বহিষ্কৃত করিয়া থাকেন। পাকাশয়ের অজীর্ণ পদার্থ এবং অন 
মলাদি থাকিলে বাধু বৃদ্ধি হয়, স্থৃতরাং তন্বারা মনশ্চাঞ্চলোর কার? 
হইয়া থাকে । 

শরীরকে যে অবস্থায় রক্ষা করা যাইবে, তাহার অবস্থান্তর জনিত 
মনে কোন প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারিবে না। সকলেই 
জানেন যে, এক অবস্থায় অধিকক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। দীর্ঘকান 
এক অবস্থায় বসিয়া থাকিবার নিমিত্ত আসনের সাধন করিতে হয়। 
মনের স্থ্ধ্য সাধন করা প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য । প্রাণায়াম বারা বা 
ধারণ করা যায়। বায়ু ধারণ করিবার হেতু, প্রভু কহিতেন £- 


১২৯। জল নাডিলে তন্বধ্যস্থিত স্ধ্য কিম্বা চন্দ্রের 
প্রতিবিম্ব যেমন দেখা যায় না, স্থির জলে উহাদের দেখিতে 
হয়, সেইরূপ স্থির মন না হইলে ভগবানের প্রতিবিত্ব দেখা 
যায় না। নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা মন চঞ্চল হয়, অতএব যে 
পরিমাণে নিশ্বীস-প্রশ্বীন কমান যাইবে, সেই পরিমাণে মন 


স্থিরও হইবে। 

এই নিগ্গিত নেতিধৌতি দ্বার! আভ্যন্থরিক ক্লেদাদি পরিদার 
করিবার বিধি প্রচলিত আছে। 

প্রাণার়াম গ্রক্রিয। ছ্ার। বায়ু ধারণ এবং অন্ত্রাদি শুদ্ধ করির। 
আভ্তান্তরিক বায়ু-বুদ্ধি নিবারণ করিতে পারিলে ধ্যান করিবার অধিক: 
হওয়! যায়। ধ্যান পরিপরু করিবার নিমিত্ত স্কুল, সুক্ষ 24, 
মহাকারণাদি চিন্তা করিতে হয়। প্র কহিয়াছেন ১ 

১৩০ প্রদীপশিখার মধ্যে যে নীলাভাযুক্ত অংশটা 
আছে তাহাকে সুন্ম কহে, সাধক সেই স্থানে মন সংলগ্ন 

দু 
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করিতে চেষ্টা করিবে। স্ুক্ষে মন স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ 
উদ্ধগামী হইবে। 

লিপশিখাকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা যায়। শিখার সর্ব 
বহিভাগে অর্থাৎ বাযুর সংযোগাংশ স্থানটী দীপ্তিহীন হইয়া থাকে। 
দপ্িহীন অংশের অব্যবহিত পরে দীপ্ধিপূর্ণাংশ, দীপ্তিপূর্ণাংশের পরে 
ন.লপ্রভ-দীপিবিহীন ভাগ--ইহাকেই প্রতু স্ম্ম কহিয়াছেন। দীপ্তিহীন 
নীলভাগের পর তৈল । এন্থানে তৈল স্থুল, সুক্ম দীপ্তিহীন নীলবর্ণযুক্ত 
শিখা, তদপরে দীপ্তিপূর্ণাংশ, সর্বশেষে দীপ্ধিহীন স্বেতাংশ ৷ এই বিচার 
সাধক ইচ্ছাক্রমে ভগ্নাংশ ও তত্ত ভগ্নাংশে পরিণত করিতে পারেন। 
মনকে যত সুঙ্ধানুস্ক্মে লইয়া যাওয়া যায়, স্থুল জগৎ হইতে ততই 
। অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা । ইহার কারণ ঈশ্বর-নিরূপণ প্রবন্ধে আমরা 
[ছি। এই প্রকারে ধান সিদ্ধ হইলে তখন তাহাকে ধারণা কহে 
| কারণ প্রথমে স্কুলের ধ্যান, স্থল ধারণা হইলে জুক্ষ, সুক্মের পর কারণ। 
বন কারণ পধ্যন্থ ধারণ। করা যার, তখন মহাকারণে গমন করিবার 

অর বিলম্ব থাকে না| মৃহাকারণে গমন করিলেই সমাধিস্থ হওয়া যাঁয়। 

১৩১। সনাধি ছুই প্রকার, ১ম নিব্বিকল্প, ২য় সবিকল্প। 

জান, জের, জ্ঞাতা, ব। ধ্যান, ধেয়, ধ্যাত অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে 
আ“নাকে একীকরণ করিয়। ফেলিলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে নিব্বিকল্প 
সমাধি কহে। ইহার দৃষ্টান্ত নিদ্রাকাল। যে সময়ে আমরা গভীর 
নি্াভিভূত হইয়। পড়ি, তখন আমি কিম্বা অন্য কেহ আছে কি না, 
এবদ্িধ কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না। নিব্বিকল্প সমাধির অবস্থ। সেই 
গ্রকার বুঝিতে হইবে । 

সবিকল্প সমাধিতে জড় কিন্ব। জড়-চেতন পদার্থ বলিয়া যাহা কথিত 
হয, এতদজ্ঞান সত্তেও বে অথগ্ডবোধক সর্বটৈতন্ত স্কন্তি পাইয়া থাকে, 
তাহাকে সবিকল্প-সমাবি কহা যার। যে সাধকের এই প্রকার জ্ঞান 





? 
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সঞ্চার হয়, তিনি তথন ধাহ] দেখেন, যাহা কহেন, ঝ। যাহা শ্রবণ কৰেন, 
সকলই ঠচতন্ের মুতি বা! ভাব বলিয়া বুঝিতে পারেন, সেস্থলে সেট 
বাক্তির বহুজ্ঞান সত্তেও তাহা এক জ্ঞানে পর্যবসিত হইর! থাকে। নে 
ব্যক্তি যাহা দেখেন তাহাই চৈততন্যমর়,। তখন “যাহা ধাহা নেত্র পড়ে 
তাহা তাহা কৃষ্ম্করে”। “যে দিকে ফিরাই আখি, গৌরময় সকলই 
দেখি”। এই ভাবকে সবিকল্প সমাধি বলে । সবিকল্প সমাধি ভ্তি 
মতের চরমাবস্থায় হয়, ঘাহা মহাভাব সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। 

১৩২। ভক্তিমতে প্রথমে নিষ্ঠা, পরে ভক্তি, তদৃপরে 
ভাব, পরিশেষে মহাভাব হয়। 

নিষ্ঠা। গুরুমন্ত্র বা উপদেশের প্রতি মনের একাগ্রতা সংরক্ষার 
নাম নিষ্ঠা। নৈষিক ভক্তের স্বভাব সতী ত্বীর স্বভাবের নায় হইয় 
থাকে। সতী স্ত্রী আপনার স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষকে দেখেন ন, 
অন্য পুরুষের কথা শ্রবণ করেন না এবং অন্য পুরুষের গাত্রের বাতাস 
আপনার গাত্রে সংস্পশিত হইতে দেন না, আপন স্বামী কান্তিকের হা" 
রূপবান হউক বা গলিত কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্থের সার কুৎসিতই হউক, তীহার 
নিকট কন্দর্পের ন্যায় পরিগণিত হম্স। সতী স্ত্রী আপন পতিকে উর 
স্বরূপ জ্ঞান করেন এবং স্বামীর সেবা, স্বামীর পূজা ও যাহাতে স্বাদীর 
তৃপ্তি সাধন হয় এবং তিনি সম্থষ্ট থাকেন, ইহাই তাহার একমাত্র বন্ম ও 
কম্ম। নৈষ্টিক ভক্তের চরিত্র এইন্সপে সংগঠিত করিতে হয়। তিনি 
আপন ইষ্টকেই সর্বস্বধন জ্ঞান করেন। ইষ্ট ছাড় সকল ক ' 
অনিষ্টকর বলিয়া তাহার ধারণ। থাকে । তাহার সকল কার্ধা সকল ভাব 
ইষ্টের প্রতি স্থত্ত হয়। ইষ্ট কথা, ইষ্ট পূজা, ইষ্টের গুণগান ব্যতীত, অন্ত 
ভাবে মনোনিবেশ করাকে পাপ বলিয়! নৈষ্ঠিক ভক্তের বিশ্বাস। তিনি 
অন্য দেবদেবী পূজা করিয়া কিনব! তীর্থাদি দর্শন ও পৃতনীরে অবগাহন 
দ্বারা আপনাকে পবিত্রজ্ঞান করেন না। প্রত কহিয়াছেন থে, নৈষ্টিক 
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ভকের দৃষ্টান্ত হন্থমান। হস্থমান রাম সীতাকেই ইষ্ট জানিতেন। 
রাগ কানন বাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্বক যখন রাজন 
দারণ করেন, সেই সময় হস্থুমানকে পারিতোধিক স্বরূপ এক ছড়। 
বুমূলযের মুকুতার মালা প্রদান করিয়াছিলেন। হন্ঠমান দন্তের দ্বার! 
সেই মুকুতাগুলি একটা একটা করিয়া দ্বিখণ্ড করিয়। ফেলিয়াছিলেন। 
ভাহাকে মুকুতাগুলি ভাঙ্গিয়। ফেলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
নলিয়াছিলেন ঘে, ইহাতে আমার রাম সীত। আছেন কি না তাহাই 
দেগিতেছিলাম | এই কথ। শ্রবণ করি! সকলে হাসিয়! বলিয়াছিলেন 
ছে, ঘুকুতার ভিতর কি জন্য রাম সীত| থাকিবেন? 

হচমানের বুদ্ধি আর কত হইবে? হনুমান সেই ঘটনায় পরীক্ষা 
দিবার নিমিত্ত আপন বক্গণস্থল বিদীর্পপূর্বক রাম সীতার মুষ্তি প্রদর্শন 
করাইয়। অবিশ্বাসীদিগের আশ্চধ্য সম্পাদন করিরাছিলেন। হনুমানের 
সহিত একব!র নারায়ণ ইরুঞ্চবাহন গরুড়ের রাম কুষ্ণ লইয়া বাদান্তবাদ 
হয়| গরুড শ্রীরুষ্ণের আদেশে নীলপন্ম আনিতে গমন করেন। থে 
জলাশবে পদ্ম ফুটিয়াছিল, তথায় হন্গমান বাস করিতেন। হন্মান পথ 
হডিয়। ন! দিলে পদ্ম আনা যায় না, হুতরাং গরুডকে হনুমানের নিকট 
পদের কথ! কহিতে হ্ইয়াছিল। হনুমান এই কথ। শুনিয়া কহিলেন যে, 
এ পদ্ম আমি সীতা রামের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া 
শিপ আছি। কৃষ্খ কে? তিনি যেই হউন, তাহাতে আমার ক্ষতি 
রি রা এই কথা শ্রবণ করিয়। গরুড় মহাশয় কহিতে লাগিলেন, 

মান! তুমি ভক্ত হইয়া আজ পধ্যন্ত রাম কৃষ্ণের ভেদাভেদ বুঝিতে 
পার নাই। যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ ভেদজ্ঞান করিলে মহ! অপরাধ 
হয়। হনুমান তচ্ছ বণে বলিলেন যে, তাহা আমি বিশিষ্টরূপেই অবগত 
আছি, থে রাম সেই কুষ্ণ বটে, তথাপি পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রই 
আমার সর্ধস্থধন জানিবে । গরুড় যাহ! বলিয়াছেন তাহাঁও সত্য এবং 
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হন্ছমানের কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কারণ রাম রুষ 
অভেদ এবং রাঁম রু্ধেও প্রভেদ আছে। যেমন মনুয্তা। মনুষ্য বলিলে 
এক শ্রেণীর জীব বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। তথায় হিন্দুঃ মুসলমান, 
ুষ্টান, কাকি প্রভৃতি জাতির প্রতি কোন ভাবই আসিতে পারে না কিন্ত 
জাতিতে আসিলে এক মন্তযু শব্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবে পর্যবসিত হইয়! যায়। 
হিন্দুও মন, মুসলমানাদিও মনত, অতএব সকলকে মনুষ্য বলিলেও ঠিক 
বলা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ধরিয়। তাহাদিগের স্বতন্ত্র জ্ঞান করিলেও 
মিথা কথা বলা হয় না। যেমন এক মাটি হইতে জালা, কলসি, ভাড, 
খুরি, গ্রদীপাদ্দি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে । জালা "এবং 
প্রদীপকে তুলন। করিলে ভাবে এক পদার্থ বলিয়া কেহ স্বীকার করিতে 
পারেন না কিন্তু উপাদান কারণ হিসাব করিলে তাহাদের মধ্য কোন 
গ্রভের লক্ষিত হইবে না। সেইজন্য গরুড় এবং হন্সমানের ভাব ছুইটীকেউ 
সত্য বলিতে হইবে । 

যদিও গরুড এবং হন্ঠমানের ভাবদ্বরকে সত্য কহ] হইল, কিন্ত ভন্তি 
মতে হলমানের ভাব শ্রেষ্ঠ এবং গরুড়ের ভাবে জ্ঞান মিশ্রিত থাকায় 
শুদ্ধ ভক্তি নাঁ বলিয়া উহাকে জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি বলিতে হইবে । প্রত 
কহিয়াছেন, যখন পাশগুবেরা রাজশ্ুয় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঘেউ 
সময়ে অপরঃপর  দিকৃদেশীর নরপতিগণ হস্তিনা্ আগমনপর্ববক 
রাজাধিরাজ যুধিষ্টিরের নিকট সমাগত হইয়া মন্তকাবনত করিরাছিলেন। 
এই যজ্ঞে লঙ্কাধিপতি মতিমান বিভীষণও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন 
বিভীষণ যে সময়ে ঘুধিষ্টিরের সভায় আগমন করেন, সে সময়ে ভগব 
শ্ররুষচন্দ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিভীষণ আপিতেছেন দেখিয়। তিনি 
যুধিষ্ঠিরের অগ্ঠে মন্তকাঁবনত্ করিয়া রাজসম্মান প্রদানপূর্ববক স্থানান্থরে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। বিভীষণ তাহা! প্রত্যক্ষ করিয়াও কোনমতে 
মন্তকাবনত করিলেন না। বিভীষণের এই প্রকার ভাবান্তর এবং 
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রাজচক্রবর্ভী যুধিষ্ঠিরের প্রতি অসম্মানের ভাব প্রদর্শন করায় শ্রীকষ্ণ 
কহিলেন, বিভীষণ। তুমি এপ্রকার সৌজন্যতাবিহীন কাধ্য কেন করিলে? 
বিভীষণ অতি দীনভাবে কহিলেন, প্রভু! রাজচক্রবর্তীর আমি অবমাননা 
করি নাই, এই দেখুন, আমি কৃতাঞ্চলিপুটে অবস্থিতি করিতেছি; 
মন্তকাবনত করি নাই তাহার কারণ আপনি অবগত আছেন। এ মস্তক 
এখন আমার নহে, এখে ত্রেতাযুগে প্রত আপনি রামরূপে অধিকার 
করিয়া লইয়াছেন! শ্রীকুষ্ণ অধোবদুন হইয়। রহিলেন। 

আমরা নিষ্ঠ। ভক্তির জলন্ত ছবি দেখিয়াছি। আমাদের প্রভু 
রামের বিষুনামক একটী ভক্ত ছিল। বিষ্ণু প্রভু ব্যতীত জগতে 
আর দ্বিতীয় কাহাকে জানিত না। সে নিতান্ত বালক, তাহার বয়ক্র 
বিংশতি বৎসরের নান ছিল। বিষ্ুর পিতা উচ্চবেতনের একজন 
কম্মচারী ছিলেন, সুতরাং তাহার পুত্র ধশ্মকণ্ম করিরা বিকৃত হইয়া 
[ষ্টবে, তাহা তিনি নিতান্ত দ্বণ। করিতেন । বিষণ গোপনে গোপনে প্রভুর 

[কট আসিত, এজন্য প্রত তাহাকে সাবধান হইতে বলিতেন। ভক্কের 
বারণ মানিবে কেন? সে তাহা শুনিত না। ক্রমে তাহার পিতা 
নানাবিধ অত্যাচার আরন্ত করিলেন । তাহাকে কখন গৃহমধ্যে আবদ্ধ 





টা 


বা 


করিয়া রাখিতেন, কখন প্রহার করিতেন এবং কখন বা! অশ্রাব্য বাকা- 
বাণে বিদ্ধ করিতেন। যখন গুরুতর ব্যাপার হইয়। উঠিল, ঘখন বিঞ্ুর 
প্রতৃদর্শনে গ্রতিবন্ধক জন্মিতে লাগিল, তখন একদিন সে তাহার পিত। 
যাতাকে কহিল যে, এই আধারট। তোমাদের, সেইজন্য এত অত্যাচার 
করিতেছ। আমি কৌন মন্দবম্ম করি নাই, স্থুরাপান কিন্বা বেশ্তাশক্ত 
হই নাই, পরমার্থ লাভের জন্য গুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতে যাই, তাহা 
তোমাদের অসহ হইল ! আমিও তোমাদের জালায় ব্যতিব্যন্ত হইয়াছি, 
শতএব তোমাদের দেহ তোমর| গ্রহণ কর। এই বলিয়া স্তৃতীক্ষ 
অস্থের দ্বারা মে আপনার গলদেশ দ্বিগণ্ড করিয়! ফেলিল। 


৩৩০" তত্ব-প্রকাশিকা 


নৈষ্টিক ভক্তি এবং গৌঁড়ামী এই ছুইটার সম্পূর্ণ স্বতন্ব ভাব। অনেক 
বৈষ্ণব আছেন, ধাহারা কালী নাম উচ্চারণ করাকেও ব্যাভিচার ভাব 
মনে করিয়া “সেহাই” শব্ধ এবং কোন দ্রব্য কার্টিবার সময়, “বানান” 
শব গ্রয়োগ করিয়া থাকেন । ইহাকেই গৌড়ামী বলে। প্রত কহিতেন, 
কোন স্থানে এক বিধুঁউপাসক ছিলেন। তীহার একাগ্রতা এবং ভক্তির 
পরান্রমে বিষ গ্রতযক্ষ হইয়াছিলেন। ঠাকুর বরপ্রদান করিবার পন্দে 
কহিলেন, দেখ বাপু! তোঘার ভক্তিতে আমি প্রত্যক্ষ হইয়াছি বনে, 
কিন্ত যে পধান্ত শিবের প্রতি তোমার দ্বেষ ভাব না যাইবে, সে পযান্থ 
আমার গ্ররন্নত। লাভ করিতে পারিবে না। নাধক এই কথা শ্রবণপূর্বাক 
হেটঘুণ্ডে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । বিফুণ্ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে 
অস্তহিত হইয়া যাইলেন । " 

সাধক পুনরায় অতি কঠোরতার সহিত সাধন আরন্ত করিলেন 
তাহার সাধনার ঠাকুরকে অস্থির করিয়া তুলিল, সুতরাং পুনরায় তাহাকে 
প্রত্যক্ষ হইতে হইল। এবারে ভগবান্‌ অর্ধবিষুঠ এবং অর্ধশিব 
লক্ষণাক্রান্ত হইলেন। ভক্ত ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অদ্ধ 
আনন্দিত এবং অদ্দ নিরানন্দধুক্ত হইলেন । তিনি অতঃপর ইষ্টদেবের 
পুজা করিতে আরম্ভ করিলেন । সর্বপ্রথমে চরণ ধৌত করিবার সদ 
বিষ লক্ষণাক্রান্ত পদটা ধৌত করিলেন। শিবলক্ষণাক্রান্ত পদটা স্পর্শ 
কর। দূরে থাকুক, একবার দৃক্পাতও করিলেন না । পরে এরপে ইঞ্টের 
অর্ধ অর্চনা করনান্তর শিব লক্গণাক্রান্ত অদ্দ নানারদ্ধ, বাম হস্তদ্ব'ল 
সঞ্চাপনপূর্ববক ধূপ দ্বার| তিনি আরতি করিতে লাগিলেন। এতদ্..» 
বিষুঠাকুর বিরক্তির ভাব প্রকাশপূর্বক কহিলেন, আরে ক্ররমতি 
তোকে অভেদ হ্হরি মূর্তি দেখালেন, তথাপি তোর দ্বেষভাব অপনাত 
হইল না। আঘিও ঘে, হরও সে, আগাদের মধ্যে কোন ভেদাভের 
নাই, তথাপি তুই আমার কথা অবহেলা করিয়া সম্পূর্ণ দ্বেষ ভাবের 
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কেবল পরিচয় নহে, কাঁধ্য করিলি! আমি কি করিব! কার্ধোর 
গন্তরূপ ফললাভ করা আমারই নিয়ম। অতএব তুই যাহা মনে 
করিরাছিস্‌, তাহাই হইবে কিন্তু দ্বেষ ভাবের নিমিত্ত অনেক বিডুম্বন। 
নহা করিতে হইবে, এই বলিয়া প্রত অদৃশ্য হইলেন । সাধক আর কি 
করিবেন, ঠাকুরের প্রতি কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া গ্রামবিশেষে আসিরা! বসতি 
করিলেন। ক্রমে প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনী সাধকের সাধন বিবরণ 
আন্বপূর্বিক জ্ঞাত হইল। কেহ্‌ তাহাকে ভালবাঁসিতে লাগিল, কেহ ঝা 

শ্র্রন্ধা করিতে আরস্ত করিল এবং কেহ ব৷ মাঝামাঝিরূপে থাকিল। 

ডঃ ছেলেরা তাহার নিকটে আপিয়! শিব শিব বলিয়া করতালি দিয়া 
এত্ত করিতে লাগিল । ছেলেদের জালায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল 
এবং : সী তাহাদের অনৃশ্ঠভাবে অবস্থিতি করিতে প্রাণপণে প্রয়াস 
গাইতে লাগিলেন, কিন্ত তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। সাধক 
আর কুীবের বাহির হইতে পারিতেন না, তাহাকে দেখিলেই ছেলেরা 
'আমনই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিব শিব বলিয়া করতালি দিত। সাধক 
নানাবিধ চিন্তা করিয়। পরিশেষে ছুই কর্ণের উপরে ছুইটী ঘণ্ট। বাধিতে 
বাধা হইলেন । যেই বালকেরা শিব শিব বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত, 
সাধক অমনই মন্তক নাড়িয়া ঘণ্টার ধবনি করিতেন। ঘণ্টানিনাদ তাহার 
কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া শিব শব্দ প্রবেশ পক্ষে প্রতিবন্ধক জন্মাইতে 
লাগিল। সাধক পরে ঘণ্টাকর্ণ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ঘেঁটু- 
ঠাকুর গ্রাণ্য ঠাকুর বটেন এবং যেরপে তীহার পূজা হয়, তাহ। সকলেরই 
জানা আছে । 

১৩৩। গৃহস্থের বধু যেমন আপনার স্বামীকেই স্বামী 
জানে, তাই বলিয়! কি শ্বশুর, ভাঁশুর, দেবরকে ঘ্বণা করিবে; 
না সেবা শুঙষা করিবে না? তাহাদের সেবা করা এবং 
কাছে শোয় এক কথা নহে । 


৩৩২. তত্-প্রকাশিকা 


ভগবান্‌ নানা ভর নিমিত্ত নানাবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। 
ভগবান্‌ এক, তিনি বহু নহেন, তিনি একাকী অনন্ত প্রকার আকুতি 
এবং ভাব ধারণ করিয়া থাকেন; বিজ্ঞানী সাধক তাহা! জানেন । একের 
বহুরূপ জ্ঞাত হইয়৷ নৈষ্টিক-ভক্ত আপন অভীষ্টদেবের পক্ষপাতী হইবেন, 
কিন্ত কোনরূপে অন্তরূপের অবমাননা করিবেন না। অপমান করিলে 
আপন ইষ্টেরই অপমান কর। হয়। যিনি আমার পতি, তিনি অপরের 
ভাশুর কিম্বা! দেবর অথবা তাহার কাহারও সহিত অন্য কোন সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে: ঘগ্ঠপি বাহিরের কোন সম্বন্ধ ধরিয়া তাহার অপমান 
করি, ভাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে আপন স্বামীরই বিরুদ্ধাচারিণী হইব, 
তাহার ভূল নাই। 

বৈষ্বদিগের মধ্যে যেমন গৌড়ামীর কথা বল! হইল, তেমনই অন্যান্য 
সম্প্রদায়েত গৌড়ামী আছে। এই গৌড়ামীর নিমিত্তই সম্প্রদায় ক্ষ 
হর এবং পরম্পর বিবাদ কলহ তাহারই ফল। শাক্তের। বৈষ্ণবকে 
তিরস্কার করেন, বেদীস্তবাদীর। সাকার পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করেন, ত্রাঙ্গের। 
হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়। ছূর্বাক্যবাণ বরিবণ কবেন, খুষ্টের! 
তাহাদের সম্প্রধার ব্যতীত সমুদয় ধর্মকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিঘোষণ। 
করেন। এইরূপে সমুদয় সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা আপনাপন ধশ্মভাব 
অন্যান্য ধশ্মভনব হইতে অভ্রান্ত সত্য এবং সারবান জ্ঞান করিয়া উপেক্ষ। 
করিয়া থাকেন । এই ভাবটাকে গৌঁড়ামী কহে । এই স্থানে সাম্প্রদায়িক 
ভাব কাহাকে বলে, ভাহ। কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বর্ণনার নিতান্ত আবশ্যক 
হইতেছে। কারণ, আমাদের দেশ ধন্মের গৌড়ামীর জন্যই এত দুর 
গ্রস্ত হইয়াছে। এই গৌড়ামীর নিমিভ্ুই পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী ভাব 
বদ্ধিত হইয়া আত্ম-বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, গৌড়ামীর নিমিত্তই এক 
সম্প্রদায় সংখ্যাতীত শাখা সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়। থাকে । 

সকলেই মনে করেন যে, তাহারই অনুষ্ঠিত ধন্ম ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃত 
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পথ এবং ভমিমিত্ত অন্তান্ত ধশ্মাবলম্বীদিগকে স্বধর্শে আনয়ন করিবার 
ভন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়। থাকেন। ধাহারা ধর্মপ্রচার করিবার জন্য 
এইকূপে প্রতিবেশীদিগের গৃহে প্রবাসে থাকিয়৷ বিদেশী ব্যক্তির দ্বারে 
উপস্থিত হইয়া, আত্মধর্মের মষ্ধব্যাখ্যা করিয়া প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত 
থাকেন, ভীহাদের উদ্দেশ্ত এবং মহান্‌ অভিপ্রার চিন্তা করিলে চরণরেণু 
প্রার্থনা করিতে হয়। কারণ, তাহাদের আগ্মস্থগম্পুঃ। আপন ভোগ 
বিলাস আত্ম-পদমধ্যাদ! বিসঙ্জন দিয়া, অনাথ অসহায় অসভ্যদ্িগের 
নার ভ্রমণ করিবার কারণ কি? পরমার্থ সাধন কিম্বা পরমঙ্গল কামন। ? 
মাধারণের কল্যাণ বাসনাই তীহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ, তাহার 
ভুল নাই। ধর্শের শান্তি ম্লয়ানীল সংস্পর্শে লীলাধামের যন্ত্রণার 
অব্সান হয় তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছেন, তন্িমিত্ত অন্যের জন্য 
তাহাদের প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়। থাকে । তাহার! বুঝিগ্লাছেন যে, 
ঈশ্বরের চরণাশ্রয় ব্যতীত জগজ্জনের দ্বিতীয় গত্যন্তর নাই। তাহারা 
জীবনে প্রতাঙ্ষ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ নশ্বর, দেহ নশ্বর, 
দেহাধার নশ্বর, দেহের আন্যর্জিক উপকরণাদি৪ নশ্বর। তীহার। 
অন্তরে দেখিয়াছেন যে, ভবধামের কি স্থুল, কি কুম্ম, সকলই পরিবর্তন- 
শীল, সুতরাং তাহারা অবিচ্ছেদ প্রীতিপ্রদ নহে । তাই তাহার! স্বার্থ- 
পরতাভাব চুর্ণ করিয়া শান্তিনিকেতন প্রদর্শন করিয়া দিবার জন্য 
নিঃস্বা্থভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু সর্বসাধারণের নিকট কি জন্য 
এমন নিঃস্বার্থ সাধুদিগের সাধু প্রার্থনা সাদরে পরিপূরিত হইতেছে 
না? কেন তাহাদের দেখিলে সকলে না হউন, অনেকেই অসম্ভোষ 
গ্রকাশ করিয়। থাকেন? কেনই বা তাহাদের লইয়া সকলে বিদ্রপ ও 
কুকথার প্রজ্রবণ খুলিয়া দেন? কেনই বা তাহার নিস্বার্থ মাঙ্গলিক 
কাধোর বিনিময়ে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইয়া থাকেন? তাহা নির্ণয় 
করা অতীব আবশ্তক। কোন্‌ পক্ষের দোষ এবং কোন্‌ পক্ষের গণ, 
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তাহা স্থির না করিলে এ প্রকার অত্যাচার কন্সিন্কালে স্থগিত 
হইবে না। 

ধর্ম লইয়৷ বিচার করিয়া দেখিলে কাহার সহিত কোন প্রকারে ম্. 
ভেদের কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম কি? অর্থাৎ জগদীববের 
উপাসনা। জগদীশ্বর এক অদ্বিতীয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস। 
এমন কি, যে বালকের সামান্ত জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারাও তাহা বলি 
থাকে। যগ্পি সকলে ঈশ্বর বলিয়া ধাবিত হন, যদ্ধপি তাহাদের উদ্দেশ 
এবং ভাবীগতি ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে সকলের ধশ্ম এক, একথ। 
কিজন্ স্বীকার না কর! যাইবে ? ক 

যগ্চপি সকলের হৃদয়ের ভাব একই হয়, তাহা হইলে এক কথন 
পরস্পর মতভেদের তাতপধ্য কি? কেহ বলিলেন, ছুইএর সহিত ডু 
যোগ করিলে চারি হয়, এ কথায় কাহার অনৈক্য হইবে? যচ্ভাপি চারের 
স্থানে পাচ কিন্বা তিন কহা ঘায়, তাহা হইলে গোলযোগ উপস্থিত 
হইবারই কথ|। 

এইজন্য যে ধর্মপ্রচারকদিগের দ্বারা মতভেদের হেতু উপস্থিত হই: 
থাকে, তাহাদের মধ্যেই প্রকৃত ধশ্মভাব নাই বলিয়। সাব্যস্থ্য করিতে 
হইবে । পু 

এই স্থানে জিজ্ঞাস্ত হইবে যে, তবে কি ধর্মপ্রচারকের! প্রতারক, 
স্বার্থপর এবং ধর্মব্যবসায়ী ? তাহাদের কি তবে ধশ্মবোধ হর নাই? 

এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর কথিত হইবে ঘে, ধাহার! সাম্প্রদারিক ধশ্ম- 
প্রচারক, তাহাদের প্ররুত ঈশ্বরভাব নাই, তাহাও সম্পূর্ণ কারণ ন 
কিন্ত ঈথর সন্ধে যে বিজ্ঞান লাভ হয় নাই, এ কথায় সংশয় হইতে "রে 
না। যেমন একটা বৃত্তের কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু হইতে পরিধির যে কোন 
স্থানে বা বিন্দুতে রেখা অ্িত করা যায়, তাহারা সকলেই পরস্পর সমান 
বলিয়া উল্িখিত। এক্ষণে যগ্যপি ঈশ্বরকে মধ্যবিন্বু মনে করা যায় এবং 
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আমরা পরিধির প্রত্যেক্‌ বিন্দুবিশেষ হই, তাহা হইলে আমাদের নিকট 
হইতে ইশ্বর একই ভাবে দৃশ্ঠ হইবার কথা। আমার সহিত ঈশ্বরের 
থে সন্ন্ধ, অন্য ব্যক্তিরও অবিকল সেই সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু পরিধির 
বিনতে দগ্তায়মান হইয়৷ বিচার করিতে থাকিলে কখন এই মীমাংসা 
প্রাপ্ধ হইব।র উপায় নাই । কারণ, আমার বিন্দু হইতে ঈশ্বর বিন্দুর যে 
বাবধান, দ্বিতীয় বা ততোধিক ব্যক্তির বিন্দু হইতে সেই পরিগাণে 
কাবধান আছে কি না, তাহা ছুই স্থান হইতে জানিবার উপায় আছে। হয় 
গরত্তেক বিন্দুতে গমনপূর্ধবক আপনাবস্থ। পরীক্ষা! করিয়া দেখা কর্তব্য, না 
হদকঈশরবিন্দুতে দপ্ডায়মান হইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে হইবে । তখন 
এই শেষোক্ত স্থানে অবস্থিতিপূর্বক পরিধির বিন্দুসমূহ পধ্যবেক্ষণ করিলে 
দেখিতে পাওয়। যায় যে, ঈশ্বর হইতে সকলেই সমানভাবে রহিয়াছেন। 
সেইরূপ ঈশ্বর এক, তাহার অনন্তভাব অনন্তজীবে অবস্থিতি 
রিতেছে | ঈশ্বর মধ্যবিন্দু। কারণ, সেইস্থান হইতে সমুদয় ভাবের 
উৎপত্তি হইয়াছে এবং জীবগণ পরিধির বিন্দু, কারণ তাহা তাহা হইতে 
প্র হইয়াছে । যদ্যপি ঈশ্বরের প্রকৃত-ভাব জানিতে হয়, তাহা হইলে 
খাটি, গমন করাই মনুষ্যদিগের একমাত্র স্থলভ প্রণালী । প্রতোক 
ভব শিক্ষা করিয়! পরিশেষে কারণ সাবাস্থ্য কর] খণ্ড জীবের কশ্ম নহে । 
বগ্ঘপি আমরা সাম্প্রদায়িক গ্রচারকদিগকে এই নিয়মের দ্বারা পরীক্ষা 
করি দেখি, তাহা হইলে তাহাদের পরিধির বিন্দুতে দেখিতে পাইব । 


তাহার। এ পধান্ত ঈশ্বরবিন্দুতে গমন অথবা পরিধধির অন্ততঃ একটা 
বিন্ুও অবলোকন করেন নাই । তীহারা আপন বিন্দু হইতে ইঈশ্বরবিন্দু 
দেখিয়। থাকিবেন কিন্তু তাহাতে গমন করিতে পারেন নাই। এইজন্ত 
তাহার] যাহা বলেন, তাহ। অন্থবিন্দুর ব্যক্তিও নিজভাবে বুঝিয়া থাকেন, 
সুতরাং প্রচারকের কথায় কেন বর্ণপাঁত করিবেন এবং যেস্থানে কাহাকে 


আপন বিন্দু অর্থাৎ ভাব পরিবর্তন করিতে দেখা যায়, তথায় সেই ব্যক্তি 
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তাহার বিন্দু হইতে ঈশ্বরবিন্দু আদৌ অবলোকন করেন নাই । সেইজন্য 
লোকে সম্প্রদায়ধিশেষে প্রবেশ করিয়া আবার কিয়দ্দিবস পরে তাহ! 
পরিত্যাগপূর্ববক অন্যভাব অবলগ্গন করিয়া থাকেন। 

উপরি উক্ত পরিধির বিন্দু অর্থাৎ যাহার যে ভাব তাহাতে সিদ্ধাবস্থা 
লাভ করিবার পূর্বের কেবল সাধন-প্রবর্তের অবস্থায় কিয়দ্দ'র গমন করিয়। 
প্রচারক শ্রেণীভুক্ত হইয়! থাকেন। সেইজন্য তাহাদের উদ্দেশ্য মহত 
হইলেও কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। এই অবস্থার প্রচারক- 
দিগের ধশ্মকে প্রকৃত সাম্প্রদািক ধন্ম বলে। 

আমরা তাই বার বার বলিতেছি থে, সাম্প্রদায়িক ধশ্বপ্রচারকদিগৈর 
আর স্ব স্ব ধর্ম প্রচার করিয়া আত্মদৌর্বলা প্রকাশ করিবার আবশ্যক 
নাই । যাহাতে নিজেরা ঈশ্বরবিন্দুর নিকট গমন করিতে পারেন, তাহার 
চেষ্টায় নিযুক্ত হওরাই কর্তব্য । তাহাদের জানা উচিত যে, ঈশ্বর 
অভিপ্রায় সকলের, ঈশ্বরের নিকট'গমন করিবার জন্য সকলেই লালারিত। 
ঈশ্বর অন্তধ্যামী, তিনি যখন লোকের প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, 
মনের মন; ঘখন আমাদের হৃদয়ে কুভাব বা পাপ ক্রিয়ার সুচনা হইলে 
তাহা তাহার গোচর হয় এবং তিনি তাহার দগুবিধান করেন, তখন 
তাহার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইলে, যে ভাবেই হউক, যে নামেই ভ্টক, 
সাকার মৃত্তিগতই হউক আর নিরাকার ভাবনাতেই হউক, মনত ঘৃণ্ি 
দেখিয়াই হউক কিম্বা গাছ পাথরের নম্মুখেই হউক, প্ররুত ঈশ্বর-ভাব 
মানসক্ষেত্রে সমুদিত থাকিলে ঈশ্বরলাভ অবশ্যই হইবে, ইহাতে কোন 
সংশয় হইতে পারে না। যগ্পি ইহাতে আপত্তি হয়, তাহা হই. 
ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সম্ধন্ধেও আপত্তি হইবে এবং পাপমতি কেমল মনের 
গর্ভস্থ থাকিল্রেকাধ্যে পরিণত নহে-তাহা ঈশ্বর জানিতে পারেন ন। 
এবং তাহার জন্য কেহ দায়ী নহেন-_একথ! বলিলে কোন কোন 
সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তকের আদেশ খণ্ডিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমরা 


ঈশ্বর লাভ " ৩৩৭ 


সামগ্রস্ত ভাব সর্ধত্রেই দেখিতে পাই, সেইজন্ত ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা-শক্তি 
বিশ্বাস করিয়া ভাবের অন্থুরূপ ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমাদের এক পরমাণু 
অবিশ্বাম নাই । 

আমরা সেইজন্য পুনর্ববার সমুদায় ব্যক্তিদিগকে অনুনয় করিয়। 
বলিতেছি, তাহাদের অন্তরে অন্তরাত্মা! ভগবান যে ভাব প্রদান 
করিয়াছেন, তাহা কাহার কথা শ্রবণে, কিন্ব। কোন পুস্তক পাঠে, অথব। 
কোন সাধকের অবস্থা দেখিয়। তদনুবর্তণ হওয়া নিতান্তই ভ্রমের কথা । 
সাবধান! সাবধান! কিন্তু যে ভাব আপনার প্র।ণের সহিত সংলগ্ন হইয়া 
খাইবে, তাহাই তাহার নিজ ভাব বলিয়া জানিতে হইবে। সেই ভাবে 
উপাসনা বা পৃজার্ছনাদি কিস্বা ঈশ্বরের প্রতি গ্ীতিভক্তি প্রদান করিবার 
যেকোন প্রণালী বা যাহা কিছু মনে উখিত হইবে, তাহাতেই মনোসাধ 
পর্ণ হইবে । তাহার নিকট বিধি নাই, ব্যবস্থা নাই। তিনিই বিধি, 
ভিনিই ব্যবস্থা। যে কেহ তাহার শরণাগত হল, দয়াময় স্বয়ংই ব্যবস্থাপক 
ই জহার কর্তব্য স্থির করিয়া দেন। ইহা আমাদের প্রস্তকষ 
ক। কলে, আপন ভাঁবে আপনি থাকিলে নৈষ্ঠিক ভাবের কার্য 
হয়। আপন ভাব অপরের ভাব অপেক্ষা উত্তম জ্ঞান করিয়৷ তাহাদের 

প্রতি অবজ্ঞা করাকে সাম্প্রদায়িক বা গৌড়ামী ভাব কহে। ূ 
যেমন একজাতীয় পদার্থ দ্বারাই মানবগণ জন্মিয়া থাকে । তাহাদের 
উপাদান কারণগুলিও একই প্রকার । সমুদায় এক প্রকার হইয়াও 
প্রতোক মন্ুযুকে স্বতন্ত্র দেখায়। কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সমান 
নে, সেইব্সপ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব স্বতন্ত্র প্রকার জানিতে হইবে। 
. এই ম্বভাবগত সকলেরই ভাব আছে। যে পথ্যন্ত এই ভাব প্রস্ফুটিত 
: হইতে না পারে, সে পধ্যন্ত যে কেহ যে-রূপে অন্তভাব তাহার মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইবেন, তাহা সময়ে পুনরায় প্রক্ষিপ্ত হইবে, 
তাহার সন্দেহ নাই। স্বভাবগত ভাব প্রদান করাই দীক্ষাপ্তরুর কাধ্য। 
পাপ পল পাদ শ্রী িটিশিাাশিসপীশাা 





মি 


৩৩৮. তত্ব-প্রকাশিকা 


এই নিমিত্ত আমাদের প্রভু ব্যক্তিগত উপদেশ দিতেন, সুতরাং 
তাহার নান। ভাবের ভক্ত স্থষ্ট হইয়াছেন; তিনি তজ্জন্ত কহিতেন যে-_ 


১৩৪। মাতা কাহার জন্য লুচি, কাহার জন্য খৈ- 
বাতাসার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক সন্তানের স্বতন্ব 
প্রকার ব্যবস্থ। হইল বলিয়। মাতার স্সেহের তারতম্য বলা 
যায় না। যাহার যেমন অবস্থা, তাহার সেইব্নপই ব্যবস্থ: 
হওয়াই কর্তব্য । 

এস্লে অবস্থাগত কাধ্যই দেখ! যাইতেছে, অতএব স্বভাবগ্ত ধর্খ- 
ইডি রত 

স্বভাবগত ধর্ম কাহাকে কহে এবং তদ্বারা আমাদের কি প্রকার 
' লাভালাভের সম্ভাবনা, তাহা এস্থানে পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইতেছে । 

স্বভাবগত ধশ্ম বা স্বধশ্মাচরণ কিছ বর্ণাশরমধন্্ম সর্বাগ্রে প্রতিপালন 
করিবার বিধি আছে! স্বভাবগত ধন্ম কি, তাহা দীক্ষাপ্তরুই জানেন ( 
কিন্ত সকলের দীক্ষাপগ্ুরু, দীক্ষাগুরুর ন্যায় না হওয়ায়, স্বধর্ম নির্ণয় পক্ষে 
প্রথমে কিঞ্চিৎ প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে । এই নিঘিত্ত বর্ণাশ্রম ধর্খের 
প্রতি র[মকফদেব বিশেষ্‌ দৃষ্টি রাখিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃড, 
ইহাদের বর্ধান্ছদারেও তিনি উপদেশ দিতেন । ব্রাহ্মণ শৃদ্রের সহিত 
তিনি একাকার করিতেন না। ইহার দ্বারা তাহার জাতিভেদের ভাব 
প্রকাশ পায় নাই, তাহা যথাস্থানে প্রদশিত হইবে । বর্ণাশ্রমধশ্ম গ্রানে 
পালন করা সাধকদিগের প্রথম কাধ্য, তাহাতে নৈষ্টিকভাব গুটি: 
করিয়া থাকে । আমরা বর্ণাশ্রমধর্থম এই স্থানে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে আলোচনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । * 

প্রভু কহিয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেব এবং রায় র।মানন্দ ঠাকুরের 
সহিত গোদাবরী তীরে এই বর্ণাঅমধর্ম প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল, যথা 


এ 
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প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যেয় নির্ণয় । 
রায় কহে স্বধর্্মাচরণ বিষুণভক্তি হয় ॥ 

্বধশ্মাচরণ করা বিষ্ণুভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। ইহার মর্ম 
এইরূপে কথিত হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শৃত্র, যাহারা যে বর্ণে 
জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার্দের সেই সেই বর্ণানুসারে পরিচালিত হইতে 
হইবে, কারণ যে যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার আকুতি, 
প্রকৃতিতে সেই কুলের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, স্থৃতরাং 
কুলগত বীতিনীতিও ভাহার স্থভাবদঙ্গত হইবারই মপ্পর্ণ সম্ভাবনা । 
এই *অতে ব্রাহ্মণকুলের ত্রহ্মচব্যভাব স্বভাবসিদ্ধ হওয়াই কর্তব্য । 
ক্ত্রিকুলে উগ্রভাবাপন্ন এবং রাজকাধ্যাদিপরায়ণ হওয়া, বৈশ্ঠের ব্যবসা 
সত্তিতে এবং শৃর্রের নিকুষ্ট কার্যে রৃতিমতি হইবারই কথা। যগ্যপি 
্বধশ্ম অর্থে কেবল বর্ণগত ধর্ম বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহ! হইলে, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শূর্রের ঈশ্বরলাভ হইবার কোন কথাই থাকে না। ক্রাঙ্ষণ 
বাতীত ঈশ্বররাজ্যে গমন করিবার আর কাহারও অধিকার থাকিতে 
পারে না । এই নিমিত্তই ত্রাঙ্ষণেরা বেদাদি গ্রন্থে আপনাদের একাধিপত্য 
স্থাপন করিয়া! রাখিয়াছিলেন। স্বধন্মের অর্থ যছ্যপি বর্ণগতই স্বীকার 
করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর স্থা্টকাল হইতে অগ্যাপি কি অন্ত 
বর্ণের কেহই ঈশ্বরলাভ করেন নাই? দে কথা বলিবার অধিকার 
কি? ধর্মরাজোর ইতিহাসে অন্তান্য বর্ণের কথা কি-_নীচ শূদ্র এবং 
ঘবনাদি পধ্যন্ত ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইয়াছেন বলিয়া দেখিতে পাওয়া 
বার। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম বলিলে, ইহার অন্য তাৎ্পর্যা বাহির করিতে 
হইবে। প্রভু কহিয়াছেন 2 

১৩৫। ব্রাহ্মণের উরসজাত পুত্র ব্রাহ্মণ বটে কিন্তু কেহ 
বেদপারদর্শী হয়, কেহ ঠাকুর পুজা করে, কেহ ভাত রীধে, 
এবং কেহ বেশ্যার দ্বারে গড়াগড়ি খায়। 


৩৪০ তত্ব-প্রকাশিকা 


এই উপদেশে স্বধন্মীচরণের ভাবই বলবতী হইতেছে। প্রভৃও এ 
কথা বলিয়াছেন যে, বর্ণগত ভাব প্রতিপালন করাই সকলের কর্তব্য । 
এক্ষণে এতছুভয়ের মধ্যে সামগ্ব্ত স্থাপন করিতে হইবে। প্রভূ 
কহিয়াছেন £ 


১৩৬। মনুষ্যদেহ এক একটী ক্ষুত্র ব্রন্মাণ্ড। মস্তকে 
স্বর্গ, বক্ষঃগহ্বরে মর্ত এবং উদরগহ্বরে পাতাল। আত্ম- 
তত্ববিদেরা এইরূপে দেহকে পর্যাবসিত করিয়া থাকেন। 
এই নিমিত্ত তাহারা সকলই আমি এবং আমার বলিয়া ভ্তঞান 
করেন। 

এক্ষণে আমর উপরোক্ত বর্ণাশ্রম এবং স্বধন্মাচরণ ভাবদ্য় অনায়াসে 
মীমাংসা করিতে পারিব। প্রত্যেক জীবকে চারিটী অবস্থায় বিভাগ 
করিলে এই বর্ণ চতুষ্টয় দিদ্ধান্ত হইয়! ঘায়। প্রথম শৃত্র, ইহা জীবের 
বালকাবস্থাকে কহে, কারণ এই অবস্থায় কাধ্যের ধারাবাহিক জ্ঞান থাকে 
না, নীচ কাধ্যাদিতে তাহারা সর্বদা অন্ুরক্ত থাকে । জীবের দ্বিতীয়া বস্থ। 
বা যৌবনকালকে বৈশ্ত কহু। যায়। এই সময়ে তাহার! লাভালাভের 
কাধ্য করিয়া থাকে । তৃতীয় ক্ষত্রিয় বা জীবের প্রৌঢাবস্থা। এই সময়ে 
রাজ্যশাসন-করিতে হয় । ততৃপক্ষে আত্মশাসনের ভাব বুঝিতে হইবে। 
প্রৌটাবস্থাটা অতি ভীষণ কাল বলিয়! জানিতে হইবে ; কারণ এই সময়ে 
ষগ্পি কেহ আপনাকে সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে না পারেন, তাহ 
হইলে পরিণামে অতিশয় ক্লেশ পাইতে হয়। মনোরাজ্যে যাহাতে ২. 
ক্রোধাদি রিপুগণ এবং তাহাদের বংশাবলী অর্থাৎ রিপুদিগের বিবিধ 
কাধ্্যপ্রস্থৃত .ফলদ্বারা যে সকল উপদ্রব হইয়৷ থাকে, সে সকল যাহাতে 
নিবারণ করিয়া রাখা যায়, তদ্দিষয়ে যত্ববান হওয়৷ এই অবস্থার কাধ্য। 
যে ব্যক্তি আত্মশীসন করিতে কৃতকার্ধা হন, তাহার চতুর্থাবস্থাকে ব্রার্গণ 
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কনে। জীবের এই অবস্থায় ব্রদ্গলাভ হয়। এই অবস্থার পর আর 
বর্ণাদির বর্ণনাও নাই। 

বর্ণ ধর্মের দ্বারা ব্রাঙ্গণের কথা যাহাই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাকে 
সব্তগ্ুণ কহে। যে মনুষ্য এই গুণাক্রাস্ত হইবেন, তিনিই ঈশ্বরলাভ 
করিবেন, স্বতরাং তিনিই প্ররুত ব্রাঙ্গণ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের 
সময় ঘে যবন হরিদাস ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া বৈষ্ণবচুড়ামণি 
হইয়াছিলেন, তাহার কারণ এইবূপ জানিতে হইবে । রজঃ তমঃ ভাবে 
ঈশ্বর লাভ হয় না, তাহা সম্পূর্ণ সাংসারিক ভাবের কথা । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ 
রজোগ্তণের দৃষ্টান্ত, শূদ্রু তঘোগুণের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। এই 
নিমিত্ত এই ত্রিবিধ বর্ণের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে নাঁ। যে ব্যক্তির 
বখন ঘেমন অবস্থ! থাকে, সেই ব্যক্তি তখন সেইবূপে পরিচালিত হইতে 
বাধ্য হয়। তাহার সে অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় 
নাই। অবস্থাগত ভাবই সকল কাধ্যের আদি কারণ হইয়া থাকে 
শতরাং তাহাই তাহার বর্ণ এবং স্বভাব। বর্ণধন্ম এবং স্বধৃম্ম ফলে 
একই কথ|। 


১৩৭। স্বধন্মীচরণ দ্বার| জীব সরল এবং কপটত! 
পরিশুন্যাবস্থা লাভ করিয়া থাকে । 


পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, মন্ুম্কগণ এক প্রকার পদার্থ দ্বারা সকলে 
গঠিত। কি ব্রাঙ্গণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শৃদ্র, কি যবন, কি শ্রেচ্ছ, 
কি সময কি অসভ্য, প্রত্যেক নর-নারীর দেহ একই রূপে, একই পদার্থে, 
একই প্রকার যন্ত্রে এবং একই ক্রিয়ার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছে । অস্থি, 
শোণিত, মাংস, বসা, চক্ষ, কর্ণ, নাসিক এবং ফুস্‌ ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড, যত 
ও শ্্ীহা প্রভৃতি আভ্যন্তুরিক যন্ত্র সকল বিভিন্ন প্রকারে গঠিত হয় নাই, 
অথব। কোথাও তাহাদের কার্ধোর তারতম্য দেখা ঘায় নাই। ক্ষুদায় 
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আহার ও পিপাপায় জল পান করা, দুঃখে বিমর্ষ ও স্থথে আনন্দিত 
হওয়া, ইত্যাদি দৈহিক কাধো জাতিভেদে স্থানভেদে কিন্বা কাধ্যভেদে, 
কশ্সিন্কালে পরিবর্তন হইতে দেখা যায় না, কিন্তু কি আশ্চর্য! সকলই 
এক হইয়াও ভেদাভেদ জ্ঞানের এবং কাধ্য বিভিন্নতার তাৎপর্য কি? 
বাস্তবিক, ক্ষুর্ধায় আহার করিতে হয়, তাহা দেহীর ধর্মবিশেষ কিন্ত 
আহারীয় দ্রব্যের সতত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়। যায়। কাহার 
আহার আতপ তুল, দুগ্ধ ঘৃত, কাহার চবা, চুমু, লেহ পেয় এবং কাহার 
মগ্ধ মাংস ব্যতীত পরিতৃপ্ণি লাভ হয় না। গমনে বা উপবেশনে, ভ্রমণে 
বা দণ্ডায়মানে, আলাপনে কিম্বা মৌনভাবে, প্রত্যেক মনুষ্বের বিভিন্নত। 
আছে। এই বিভিন্নতার কারণ আমরা স্বভাবকে অর্থাৎ গুণকে নির্দেশ 
করিয়াছি। এই ভাবের স্বাত্ত্রাই জগদীশ্বরের বিচিত্র অভিনয়। এক 
মাতৃগর্ভে পাচটা সন্তান জন্মিল। মাতা পিতার শোণিত শুক্র এক 
হইয়াও পাঁচটা পঞ্চ প্রকারের হইয়া যায়। * 





* এই বিষয়ের বিবিধ মতভেদ আছে, কিন্তু তংজমুদয় মিদ্ধাপ্ত-বাঁকা বলিয়া গ্রান্ 
নহে। কারণ, যাহার] সস্ত।নের জন্মকীলীন পিতা মাতার মানসিক অবস্থার প্রতি 
বিভিন্নতার কারণ নির্দেশ করেন ভগায় দেহগ্ণত কারণের অভ[ব হইয়া পড়ে। দে 
কারণ সন্তানে প্রকাশিত হয়। তাহী। প্রতাক্ষ সিদ্ধান্ত । যাঁহার পিতার কোন প্রকার 
ব্যাধি থাকে, টাহার সন্তানের সেই ব্যাধি প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহার যে একার 
অবয়ব, তাহার সন্তান-দন্ততিরও অবয়বে তত্তংবিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
সন্তানের দেহ পিতা মাতার দৈহিক অবস্থা ঘরা সংগঠিত হয় এবং ম্বতাবও ভীহাদেন 
স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থকে । দেহ লইয়। প্রায় কাহার মন্দেহ হয় না, কারণ - :, 
প্রত্যক্ষ বিষয়। স্বভাব লইয়াই গ্রোলঘোগ হইয়া গাকে। পঙিতের সন্তান মূর্থ হয় 
কেন? জ্ঞানীর সন্তান অজ্ঞানী হয় কেন? আবার মূর্থের এবং অজ্ঞানীর পুক্র পণ্ডিত 
এবং জ্ঞানীও হইতেছে। ইহার মীমাংস! কর। যারপরনাই কঠিন কিন্তু আমর] গুরুপ্রমাদে 
স্বাহা বুঝিয়া থাকি, তাহাই এন্থানে লিপিবদ্ধ করিয়! যাইব। 
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সন্তানের জন্মকালীন পিতা মাতার শারীরিক এবং মানপিক ভাবের 
এবং থে সময়ে, যে কালে এবং নক্ষত্র রাশির যে অবস্থায় সন্তান জন্মিয়া 
একে, সেই সময়ের ফলান্ুনারে তাহার দেহের অবস্থা লাভ হইয়। থাকে। 
ঘেমন, পিতা মাতার স্ুস্থদেহ থাকিলে বলিষ্ঠ সন্তান হয়, তেমনই 
স্বাভাবিক মানসিক-শক্তি সতেজ থাকিলে নিজ স্বভাববৎ সন্তান হইবার 
সম্ভাবনা। সন্তানোৎ্পাদনকালে যছ্যপি বিকৃত স্বভাব হইয়া যাঁয়, তাহ! 
হইলে সেই সন্তানের বিকৃত স্বভাবই হইবে। এই নিমিত্ত আমাদের 
রতিশান্ত্রে রতিক্রিয়ার নানাবিধ ব্যবস্থ। আছে। যেমন, একটা বৃক্ষ 
ভালরূপে জন্মাইতে হইলে, ভাল ভূমি, ভাল বীজের আবগ্তক হয়, সেই 
প্রকার স্থসস্তানের নিমিস্ত ভাল পিতা মাতার প্রয়োজন। পূর্বে রতি 
ক্রিয়ার ব্যবস্থাচুসারে অনেকেই চলিতেন, এক্ষণে রতিক্রিয়া আত্মন্খের 
জন্যই হইয়' থাকে । অনেকে ইহুদি বিবি ভাবিয়। আপন স্ত্রীতে সে 
সধ মিটাইয়। লইয়। থাকেন; সে স্থলে বিরুত স্বভাব হেতু অস্বাভাবিক 
সন্তান জন্মিয়। খাঁকে এবং স্ত্রীর যছ্যপি এ প্রকার স্বভাবচাঞ্চল্য ঘটে, 
তাহা হইলেও বিকৃত ভাবের সন্তান হইবে। বেশ্টাসস্তান এবং 
স্সন্তানের এই মাত্র প্রভেদ। 

স্থসস্তান যে প্রক্রিয়ায় জন্মে, বেশ্ঠাসন্তানও সেই প্রক্রিয়ায় জন্মিয়৷ 
থাকে কিন্তু সচরাচর ইহাদের মধ্যে যে তারতম্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ 
স্বভাবের বিকৃত-ভাবকে পরিগণিত করিতে হইবে। এস্থলে গাতা 
পিতা। উভয়েরই বিকৃত স্বভাব হইয়! থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। যে 
স্থানে তাহা ন| থাকে, তথায় স্সন্তান জন্মিবারই সম্ভাবনা 

এইবূপে সন্তানের! স্বভাব লাভ করিয়া থাকে বলিয়া, কুলগত ধর্মকে 
অনেক সময়ে স্বধন্ম বলা যায় না। যেমন হিন্দুর গৃহে সাহেবি চংএর 
সন্থান জগ্মিল। এ স্থানে তাহার হিন্দু-ভাব বিবজ্জিত হইবার কারণ কি? 
বোধ হয় জন্মকালীন্‌ তাহার পিতার কিন্বা মাতার সাহেবি স্বভাব ছিল, 


পি 
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তাহা না হইলে স্থানে সে স্বভাব কেমন করিয়। আসিল? অনেকে বলেন 
যে,স্বভাব দেখিয়া স্বভাব গঠন করা যায, সে কথা আমরা অবিশ্বাস করি। 

জগদীশ্বর মন্তয্ব্দিগকে একপদার্থ দ্বারা স্থষ্টি করিয়াছেন বটে কিছু 
প্রত্যেকের স্বভাব স্বতন্ত্র করিয়াছেন। ব্যক্তি মাত্রেই তাহার দৃষ্টান্ত, 
তঙ্জন্য সকলের স্বধন্মাচরণও স্বতন্ত্র কহিতে হইবে। 

বাল্যাবস্থ। হইতে মন্ুাদিগের পরিবর্তনক্রমে তাহাদের স্বভাব যেমন 
পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে, সেই পরিমাণে নানাবিধ বাহক অস্বাভাবিক 
ভাব বরা উহা আবৃত হইয়া আইসে। যে ব্যক্তি যেমন অবস্থায় যে 
প্রকার সংনর্গে থাকিবে, তাহার স্বভাব সেই প্রকার ভাবে আবৃত হই! 
ফাইবে। ভাহার এই আবরণ এমন অলঙ্ষিত এবং অজ্ঞাতসারে পতিত 
হইয়া যায় থে, তাহা স্বভাবাভিজ্ঞ ব্যতীত কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
প্রত্যেকের স্বভাবে এই প্রকার অগণন আবরণ পতিত থাকায়, তাভার 
নিতান্ত অস্বাভাবিকা বন্থা বলিয়া স্থিরীকূত হয় | যেমন, একব্ক্তি সত্বপ্তণী 
স্বভাব-বিশিষ্ট, বাল্যাবস্থায় রজোগুণী বয়স্তাদিগের দ্বারা র্জোগুণ প্রাপ্পু 
হইয়া স্বভাব হারাইয়। ফেলিল ; পরে বিবাহের পর যগ্তপি তমোগুণা- 
্রান্ত স্ত্রী লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার এ স্বভাব প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা । , এইরূপ উদাহরণ প্রতিগৃহে প্রতাক্ষ হইবে। স্ত্রী হউক 
কিস্বা পুরুষই হউক, যাহার স্বভাব অস্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহারই স্বভাব হারাণ স্বভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার চে 
অবস্থ! অন্যান্য কারণবশতঃ সংঘটিত না হয়, তাহার অস্বাভীবিক+ . 
কদাচিৎ, উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন বালক নিজের 
অভিপ্রায়ানুসারে সর্ধবদাই পরিচালিত হয়। পিতা মাতার কিন্বা বয়স্তের 
কথা মনোমত না হইলে কখনই শুনে না। যুবাকালেও কাহার কথা 
স্বাভিপ্রায় বিরুদ্ধ হইলে গ্রাহা করে না, বৃদ্ধকালেও এই প্রকার ব্যন্ভিকে 
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এক্ষণে সংসারে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যাউক। প্রত্যেক নরনারীর 
স্বভাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক, কে কোন প্রকার অবস্থায় অবস্থিত? 
পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, কাহার স্বাধীন প্রকৃতি, কাহার পরাধীন 
প্রকৃতি এবং কাহারও প্রকৃতি কাহারও সহিন্ত সম্পূর্ণ মিলিত হইয়া! 
রহিয়াছে। 
যাহার স্বভাব শ্ব-ভাবে আছে, সেই স্থানেই স্বাধীনভাব লক্ষিত হয় 
পরাধীন স্বভাব স্বভাব বিচাাতিকে কহে এবং যে স্থানে উভয়ের এক 
স্বভাব, সেই স্থানে মিলনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! থাকে । 
'এই স্বাভাবিক নিম সর্বাত্রেই প্রযুজা হইতে পারে। যখন কেহ 
কাহার সহিত বন্ধুত্ স্থাপন করিতে চাহেন, তাহাদের পরস্পর প্রাকৃতিক 
মিল না হইলে, প্রত বন্ধত্ স্থাপন কখনই হয় ন]। মাতালের সহিত 
সাধুর সঙ্ভাব অথবা ক্রোধপরায়ণ কান্তির শাস্তগুণবিশিষ্ট বাক্তির সহিত 
মিলন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; কিন্ব। স্থপপ্ডিতের সহিত ঘূর্থের প্রণয় 
অথব| ধনীর সহিত দরিদ্রের ঘনিষ্টতা ভওয়া যারপরনাই অস্বাভাবিক 
কথা, কিন্তু যখন কোন ছুব্বিপাকবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে এই 
প্রকার বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তিরা একস্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হয় 
তখন প্রবল অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি স্বভাবে আছে, তাহার নিকট দুর্বল 
অথাং বাহার স্বভাব বিলুপ্ত হইয়াছে, সে পরাজিত এবং তাহার আয়ন্তে 
আনীত হইয়া থাকে । 
স্বভাব এবং অস্বভাবকে প্রকৃত এবং বিরুতাবস্থ! বলিয়া উল্লিখিত 
| যেমন হরিদ্রা। ইহার সহিত যে পরিঘ!ণে হরিদ্রা মিলিত 
রা হউক, হরিদ্রা বখনই বিকৃত হয় না কিন্ত ছু মিশাইলে উচ্া বিবর্ণ 
রে না হরিদ্রা না চুণ, অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার পদার্থে পরিণত হইয়৷ 
ধায়। ঘগ্যপি হরিদ্রার পরিমাণ অধিক হয়, তাহা হইলে বিরুত পদার্থ টা 
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প্রান্ত থাকিয়া যাইবে । যেমন গর্গাজলে এক কলসী ্ধ ? কেপ 
করিলে দুধের চিহনমাত্র দেখ! যায় না অথবা এক কলস... কয়ং, 
জল মিশ্রিত করিলে জনীয়াংশ অলক্ষিতভাবে থাকে । 3. 
আমাদের দেশে বিবাহের সমর পাত্র পাত্রীর জন্ম-পত্রিকা দেখি 
উভয়ের স্বভাব অর্থাৎ গণ এবং বর্ণাদি * নিরূপণ করিবার ..প্রেথ। ছিল 
এক্ষণে সে প্রথা পাশ্চাত্য ভাতার বিকৃত ফলে পিতৃ "বায়ছের 
কুসংস্কার বলিয়া প্রায় অধিকাংশ স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে । যদ্যপি জনন 
পত্রিকা দ্বারা পাত্রের নরগণ সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে পাত্রীর নরগণ 
কিছ্বা দেবগণ না হইলে বিবাহের স্বফল লাভ হয় না। কন্তার নূরগণ 
হইলে পাত্রের দেবগণ কিম্বা নরগণ হওয়া আবশ্তাক। যাঁদ পাত্রের 
রাক্ষদগণ হয়, তবে কথার দেবগণ কিন্বা রাক্ষলগণ হয়! উচিত। 
অর্থাৎ উভয়ে নরগণ, দেবগণ কিন্বা রাক্ষলগণ অথবা একজন দ্রেবগণ 
হইলে তাহার সহিত অন্যগণ মিলিতে পারে। ইহা নির্কাচনপ্বীক 
কাব্য করিলে স্বাভাবিকপরিণয় বলিয়া কথিত হয় এবং এই একার 
দম্পতী প্ররূত দাম্পত্য স্ত্ধাস্বাদন করিরা থাকে । যেস্থানে এই নিয় 
লঙ্ঘন করিয়! কাধা সমাধা হয়, সেই স্থানে যাবতীদ্ক অন্বাভাবিক ঘটন। 
ঘটিত হইদ্া চির অশান্তির আলর হইর। থাকে । আমরা বে মক 
সাযাজিক দুর্ঘটনায় নিয়ত প্রপীনিত হইতেছি, তাহা এইরূপ ন 
প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনার টির ফল জ রি ত হইবে। 






* ইতিপূর্বে বর্ণ সম্বন্ধে যে মাং না করা হইয়াছে, হা অশাসীয়ন নহে দালযা 
আমর! উল্লেখ করিয়াছি। পাঠক পাঠিকাগণ এক্ষণে উহা আরও হন্দররূপে বুঝিতে 
পারিবেন । ব্রাক্মণকুলে অনেকে শূদ্র বর্ণ এবং শৃদ্রবংশেও অনেকে বিপ্রবর্ণ বলিয়। 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । আমরা বর্ণাশ্রম ভত্বপক্ষে যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছি, 
তদ্দারা রুনি ব্রাহ্গণদিগকে অবজ্ঞা অথবা অমান্য করিবার অভিপ্রায়ে নহে। ত্ী্গণ 
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বিবাঠকালীন পাজ পাত্রীর স্বভাব অবধারণ করা যারপরনাই 
প্রয়োজনীয় কাধ্য। কারণ উভরে সমভাব বিশিষ্ট হইলে সকল কা যাই 
দসভাবে সম্পন্ন হইয়। থাকে । যগ্ভপি স্ত্রী সত্বপ্তণা এবং তাহার স্বামী 
ভযে।গববিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে একজনকে ঈশ্বর চিন্তা, ঈশ্বর সনবন্ধীর 
কাথা কলাপে, সাধু ভক্তদিগের সেবাদিতে সতত তৎপর দেখ। যাইবে 
এবং আর একজন তদ্িপরীত অর্থাৎ দেবতায় বিদ্বেষ ভাব, সাধু ভক্ত- 
দিগের প্রতি কুব্যবহার এবং সনুষ্ঠানে কালাস্তক ঘমসদৃশ ভাব অবলগ্বন 
করিবে। অতএব কি স্বামী, কিন্ত্রী, উভয়ের স্বভাব সমগ্ুণযুক্ত না 
হইল, সে স্থানে পরস্পরের অস্বাভাবিক কার্য বা অধর্মাচরণ সংঘটিত 
হইয়া যাইবে । 

স্বী পুরুষের স্বভাব নিরূপণ করিবার আরও আবশ্তকতা আছে। 
মনতযাগণ সামাজিক জীব। তরী পুরুষ উভয়ে একত্রে বাস না করিলে 
হরির বুদ্ধির অন্য উপায় জগদীশ্বর উদ্ভাবন করেন নাই। সুতরাং স্তর 
পুরুষ যোগ স্বাভাবিক নিয়ম | যদ্তনি তাহাই জগদীশ্বরের নিয়ম হয়, 
ছাহা হইলে যাহাতে চিরকাল উভয়ের হৃদয়ে চিরশাস্তি বিরাজ করিতে 
পারে, তাহাও অস্বাভাবিক কামন! নহে। এই শান্থি-স্থাপন স্থমিলনের 
কল, অতএব পরস্পরের স্বভাব মিলিত হওয়ার পক্ষে দৃষ্টি রাখা স্বধস্মাচরণ 
মধো পরিগণিত । 

মন্বয্াগণের প্রথম কার্ধা স্বধন্াচরণ; ইহা সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক 
উভয় ভাবেই আবশ্বক। কারণ মনুষ্যদিগের সমাজে লিপ হওয়া প্রথম 
কাধা। এইজন্য বিবাহাদিতে স্বভাব অবলোকন করা কর্তব্য ও ধশ্ম 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । ষগ্যপি সমাজে লিপ্ত হইবার সময় স্বধন্ম 
রক্ষিত হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক রাজো প্রবেশ করিবার বিশেষ 
স্বিধা হইয়া থাকে । অনেকে এই স্থানে তাহাদের নিজ নিজ অবস্থা 
দ্বার ইন্ভা প্রমাণ করিয়া লইবেন। যে দম্পতী সম-স্বভাব-বিশিষ্ট, 
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তাহারা যখন তত্বরসে আব্র হন, তখন পরস্পরের সহায়তায় পরমানদ 
লাভ করিয়া থাকেন এবং যথায় তাহার বৈপরীত্য ভাব থাকে, তায় 
উভয়েরই যে কি ক্লেশ, ধাহারা তৃক্তভোগী, তাহারা বুঝিয়া লউন অথবা 
এ সকল ধাহারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, তাহারা চক্ষুরুত্মীলন করিয়া 
সমাজে নিরীক্ষণ করুন। যেমন মনুষ্বোের বালা, পৌগণ্ড বা কিশোর, 
যুবা, প্রো এবং বৃদ্ধ কালাদি বিভাগ আছে, সেই প্রকার সমাজ এবং 
আধ্যাত্মতত্বও জীবের ছুইটী অবস্থার থা । অতএব সামাজিক এবং 
আধ্যাত্মিক অবস্থা কাহাকে বলে, যদি আভাসে উক্ত হইয়াছে, কিন 
তাহা স্ন্ধরূপে বর্ণনা করা আবশ্তক বোধ হইতেছে । 

সমাজ কাহাকে কহে? যে স্থানে যে কালে এবং যাহাদিগের সঠিত 
বাস করা যায়, তাহাকে সমাজ কহে। অতএব সমাজ-বন্ধন, দেশ, কাল, 
এবং পাত্র বিচার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে । সেইজন্য স্বধন্মাচরণে 
গরবৃত্ত হইতে হইলে ইহাদেরও কিঞ্চিৎ আলোচন! করিয়৷ দেখা কর্তব্য 

দেশ। যাহাতে অর্থাৎ যে স্থানে আমরা বাস করি, তাহাকে দেশ 
কহে। আমরা যেমন এক পদার্থসম্ভত হইয়! বিবিধ প্রকার হইয়ান্ি, 
তেমনি দেশও এক প্রকার পদার্থ বার! গঠিত হইয়া নানাস্থানে নানাবিধ 
আরুতি এবং প্রকৃতি ধারণ করিয়। স্থুলে বিভিন্নাকারে পরিণত হইয়।ছে 
বলিয়া প্রতীক্ষি হইয়। থাকে । এই প্ররুতি ভেদ নিম্মায়ক পদার্থদিগের 
হাস বৃদ্ধি দ্বারা সম্পাদিত হৃইয়! থাকে, স্থৃতরাং গণের প্রভেদে কার্যোেরও 
প্রভেদ হইয়! যায়। এইরূপে পৃথিবী এক হইয়াও বহুবিধ প্ররুতিবিশিষ্ট 
বিবিধ দেশে পরিণত হইয়া গিয়াছে ! কারণ একদেশ লবণাধিকাবশ২ 
মন্তষ্ঠের বাস কষ্টকর হইয়া থাকে এবং 'আর এক দেশ লবণ লাঘবতার 
নিমিত্ত স্থনার বাসোপযোগী বলিয়া কথিত হয় । একদেশ পদ্ার্থবিশেষের 
আতিশয্য বিধায় প্রাণীনিবাসের অগ্্পযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত এবং আর 
এক দেশ পদার্থ বিশেষের অস্তিত্ব প্রযুক্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়। জ্ঞান করা 


ঈশ্বর লাভ * ৩৪৯ 


হায। থে দেশ যে পদার্থ প্রধান, সেই দেশ সেই পদার্থের ধর্মে অভিহিত 
হা, স্তরাৎ এ প্রকার দেশে বাম করিতে হইলে দেশের ধর্ম অর্থাৎ এ 
স্থানের নির্মায়ক পদার্থদিগের গুণাগুণ অগ্রে জ্ঞাত হওয়া বিধেয় এবং 
নন্্ভাব তাহাই করিয়া! থাকে। যখন কেহ কোন দেশ হইতে অন্য 
দেশে গমন করেন, তখন গন্তব্য দেশের অবস্থঃ অবগত হইবার প্রথা 
প্রচলিত আছে । দাঞ্জিলিং অথবা দিম্ল! গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিবার 
পৰে, ভাবী শৈত্য নিবারক উর্ণ। বন্ধাি সংগ্রহ করিবার নিয়ম আছে 
এবং ্লীতপ্রধান দেশ হইতে উষ্ণগ্রধান দেশে আগমনকালীন দেশানুরূপ 
ব্াবস্থ। করিতে সকলেই বাধ্য হইয়া থাকেন । 


থে দেশে যে পরিমাণে বান করা হয়, সেই দেশের ধর্মও অধিক 
পরিমাণে অবগত হওয়। যায়। বতই দেশের অবস্থা হৃদয়জম ইইয়া 
আইসে, সেই দেশের গুণান্তযায়ী স্ব স্ব অবস্থাও মিলিত করিয়! উন্নতি 
মৌোপানে উখিত হইবার স্থুবিধ। হইয়া থাকে । বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
প্রস্থত সুখ সমাদ্ধ তাহার দৃষ্টান্ত ৷ 

থে দেশের ভূষি অতিশয় নিম্ন এবং লতাগুলাদি ঘর! স্রধ্যরশ্ি 
অবরোধ হওয়া প্রযুক্ত মতত আদ্রীবস্থায় থাকিয়া যায়, সে স্থানে 
গ্যালেরিয়। * নামক ব্যাধির নিতান্ত সম্ভাবনা, কিন্তু এক্ষণে যে উপায়ে 
এ ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে, তাহাও স্থানিক কারণ বহির্গননে নিরূপিত 
হইয়াছে । এইরূপে বিষাক্ত পদার্থদিগের শক্তি হানি করিয়া বিষন্ 
দ্রব্যের আবিষ্কার হইয়াছে এবং অসং কাধ্যের ওঁষব স্বরূপ মাঙ্গলিক 
কাধাবিধিও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। 
এক্ষণে দেশের কাধ্যসমূহ পরীক্ষা! করিয়া দেখা কর্তব্য। ইহার! 





* ম্যালেরিয়ার কারণ এইরূগে কথিত হয়। ইহার অন্যান্য কারণও আছে, কিন্ত 
বিশেষ দিদ্ধান্ত কি, তাহা! অগ্ঠাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। 


৩৫০; ত্ব-প্রকাশিকা! 


স্বাভাবিক পরিবর্তনে প্রকাশিত হয়, অথবা আমাদিগের দ্বারা তাহাদের 
সাহায্য হইয়। থাকে । 

যে সময়ে থে কারণে যে পদার্থ সংঘোগ হইলে যে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে, তাহা অপরিবর্তনীয়। এ কথা কাহার অন্যথ| করিবার অধিকার 
নাই । ছুগ্ধে অস্্ প্রয়োগ করিলে উহ| বিরত হইয়া যায়। এই প্রকার 
পরিবর্তন কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে; তৈলের সহিত চুণের 
জল আলোড়িত করিলে সাবানের গ্ায় পার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও 
কাহার বিপধ্যয় করিবার শক্তি নাই। ছুইটী পদার্থ ঘর্ষণ করিলে উত্তাপ 
উপস্থিত হয়, তাহার অন্তথা কর। কাহার সাধ্য? পশ্মি বন্ধ দ্বারা ক 
দণ্ড ঘষিত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লঘু পদার্থদিগকে আকর্ষণ করিবার শক্তি 
সধগারিত হইয়া থাকে, তাহ। কোন্‌ ব্যক্তির শক্তিসম্তৃত? যে দেশ যে 
পদার্থ দ্বার সংগঠিত ব। যে পদার্থ যে থে পদার্থের সহিত যৌগিক পদার্থ 
উৎপন্ন করিবার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সেই পদার্থ একত্রিত হইলেই 
ভাহাদের সংযোগের ফল তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হইয়া যায়। মনুযের! স্ব ন্ব 
দেশের এই প্রকার নানাবিধ ধশ্ম অবলোকন করি! তাহাদের দেহের 
সহিত সম্বন্ধ নির্ণরপূর্ববক তদ্ধিঝরণাদিকে দেশীয় ধণ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
থাকেন। 

দেশের গঠন সতত পরিবর্তনশীল । গঠন পরিবর্তনে দেশীয় ধ্ষেরও 
পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা । এইরূপ অবস্থাকে কাল কহে। যেমন 
শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম ইত্যাদি । 

যখন যে সময় ব| কাল উপস্থিত হয়, তখন তৎকালোচিত কাধ্য। ক 
কালধন্ম কহে। কালধন্ম অতিক্রম করা অসাধ্য, তাহার কারণ এই যে, 
যদ্দি কেহ বর্ষাকালে বৃষ্টিধারার সর্বদা অভিষিক্ত হয়, তাহার স্বাস্থ্য 
অচিরাৎ ভর্দ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শীতকালের পাধাণভেদী শিশির- 
বিন্দু নিপিতনে আর্ত হইয়া থাকে, তাহার শারীরিক স্বধর্শের বিপধায় 
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সংঘটিত হয়। ুর্য্যোদয়ে প্রাতঃ সময় বা কাল বলিয়। উক্ত হয়। এই 
সময়ে পৃথিবীর এক অবস্থা, যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকই 
রসাল দেখায়? মন্গুম্গণ বিশ্রাম মন্দিরে সর্বদন্তাপহারিণী রসবতী 
নিদ্রাদেবীর ক্রোড়গত হইয়। সমস্ত দিবসের ব্যগ্মিত শরীর গঠনের পূর্ণত। 
লাভে সরস হয় । বৃক্ষ, লতা এবং দূর্বাদলাদি নিশির শিশির সংযোগে 
নকলেই রসলাভ করিয়া থাকে । যতই নক্ষত্র চক্রের পরিবর্তন হয়, 
তই সমঘও পরিবর্তন হইয়। সময়োচিত ধর্ম প্রকাশ করিতে থাকে । 
যাহারা সেই সাময়িক ধর্মের বশবর্তী, তাহার! অগত্যা তদ্বন্মাক্রান্ত 
£ইত্ে বাধ্য হইয়া পড়ে। যাহাদের অক্ুণোদয়ে সরস দেখাইয়াছে, 
তাহারা মধ্যহৃকালে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের প্রখর করজালে আরুষ্ট হইয়া নীরস 
হইর। আইসে । আবার সায়ংকালে ম্ধাহ্ন সময়ের বিপরীত আকার 
ধারণ করায়, নীরস পদার্থের। পূর্ব প্ররুতিষ্থ হইবার স্থরাহা প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। যাহারা কালের বা সময়ের অনুযায়ী কাধ্য করিতে বাধা, 
তাহাদের পাত্র কহে। 

পৃথিবীর যে স্থান যে প্রকারে নিশ্মিত, সেই স্থানের ধর্মানমারে 
তথকার বাক্তিরা আপনাপন দেহ রক্ষার্থ উপায় উদ্ভাবন করিয়া! থাকেন। 
শীতগ্রধান দেশীয়গণ শরীরাবরণ এবং গৃহে অগ্রিকুণ্ড প্রজলিতাবস্থায় 
রাখিয়৷ হিমের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং উষ্ণ- 
প্রধান দেশের অধিবাসীরা শীতল বাঘু সেবন এবং শৈত্য পদার্থ ভোজনের 
আবশ্বকত। অনুভব করিয়। থাকে। মন্তষ্যদ্িগকে যখন দেশীয় ধরে 
অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, তখন তাহাদের অবস্থা পরিবর্তনের কারণ 
দেখকেই বলিতে হইবে | উষ্ণকালে শীতল দ্রবা ভক্ষণের কারণ, দেশ 
এবং পাত্রের মধ্যে সমতা স্থাপন কর। *। 


খা 


4 


* যে উত্তাপে শরীরের কার্য বিশৃবল ন! ঘটে অর্থাৎ মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে, 
সেই উত্তাপে দেশের অর্থাৎ বাহিরের উত্তাপ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দৈহিক কাঁর্যের সমত! 


৩৫২, তত্ব-প্রকাশিকা 


এক্ষণে এই মমতা স্থাপনের আদি কারণ দেশকেই কহিতে হইবে 
এবং পাত্রকে কাধ্য বলিলে অসঙ্গত হইবে না। ফলে দেশ, কাল এবং 
পাত্র বিশ্িষ্ট করিয়া ফেলিলে, কারণ এবং কার্যে পরিণত হইয়া যাঁয়। 
এই কারণ এবং কাধ্য লইয়াই সমাজ বন্ধন হইয়া থাকে। যে স্থানে যে 
প্রকার কারণ এবং কাধ্য, সে স্থানের সমাজ তদনুযায়ী হওয়া স্বভাবপিদ্ধ 
এবং স্বভাবের অপরিবর্তনীয় নিয়মে তাহাই সমাধা হইয়া থাকে। 
আমর। এইজন্য এই পৃথিবীর নানা দেশে নান| গ্রকার জাতির নানা 
প্রকার রীতিনীতি, বিবিধ কাধ্যকলাপ দর্শন করিয়া থাকি। এই 
জন্য এক সমাজ আর এক সমাজের সমান নহে, এই জন্যই এক জাতির 
স্বভাব আর এক জাতির স্বভাবের সমান নহে এবং এই জন্তই এক 
বাক্তির প্রক্কৃতি দ্বিতীয় বাক্তির প্রকৃতির সহিত সমান নহে। 
আমরা যছ্চপি আপনাপন দেহকে দেশ বলিয়া উল্লেখ করি, তাহা 
হইলে সকল বিবাদ এককালে ভঞ্জন হইয়া ফাইবে। যেমন নান। প্রকার 
পদার্থ যোগে দেশ সংঘটিত হয়, সেই প্রকার বিবিধ পদার্থ সংযুক্ত 
হওয়ায় দেহ গঠিত হইয়াছে। এই পদার্থদিগের যখন যে প্রকার ক্রিয়া 
হয়, দেহেরও সেই প্রকার কাধ্য স্ব-ভাব সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। 
দেহের অন্যান্য পদার্থদিগের স্বভাব পধ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আবশ্তক 
নাই। আঙ্ষর জ্ঞানোপাজ্জনের কারণ লইয়! কিঞ্চিৎ বিচার করিব। 
মনুয্যদেহে জ্ঞানের আধার মস্তিষ্ক, অথবা মন্তিষের অবস্থাক্রমে জ্ঞান 
লাভ হইয়া থাকে। মন্তিষ্কের গঠন এত জটিল এবং ইহার কোন 
ংশের কোন্‌ প্রকার কার্ধা, তাহ স্থুলে এক প্রকার স্থির হইয়াছে 1৩ 
বিশেষ মীমাংসা হয় নাই । সকলে বুঝিয়াছেন যে, মনের স্থান মস্তি 


ভঙ্গ হইয়া যায় অথবা দীতলতা দার! স্বাভাবিক উত্তাপ অপহৃত হইলেই উত্তাপ প্রয়োগ 
আবশ্যক হইয়া থাকে। চিকিত্সকের! যথায় বরফথণও্ড প্রয়োগ এবং উষ্ণ জলের নেক 
প্রদান করিয়] থাকেন, তথায় সমতা রক্ষার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। 


ঈশ্বর লাভ * ৩৫৩ 


এব" কেহ কেহ মস্তিষ্কের কার্যাকেই মন কহেন । মন বলিয়া স্বতত্ 
একটা পদার্থ কিছুই নাই*। 

মস্তি ঘখন যে অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সেই অবস্থাস্থচক 
কাধাকেই স্বভাব কহে এবং এই স্বভাব অবগত হইয়! কার্য করিলে 
সেই বাক্তির স্ববন্মাচরণ কর। হয়। যেমন সম্ধপ্রন্থুত বালকের মন্তিফ্ের 
সহিত বযোবৃদ্ধদিগের তুলন| হয় না। কারণ এক পক্ষে মস্তি অপরি- 
বদিত সুতরাং তাহার কাধ্যও সেই প্রকার অসম্পূর্ণ এবং আর এক পক্ষে 
পর্ণ মস্তিষ্ক বিধায় তাহার কাধ্যও পূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব যাহার 
হে অবস্থা বা আন্তান্তরিক কারণ যেরূপ হয়, সেই প্রকার কাধ্যই 
স্বভাবমিদ্ধ। 

মন্তযোর| যখন এই প্রকার আত্মজ্ঞান লাভ করে, তখন তাহাদের 
কত্বজ্ঞানের স্কুলভাব বলিরা কথিত হয়। এই জ্ঞান হ্বদয়ে ধারণপূর্ব্বক 
কাবা করিয়। যাইলে উল্লিখিত ভাব তাহার প্রত্যক্ষ হইবে। তখন সে 
নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে, কারণ ব্যতীত কাধা কখন হয় না এবং সেই 
কারণ কাহার আয়ভ্তাধান নহে। 

এই স্তন আত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর ঘখন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত 
বর যায়, তথায় কাধ্য বিভিন্রতা অথবা! সমান কাধা দেখিতে পাইয়। 
এক কারণ কিনব]! বিভিন্ন কারণ আছে বলিয়াও বুঝিতে গাঁরা যায় এবং 
' কারণের প্রভেদও স্থির হইয়া থাকে । সেই বিভিন্ন প্রকার ভাব ধারণ 
করান. কারণকে গুণ বলিয়া বণিত হইয়াছে। গুণ বোধ হইলে দেই 

« মন লইয়া! নান মুনির নানামত প্রকাশিত ইইয়ছে। কেহ কেহ মনের স্তত্ 
অস্থি খ্বীকার করিয়াছেন ; কেহ বাঁ মন অন্বীকার করিয়া জ্ঞানের প্রাধান্য করিয়া 
খিয়াছেন। মন স্বীকার করা যাউক বা! নাই যাউক কিনব জ্ঞানের অস্তিতের শ্রেষ্ট 
প্রনান কর] হউক বা নাই হউক, মন্তি্ষের ক।ধ্যকে কেহই অশ্বীকার করিতে পারেন নাই। 


৩৫৪. তত্ব-প্রকাশিকা 


জ্ঞানকে কুক্ম জ্ঞান কহে। যাহার এই কুষ্ম জ্ঞান হয়, তাহারই যন মরল 
এবং কপটতাবিহীন হইয়া থাকে। ইহাই স্বধস্মাচরণের চরমাবস্থা। 

স্বধন্মাীচরণ যেরূপে বণিত হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন করা 
যাইতেছে যে, প্রত্যেক মন্তুস্তের নিজ নিজ প্রকৃতি জ্ঞাত হইয়া তদন্নযাযী 
কাধ্য করা বিখেয়। 

যগ্ঘপি প্রত্যেকে এইরূপে আপনার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, তাই! 
হইলে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব অপনীত হইয়া যাইবে। কেহ কাহাকে 
স্বণা অথবা কেহ স্বয়ং উন্নত বলিয়া স্পর্ধা করিতে পারিবেন ন|। 
আমাদের দেশে বসন্তকাল উদ্দিত হইল বলিয়া হিমাচলবাসীদিগের 
দুরদষ্ট জ্ঞান করিব না। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারা বিভূষিত 
হইলেন বলিয়। নিয়শ্রেণীর বালককে উপেক্ষা অথবা তাহার সহিত 
আত্মতুলনায় আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা কর্তব্য নহে; সামাজিক উন্নত 
পদ লাভ করিয়। নিয় পদঝাদিগকে তৃণবৎ জ্ঞান করা যারপরনাই 
অজ্ঞানের কারধযা। সেই প্রকার তত্বজ্ঞানের আভাম প্রাঞ্ হইয়। ধাহারা 
সকলকে অজ্ঞানী মনে করেন, তীহাদেরও তাহ! অবর্তব্য। কারণ 
যেস্থানে এই প্রকার দ্বেষভঃব লক্ষিত হয়, সেই স্থানেই কাধ্য কারও 
বোধে তথাকার কারণ জ্ঞান পরিশূন্যাভাব নিরূপিত হইবে । অতএব 
প্রত্যেক মগ্থয্বের স্বধন্ম অবগত হইয়া! তাহাই ক্রমশঃ আচরণ করা ঈশ্বর 
লাভ করিবার একমাত্র কর্তব্য । 

স্বধ্মীচরণ করিতে হইলে আমাদের আরও কয়েকটা বিষ"; 
আলোচন| করা অনিবাধ্য হইয়া উঠে। মনের সহিত দেহের ৭ 
আছে। যে প্রকার আহার এবং যে স্থানে বান করা যায়, দেহের 
অবস্থ! তদ্রপ পরিবন্তিত' হইয়া থাকে । দেহ পরিবন্তিত হইলে মনও 
তদ্লক্ষণাক্রান্ত হইয়! যায়। এই নিষিত্ত যে সাধক ঈশ্বর লীভ করিবেন, 
তিনি এই সকল বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবেন। 


ঈশ্বর লাভ ১. ৩৫৫ 


১৩৮। যাহার যাহাতে রুচি, সে তাহাই আহার 
করিতে পারে। 

১৩৯। ঈশ্বর লাভের জন্য যাহার মন ধাবিত হয়, তাহার 
আহারের দিকে কখনই দৃষ্টি থাকে না। 

১৪০। যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়! ঈশ্বর লাভ করিতে 
না চায়, তাহার হবিস্যান্ন গোমাংস শুকরমাংসবৎ হইয়া যায়, 
আর যে শুকর গরু ভক্ষণ করিয়া হরিপাদপন্প লাভের নিমিত্ত 
ব্যাকুলিত হইয়া থাকে, তাহার সেই আহার হবিষ্যান্ন ভক্ষণের 
ন্যায় কাধ্য করে। 


প্রভূ রামরুষ্ণের এই উপদেশের দ্বারা সাধকের স্বভাব বিকশিত 
হইতেছে, আমর! সর্ধপ্রথমে ভোজ) পদার্থ লইয়া কিঞ্চিং বিচার করিয়া 
পরে প্রভুর ভাব ব্যক্ত করিব। ভোজা পদার্থ ব্যতীত দৈহিক পরিবর্ধন 
ও বলাধান সাধন হইবার দ্বিতীয় উপায় আর নাই। সন্তান যখন 
মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করে, তখন যদিও ইহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন 
গ্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দেখা ন। ঘাদ্প, কিন্তু মাতৃ-শোণিত তাহার 
শরীরের সর্ধত্রে যথাক্রমে সঞ্চালিত হইয়! আন্ুবীক্ষণাতীতাবস্থা হইতে 
পরিবন্তিতাকারে পরিণত করিয়া দেয়। 

আমাদের শরীরের অবস্থাক্রমে আহারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে । 
বালাবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পরাস্ত প্রত্যেক দিন স্বতন্ত্র গকার দ্রব্যাদি 
ভক্ষণ করা বিধেয় বলিলেও বৈজ্ঞানিক ঘুক্তিবিরদ্ধ কথা হইবে না। 
কারণ শরীর যে স্থানে যে সময়ে যেরূপ থাকিবে, সেই সকল অবস্থার 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ভোজ্য্রব্য নির্বধাচিত হওয়াই কর্তব্য, কিন্ত 
এ প্রকার নিয়মে সর্বসাধারণের শরীরোপযোগী আহা'রীয় পদার্থ নিরূপণ 
করিয়া দেওয়া যারপরনাই দুঃসাধ্য ব্যাপার । এইজন্য আমরা আহারের 
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বৈজ্ঞানিক কারণ এবং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরদশন করিয়াই এ ছে 


ক্ষান্ত হইব। 

থে সকল পদার্থ দারা দেহ নিশ্মিত হইয়া থাকে এবং যাহা ব্যতীত 
ইহার কার্য রুদ্ধ হইয়! যায়, তাহাই ভোজন করা প্রয়োজন । 

ভোজা পদার্থ নির্বাচন করিতে হইলে দেহের উপাদান কারণ স্থির 
করিয়া দেখ কর্তবা । যে যে পদার্থের বার! দেহ সংগঠিত হয়, সেই 
সেই পদার্থ ভক্ষণ কর! আবশ্ক। 

দেহ বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে, অক্সিজেন (০১0০ ) হাইড্রোজেন 
(175৭:0099) নাইট্রেজেন (1100260 ) অঙ্গার (০81109 ) গন্ধক 
(5101)0:) ফষ্ফরাস (10150901808 ) সিদিকন (5111007) ক্লোরিন 
(০)10706) ফুরিন (1007106) পোটাসিয়ম (0099010 ) 
সোডিয়ম (50010 ) ক্যাল্দিয়ম (০815077) মাগনিসিয়াম (71800- 
9) এবং লৌহ (1797) প্রভৃতি বিবিপ রূঢ় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। এই রূঢ় পদার্থ যথানিয়মে পরস্পর পরিমাণান্থুদারে সংযুক্ত হইয়া 
শরীরের যাবতীয় গঠন, যথা, অস্থি, মাংস, মেদ, যজ্জা ইত্যাদি নির্মাণ 
করিয়| থাকে । হ 

পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা আহারীয় পদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়। 
যথা, নাইট্রোজিনাস্‌ (100870এ5 ) অর্থাৎ নাইট্রোজেন (ইহা একটা 
রূঢ় পদার্থ, ভূবায়ুতে শতকরা ৭৯ ভাগে অবস্থিতি করে ) ঘটিত এবং 
নন্নাইট্রোজিনাস্‌ (ট০-ব150৫7085) অর্থাৎ নাইট্রোজেন বিবজ্জিত 
পদার্থ নকল । মাংসাদিকেই নাইট্রোজিনাস্‌ কহে; তন্মধো গো, ছেখ 
ও ছাগাদি শ্রেষ্ঠ। পক্ষী মাংস অপেক্ষা ইহাদের অণ্ড বিশেষ বলকারক। 
মতস্যাদির মধো গল্দা চিঙ্গড়ী এবং শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট মংস্যাদিতে 
অপেক্ষার্কত অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির 
হইয়াছে যে, গো-মাংসে শতকরা ১৯, মেষে ১৮, শৃকরে ১৩, অপ্ডে ১৪, 
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( ইহাৰ শ্বেতাংশে ২০ এবং হরিদ্রাংশে ১৬) ভাগ, নাইস্রোজেন প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

দপ্ধাদিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ছুষ্ষের মধ্যে গো, মহিষ, ছাগ, 
গ্দিভ এবং মাতৃস্তন্দুগ্ধই প্রচলিত। গো-মহিষে শতকরা ৪, মাতৃদুগ্ধে 
২, ছ'গে ৪, মেষে ৮ এবং গর্দভে ২ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। 

উদ্ভিদ রাজ্যের কতকগুলি ভ্রব্য নাইট্রোজেন সম্বন্ধে মাংসাদির 
সমতুল্য অথব। তদপেক্ষ! রেষ্ট বলিয়াও উন্লিখিত হইয়া থাকে । গম, 
ছোলা, মটর, যব, চাউল ইত্যাদি । গমে ১৮, ছোলায় ১৪, যবে ১৩ 
এবং চাউলে ৮ ভাগ নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

নন্-নাইট্রোজিন।স্‌ পদার্থ বলিলে, দ্বৃত, তৈল, শর্করা, ফল, মূল 
প্রভৃতি ভ্রব্াদিকে বুঝাইয়া থাকে । নাইট্রোজেনঘটিত আহার দ্বারা 
মাংমপেশী, শোণিত ও জিলাটিন ( সিরিসবৎ পদার্থ) উৎপাদিত হয় 
এবং নাইট্রোজেন বিবঞ্জিত দ্রবা ভক্ষণ করিলে শারীরিক উত্তাপ 
সংরক্ষিত হয় ও মেদ জন্মিরা থাকে । 

পাথিব পদার্থ, প্রাণী এবং উদ্ভিদ্গণের সহিত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 
ধৌগিকাবস্থায় অবস্থিতি করে। স্থতরাং তাহাদের স্বতন্ত্র বর্ণন] 
শিষ্প্য়োজন | ফলে আমাদের যে প্রকার শরীরের গঠন, তাহাতে এই 
উভয় শ্রেণী হইতে দেহের অবস্থালসসারে ভক্ষাদ্রব্য নিরূপণ করিয়া 
লওয়। যুক্তিসিদ্ধ। 

এই নিমিত্ত দেহোপবোগী ভোজা পদার্থ সকল যথা নিয়মে নিদিষ্ট 
করিতে হইলে উদ্ভিদ্‌, প্রাণী এবং পাথিব পদার্থ হইতে সংগ্রহ করা 
কর্তবা। এই নিয়মে আমাদের শাপ্্রমতে ইহা তিন শ্রেণীতে বিভাজিত 
হইয়াছে । যথা, তামসিক, রাজসিক এবং সাত্বিক। 

তমোপ্রধান  ব্যক্তিদিগের জন্য মস্ত, মাংস, অও্ড, স্তৃত, ছৃর্ধ, ফল, 
মূল, ময়দা, ছোল! প্রভৃতি আহারীয় পদার্থ বলি যাহা কিছু গণনা কর। 
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যায়, তাহাই তাহাদের ভোজনের বস্ব। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা অতিশয় 
বলবান্। বলিষ্ঠ ধাহারা তাহাদের কার্যও দুর্বল বা সাধারণ ব্যক্তি 
অপেক্ষা গুরুতর | স্থৃতরাং কঠিন কার্যে যে পরিমাণে বল * ক্ষয় হয়, 
সেই পরিমাণে বল উপার্জন করাও আবশ্বাক। তাহা না হইলে ভবিষ্যৎ 
কাধ্যের বিশৃঙ্খল সংঘটনার ধ সম্ভাবনা । 





* যে কার্য যে পরিমাণে বল প্রয়োগ করা যায়, সেই কার্ধা সেই পরিমাণে সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। যদ্ধপি একমণ দ্রবা উত্তোলন করিতে হয়, তাহ হইলে একমণ বলের 
প্রয়োজন কিন্তু বালককে সেই কাঁ্য সমাধা! করিতে নিযুক্ত করিলে সে উহাকে উত্তোলন 
করা দূরে থাকুক, স্থানচ্যুত করিতেও অগমর্থ হইবে । এ স্থানে বালকের বলের অভাব 
জ্ঞাত হওয়া যাইভেছে; যেমন বাঁম্পীয় কলের পঞ্চাশ ঘোটকের বল, একশত ঘোটকের " 
বল কহী যায়, অর্থাৎ একটা ঘোটক এক ঘণ্টায় যে পরিমাণে কার্ধা করিতে পারে, দেই 
সময়ে তাহা। হইতে কার্যোর যত গুণ বৃদ্ধি হইবে, তাহাকে তত ঘোটকের শক্তি বলিয়। 
উল্লেখ কর! যাঁয়। 

পূর্ব কথিত হইয়াছে যে, বল ছুই প্রকার, পোটেন্সযাল (19:0)02] )এবং এক্চুয়াল 
(4০0091); যে শক্তি নিহিতীবস্থায় থাকে, তাহাকে পোটেঙ্গ্যাল এবং তাহা প্রক।শিত 
হইলে এক্‌চুয়্াল কহে। যেমন আর্মীর শরীরে একমণ শক্তি আছে কিন্তু যতক্ষণ তাহার 
কার্ধা হয় নাই, ততক্ষণ তাহাকে গোটেল্যাল এবং দ্রব্য উত্তোলন করিবামাত্র সেই শক্তি 
প্রকাশ হওয়ায় তাহাকে এক্চুয়যাল কহী যাইবে। 

+ এই স্থানে মতভেদ আছে । কেহ বলেন যে, কাঁধ্যকালে যে বল বায়িত হয়, তাহ 
বাস্তবিক শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইয়! যায় ন!। যেমন একটা প্রদীপ হইতে অমংখাব 
প্রদীপ আ্বালিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে কি প্রথম প্রদীপ নিত্তেজ হইয়া থাকে? 
মর্মে পঙ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাও করিয়াছেন এবং পরীক্ষার ফল দ্বারা '্টাহাদের মতও 
সমর্থন করিয়াছেন। ভীহার! বলেন যে, কার্ধাকালীন শরীর গঠনের অভিরিষ্ ক্ষয় হয় 
না। আমাদের বিবেচনায় গঠনের ক্ষয় হউক বা নাই হউক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি? 
কিন্তু বলক্ষয় হয়, তাহার সন্দেহ নাই । এই বলক্ষয়ের জন্য আহারের প্রয়োজন। তাহা 
না হইলে মকলেই আহারাভাবে পূর্ণ বলীয়ান হইয়। থাকিতেন। যদিও প্রদীপের দৃষ্টান্ে 
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রজোগুণী ব্যক্তির ₹মোগুণীদিগের ন্তায় কাধ্যপরায়ণ নহেন, 
স্তরাং তাহাদের এতাদৃশ বলক্ষয় হয় না এবং আহারের জন্য যথেচ্ছাচারী 
হইতে হর না কিন্ত তথায় আড়ম্বরের বিশেষ প্রাবল্য হয়। তাহার! 
নংস্ত, মাংস প্রভৃতি সমুদয় ভ্রব্যই ভক্ষণ করিয়৷ থাকেন কিন্ত মাংসাদি 
ন। হইলে তমোগুণীদিগের ন্যায় থে দিনযাপন হয় না, এমন নহে। 

সাত্বিক ব্ক্তিরা স্বভাবতই মানসিক কার্য্যাপেক্ষা কায়িক শ্রম স্বল্প 
পরিমাণে করিয়া থাকেন। কারণ ঈশ্বর চিস্তাদিতে তাহাদের অপিক 
দমর অতিবাহিত হয়। এইজন্য এই শ্রেণীর আহারেও অন্যান্ত শ্রেণী 
অপেক্ষা নূনত। হইয়া থাকে 

উল্লিখিত হইল যে, তমো এবং রজোপগ্ুণী ব্যক্তিরা কায়িক এবং 
ঘ'নসিক কাধ্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সকল কাধ্য নানাপ্রকার। কায়িক 
কাধো মাংসপেশ প্রভৃতি, গণনাদি ও মানসিক কার্যে মস্তিষ্কের পরিবর্তন 
হেতু দৌর্ধলা উপস্থিত হয় এবং তাহা অপনোদন করিবার জন্যা জান্তব* 
এবং উদ্তিদ্‌ রথ ভক্ষণ করা [সরা | 


মাক্গাং সম্বন্ধে উদ কোন লক্ষণ টিতে পাওয়া | যাইতেছে না, কিন্তু ত তথায় 
থে প্যাস্ত দাহ্য বন্তু বর্তমান থাকিবে, সে পধ্যস্ত তাহার বলক্ষয় হইবে না। যে মুহুত্ে 
ৈলাদি নিঃশেষিত হইবে, প্রদ্দীপও আপনি ততণাৎ নির্ববাপিত হইয়া] যাইবে। 
হন তাহাতে পুনরায় তৈল প্রদান না করিলে আর তাহা হইতে প্রদীপ হ্বাপিবার 
মস্তাবনা থাকিবে ন। ও তাহা আপনি জবলিবে না। এইস্থানে দাহ্য বন্ততে বলের অস্তিত্ব 
স্বীকার করা যাইতেছে। 

+্যী।হার। অহিংস পরমোধন্ধ জ্ঞান করিয়। জীব হিংসায় বিরত হইয়া থাকেন, তাহার! 
উদ্ভিদ ও ছুগ্ধাদি দ্বারা জীবিকানিবর্বাহ করিতে আদেশ ,করেন। ইহাকে আমাদের 
সান্িক আহার কহে। বিজ্ঞানশন্ত বার] এই প্রসঙ্গের অতি হুন্দর মীমাংসা করা যাইতে 
গারে। ইতিপূর্বে মাংসাদির বলকারক শক্তির সহিত গরম, ছোলা প্রভৃতি তুলনা করিয়। 
ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । কেন যে ইহাদের শ্রেষ্ট বল] হইল, তাহার কারণ 
জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে । মনুযাদেহে উত্ভিদ্‌ পদার্থ এবং ছুগ্ধাদি যে প্রকার কাঁধ্য করিতে 


৩৬০ , তত্ব-প্রকাশিকা 


সান্বিক ব্যক্তিরা মাধনে প্রবৃত্ত হইবার কাল হইতে, যত উত্তরোস্র 
মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন, ততই তাহাদের কায়িক পরিশ্রম 
লাঘৰ হইয়া আইসে, স্থৃতরাং দৈহিক বলক্ষয় হয় না। প্রথমাবস্থায় 
রুটা, অন্ন, দুগ্ধ ও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিলে যথেষ্ট হইবে । তদন্ত 
তাহাদের যে প্রকার দৈহিক অবস্থা উপস্থিত হইবে, সেই পরিম।ণে 
উপরোক্ত আহারীয় পদার্থও আপনি হ্রাস হইয়া আসিবে | যেদন, থে 
পরিমাণে শারীরিক জলীয়াংশের লাঘবতা জন্মায়, সেই পরিমাণে তৃষ্ণার 
উদ্রেক হয়। আহার সম্বন্ধেও তদ্ধপ জানিতে হইবে । 





পারে, মাংসাদি দ্বার সে প্রকার সম্তবে না। কারণ পরীক্ষায় দুষ্ট হইয়াছে যে, মা 
ভক্ষণ করিলে ইহার নাইট্রোজেন বিকৃত হইয়া (7০2) নামক পদার্থবিশেষে পরিণত 
হয় এবং মৃত্রের সহিত শরীর হইতে বহিরগত হইয়া যায়। দ্বিতীয় কথা এই, ঘে কন 
জীবজন্ত তক্ষণ করা যায়, তন্মধ্যে গে। এবুং মেবের মাংসই শ্রেষ্ট কিন্তু ইহারা উদ্ভিন পদার্গ 
ভক্ষণে পরিবন্ধিত হইয়া থাকে । অনেকে অবগত আছেন যে, ভেড়ার মাংন বলকারক 
করিবার নিমিত্ব তাহ!দের আহীরের সহিত ছোল! মিশ্রিত করিয়া দিবার বাবস্থা আছে। 


মাংসাশীরা, ব্যাপ্ত, দিংহ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তদিগের দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে পারেণ 

এবং তাহাদের দস্তের সহিত মনুয়ািগের ছুই টারিটা দত্তের সাদৃগ্ঠ দেখাইতে পারেন কিন্তু 
তাহা মনপূ্ সকল দৃষ্টান্ত মাত্র । কারণ দক্তের দ্বারা আহারীয় পদ।৫থেরা কেবল চর্বি 
হয়, তড়িন্ন অস্ত কোন প্রকার প্রিবন্ণন সংঘটিত হইতে পারে না। 

কোন পদার্থে কোন বিশেষ পদার্থ গাকিলেই যে তাহা ভক্ষণীয় বলিয়া কথিত হইবে, 
তাহা নহে। রানায়নিক পরীক্ষায়, চিশিতে যে নকল রুঢ় পদার্থ, অর্থাং অস্কার 
হাইড্রোজেন অক্সিজেন প্রাপ্ত হাওয়া যায়; কাগজেও তাহ! আছে। তবে 
পরিবর্তে কাগজ ভক্ষণ কর! হউক? কিছ বিশুদ্ধ কয়লা, হাইড্রোজেন বাপ্প ভ্দণ 
করিবার বিধান প্রদান করিলে বিজ্ঞানশান্ত্র বিরুদ্ধ হইবে না। অথবা ন।ইট্োজেনে 
ঘটিত দ্রবোর স্থান নাইটোঙ্গেন বাপ্প ব্যবহার করিলেও হইতে পারে? কিন্তু তাহ! কি 
জন্য দেহের অভাত্তরে কাধ্যকারী হইতে পারে না? এইজন্য দেহের প্রয়োজনমতে আহার 
প্রদান কর! বিধি বলিয়। সাবাস্থ করা যায়। 


ঈশ্বর লাভ ৩৬১ 


আহারীয় পদার্থদিগকে যে প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ কর! হইয়াছে, তাহাতে 
প্রত্যেক অবস্থায় নাইট্রোজিনাস এবং নন্-নাইট্রোজিনাস পদার্থ মিশিত 
রহিয়াছে। তামপিক আহারে ইহাদের পরিমাণ অধিক, রাজনিকে 
তাহা হইতে নান এবং সাত্িকে সর্ধাপেক্ষা লঘু। 

আহারীয় পদার্থ যে প্রকারে কথিত হইল, তাহাতে উদ্ভিদ্‌ রাজ্য 
হইতে জীবনযাত্রা! নির্বাহ্ন করাই অতি কর্তব্য বলিয়। বোধ হয়। 
কারণ ইহাদের মধ শরীর গঠন ও তাহা রক্দ! হইবার যে সকল 
পদার্থের আবশ্যক, তৎসদুদয় প্রয়োজনীয় পরিমাণেই আছে। পূর্বে 
গ্রদঘিত হইঘ়াছে যে, গো কিন্বা মেষ মাংসে, যে প্রকার বলকারক পদার্থ 
আছে, গম ও ছোলাতে সেই প্রকার বলকারক পদার্থও আছে। সাংসাদি 
ভক্ষণে তাহারা বিকৃত হইয়া অন্ত প্রকার আকারে শরীর হইতে বিক্ষিপ্ত 
হয়া যাঁর কিন্তু গম ও ছোলার দ্বারা তাহা হয় না। অতএব বলকারক 
শক্তিসগন্ধে মাংলাদি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে এবং ইহা দ্বার! মানিক 
বৃত্তি যে প্রকার পরিবন্তিত হয়, তাহাকে অস্বাভাবিক * বলিয়া কথিত 
হই থাকে । এইজন্য সাধকদিগের মাংসাদি ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ । 

* দয়া এবং মমতা মনো বৃত্তির অন্তর্গত | মনুষ্বদিগের মানসিক শক্তি ফতই পরিবদ্ধিত 
হইতে থাকে, অন্থাপ্ঠ বৃত্তির সহিত ততই ইহারাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন সর্ধবজীবে 
তাহাদের দয়! গ্রকাশ পাইয়া থাকে | বীহাদের মনে দয়া উপস্থিত হয়, উহার! কখনই 
স্বার্থপর হইতে পারেন ন। কারণ আপনার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অপরের উপকার 
কিন্নপে সাধিত হইবে? আমি যছ্গগি না আহার করি, তাহ! হইলে আমার ভঙ্ষাদ্রব্য 
আর একজন প্রাপ্ত হইতে পারে; অথবা আপনার অর্থের প্রতি আত্মসন্বন্ধ স্থাপন 
করিয়া র|খিলে তাহ। কখন অন্তকে প্রদান কর] যায় না, কিম্বা সুযোগ পাইলেই 


আর একজনের সব্বনাশ করিয়! আপনার চিত্রচরিতার্থ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত 
হয়ন। 


যে স্থানে জীবহিংস! হইয়! থাকে, সেইস্থানে স্বার্থপরতা দোদিওড আধিপত্য মংস্থাপিত 


৩৬২ তত্ব-প্রকাশিকা 


পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, আহার ব্যবস্থা করিতে হইলে কেবল 
ইহার গুণাগুণ বিচার করিয়া! ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ 
ঘিনি আহার করিবেন, তাহার শারীরিক গুয়োজন দেখিতে হইবে । 
এই প্রয়োজন দেশ এবং কালের অন্তর্গত, স্বৃতরাং ভিন্ন ভিন্ন বাকি, ভিন্ন 
'ভিন্ন দেশে, ভিন ভিন্ন প্রকার আহার করিয় থাকেন। এইরূপ পরিবর্তন 
যে বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্তে বুঝিতে অপারক, তাহা নহে। 
সকলেই আপন শরীরের অবস্থা নানাধিক বুঝিতে পারেন । কি ভক্ষণ 
করিলে শরীর এবং মন স্ুস্থ থাকে, তাহ! দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে 
হয় না কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহা জ্ঞাত হইয়াও আবশ্যকমতে 
পরিচালিত হইতে অনেকেই অশক্ত। 

আমাদের দেশে যে প্রকার জল-বায়ু এবং দেহ সম্বম্ীয় যে প্রকার 
অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে লঘু আহার ব্যতীত জীবনরক্ষার 
উপায় নাই। পূর্ব ধাহার! দেশের প্রচলিত আহার দ্বার জীবিকা- 
নির্ধাহ করিতেন, তীহার| দীর্ঘজীবি ছিলেন। তাহারা অন্নাদি ভক্ষণ 
করিয়া প্রায় শতবর্ষ পধ্যন্ত পৃথিবীর বক্ষে পরিভ্রমণ করিতেন কিন্তু এক্ষণে 
গো মেষ, শৃকর, পক্ষী ও নান+বিধ বিজাতীয় আহার দ্বার। পঞ্চাশ বৎসর 
পর্যান্ত কয়জন জীবিত থাকেন? আমরা জানি ধাহারা এই প্রকার 
বিজাতীয় অগ্ুকরণ করেন, তাহাদের মধ্যেও শতকরা! ৪৯ জন নানাপ্রকার 
ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়। থাকেন। 

দেশীয় আহারের ব্যবস্থামতে যে উপকার হয়, তাহা অগ্যাপি 
আমাদের দ্্রীলোকদিগের ছারা সপ্রমাণিত হইতেছে । পুরুষেরা বি*৬ 





হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। আঁপন স্থে অন্ধ হইয়া কর্দব্যাকর্তৃব; বিবেচন! 
পরিশূম্য হওয়া] যারপরনাই মোহের কাধা। এই মোহভাব যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, 
অর্থাং তামপিক স্পৃহা যে পরিমাণে বদ্ধিত হয়, মনের অবস্থাও সেই পরিমাণে বিকৃত 
হুইয়! আইসে। 


ঈশ্বর লাভ * ৩৬৩ 


হইয়া অনেক স্থলে আপনাদিগের পরিবারও বিকৃত করিয়াছেন এবং 
তথায় বিকৃত ফলও ফলিয়াছে, কিন্তু যে স্থানে তাহা প্রবেশ করিতে পায় 
নাই, সে স্থানে অতি সুন্দর ভাব অগ্যাপি আছে । যগ্যপি প্রত্যেক 
পরিবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বুদ্ধাদিগকেই অধিক 
পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইবে । কে না জানেন যে, হিন্দুপরিবারের 
বিধবা স্ত্রীলোকের! ( বর্তমান সময়ের নহে ) অতি অল্পই ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া 
থাকেন। তীহারা এক সন্ধা তুল ও উদ্ভিদাদি ভক্ষণ করিয়া প্রায় 
গ্রত্েক্‌ মাসে নান সংখ্যা অষ্টাহ অনাহারে থাকিয়া যে প্রকার শারীরিক 
্বচ্ন্দতা সম্ভোগ করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 

বিধব| স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার ভোজন করিয়া থাকেন, তাহাকেই 
আমাদের দেশে সার্বিক আহার কহে। ঈশ্বর লাভাকাজ্জীদিগের এই 
আহার চিরপ্রসিদ্ধ | 

কিন্তু এক্ষণে আমাদের শরীরের অবস্থা অতি দুর্ধল। কারণ এই 
সুদীর্ঘকাল বিজাতীয় রাজশাসনে একে নবীন মনপাদপ পরাধীন অচলা- 
বরণে স্বাধীনতা সুধ্যরশ্মির গ্রবেশ পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় বিবর্ণ, বিশীর্ণ 
এবং নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, স্তৃতরাং তাহা হইতে সাময়িক ফুল ফল 
প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা কোথায়? তাহাতে আবার নানাজাতীয় স্ৃকঠিন 
চঞ্চুবিশিষ্ট পক্ষীরা আশ্রয় লইয়া চঞ্চাঘাতে মনোবৃক্ষের স্বন্ধ, শাখা, 
প্রশাখা ও পত্রাদি সমুদয় শতধা করি ফেলিয়াছে, অর্থাৎ আমরা পরাধীন 
জাতি স্বতরাৎ আমাদের মনোবৃত্তিসমূহ স্াপিত হইয়। রহিয়াছে। 
মনের স্ক্তি নাই, ইহা সর্বদাই সক্্চিত। মন ঘগ্যপি বিস্তৃত হইতে 
না পারে, তাহা হইলে কালে শরীরও দুর্ধল হইয়া আইসে। 

দ্বিতীয় কারণ আবশ্তকীয় আহারের অভাব। যাহার যে পরিমাণ 
আহার হইলে শরীর স্বাভাবিকাবস্থা লাভ কৰিতে পারে, তাহার তাহা 
প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। সাধারণ লোকে আজকাল এক প্রকার 











৩৬৪. তত্প্রকাশিকা 
অনাহারেই থাকেন বলিলে অত্যুকি হয় না। যে প্রকার দান 
প্রণালী হইয়াছে এবং তদ্নঙ্গে যেরপ বায়ের গ্রবল বাযু বহি 
তাহাতে রগরিবারের স্বচ্ছনে দুই ্ধযা পূর্ণাহার হওয়াই ছসাধা টং 
উঠিয়ে, তাং শরীরে বলাধান কিরাপে হইবে? | 
তৃতীয় কারণ-রিপুর প্রাদুর্ভাব । যতই অভাব হইতেছে, তত 
দ্েষ, হিংসা, লোভ প্রভৃতির আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। রিপুর 
পরাক্রমে কাহার সুফল লাও হয় ? 
যেমন গীড়া হইলে রোগীর স্বাভাবিক পরিপাক শক্তি বিলুগ হঃ 
বলিয়। আহারের পরিবর্তন করিতে হয়, তখন তাহা পূর্বাবস্থা স্বরণ 
করিয়া কোন কাধ্যই হইতে পারে না, সেই প্রকার দুর্বল ব্যক্িদিগর 
জন্তই লঘু আহার ব্যাবস্থা হইয়া থাকে যখন আমাদের সাধারণ বানি 
এই দুর্বল শ্রেণীর অন্তর্গত, তখন তীহাদের সেই প্রকার আহার নিরূপিত 
না হইলে বিপরীত কাথ্য ইয়া যাইবে। 
আতপ তুলাদি সেইজন্য সাধারণ গাধকদিগের ব্যবস্থা হইতে পারে 
না। আতপ তওুলেও বলকারক পদার্থ আছে, তাহা। দুর্বল ব্যক্তিদিগে 
দ্বারা জীর্ণ হওয়া স্ুকঠিন। "এইজন্য অনেক সময়ে ইহা দ্বারা উদরাম? 
জন্বিয়া থাকে । 
স্ীলোক্ষেরা যখন বিধবা হন, তখন তাহার। আতপ তঙুল গরিপা+ 
করিতে পাবেন, কিন্ত স্ধবকালীন সন্তানাদি গ্রদব ও অন্যান্ত কারণ 
শরীরের দুর্বলতাবশত; তাহাতে অশন্ত হইয়া থাকেন। এই নিঠি" 
থে সাধকের! সংনারে অবস্থিতি করিয়। সাংসারিক ও পারিবারিক কা 
কলাপ রক্ষা করিয়া ঈশ্বর চিন্ত। কৰিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তীহাদের নেইজন্য 
আতপতগুঁলাদি তক্ষণ করা অবিধি। এ অবস্থায় যেন শক্তি, তেসনি 
আহার, তেমনি কার্ধা, তেমনি উপাসনা এবং তেমনি বস্তু লাভ হর! 


সাক যখন বাস্তবিক ঈশ্বর লাভের জন্য মনোনিবেশ করেন, তখন তাহার 
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ম*সারিক ও পারিবারিক কার্যে তাদৃশ অবস্থা থাকে ন! বা থাকিতে 
পারে নাঃ স্ৃতরাং শরীরে কথঞ্চিৎ বলাধান হয়। তখন কিঞ্চিৎ বল- 
কারক আহার ভক্ষণ করিয়াও জীর্ণ করিতে পারেন । 

সাধক যে পর্যন্ত পিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইতে না পারেন, নে পর্যান্ত 

 কাধ্য থাকে । কাধ্য থাকিলেই বলক্ষয় হয়, স্তরাং আহারের প্রয়োজন 

হইয়। থাকে । সিদ্ধ হইলে শারীরিক কাধ্যের হাস হয় এবং আহারেও 
অবশ প্রয়োজন থাকে না। এইজন্য সি্ধপুরুষেরা ফল মূল বা গলিত 
পর্রাদি ভক্ষণ করিয়। অক্েশে দিনযাপন করিতে পারেন। 

যখন নিত্যানন্দদেব ধশ্মপ্রচার করেন, তখন তিনি সাধক-প্রবর্তূদের 
ব্িয়াছিলেন যে, “মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী স্্বীর কোল, বোল 
হরিবোল)” ইহার অর্থ কি? দেশ কাল পাত্রের প্রতি লক্ষা রাখিয়। তিনি 
এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ভূল নাই । তিনি নিজে সন্গাসী হইযা- 
ছিলেন, তথাপি তাহার উপদেশ সাংসারিক ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে । 

নিত্যানন্দের এই কথা দ্বারা জীবের যানপিক এবং শারীরিক ভাব 
বঝাইভেছে। সাংসারীদিগকে সংসার ছাড়িতে বলিলে, তাহারা শমন 
ভবন জ্ঞান করিয়া থাকেন । স্্ী-পুত্র ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ বোধ না হইলে 
তাহাদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে আশঙ্কিত হইবেন কেন? এমন অবস্থায় 
বৈরাগ্যভাব অবলগ্কন করিতে বলিলে, মনের মন্তকে অশনি নিপতন 
হইয়। তাহাকে একেবারে অকর্শণ্য করিয়া! ফেলিবে । সুচতুর নিতাইচাদ 
মেঠজন্য কৌশল করিয়া মনের প্রকৃতি রক্ষা করিবার জন্বা সংসারে 
অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন । “মাগুর মাছের ঝোল” 
উল্লেখ করিয়া লঘু আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেকে অবগত 
আছেন যে, নিরামিষ ভক্ষণে উদরাময় হয়, কারণ দুর্বাল পকাশয়ে 
বণকারক দ্রব্য জীর্ণ হইতে পারে না । এ স্থানে জিজ্ঞান্ত হইবে যে, উদ্ভিদ 
পদার্থের মধ্যে এমন কি কোন দ্রব্য নাই, যাহা! মতস্য ব্যতীত ব্যবহৃত 
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হইতে গারে? তাহার অভাব নাই দতা কিন্তু উত্তি হউতে সদ 
এবং বকা ভব প্রস্থত হওয়া হকটিন, তাহা আয়াসসাধা বাগান 
সামানত্ তঙুনে কি ুন্দররপে শক্তিহীন করা হইছে! আনত 

তুলে বে পরিমাণে কাঁধাবান পদার্থ থাকে, সিদ্ধ তঙুলে তাহার এক- 
চতুর্থাংশও নাই। ইহা দীর্ঘকাল রাখিয়া বাবহার করিলে তবে উদৰে 
সহ হইয়া থাকে | কথিত হইয়াছে যে, দুগ্ধ শতকরা ৪ ভাগ নাইট্রোজেন 
আছে, ইহাও অনেক স্থলে বাবহার করিবার উপায় নাই। যে স্থানে 
ইহাদ্বারা উদরাময় হয়, সেই স্থলে মতস্তের ঝোল ব্যবস্থা করিলে তা 
জীর্ণ হইয়া থাকে । এই কারণে অনুমান করা যায় যে, ইহাদের ব্গকারক 
শক্তি অধিক নহে। 

সাধকদিগের আহারের বিধি নিরূপণ করিতে হইলে দৃষ্ট হয় ষে, যাহ! 
ভক্ষণ করিলে মনের বিকার এবং উদরের পীড়া উপস্থিত না হয়, তাহাই 
ভোজন করা কর্তব্য। মন যগ্যপি বিকৃত হয়, তাহ। হইলে সমস্ত সসাযুবুদ 
বিশেষতঃ পাকাশয় প্রদেশস্থ স্ীযু উগ্রভাবাপন্ন হইয়া উদরাময্ম উৎপাদন 
করিবে এবং ভুক্ত পদার্থ পাকাশয়ে অজীণাবস্থার থাকিলে তদ্দার। মন 
চঞ্চল হইয়া আমিবে। মনের স্থৈধ্যভাব সংরক্ষা করা সাধকের প্রধান 
উদ্দেশ্ট, এ কথাটা স্মরণ রাখিয়া সকলের কাধা করা! আবশ্তক | 

যগ্যগি এই নিয়মে পরিচালিত হওয়া যায়, তাহ। হইলে থে বাক্তি যে 
দেশে নেরূপ আহার দ্বার৷ দেহ-মন স্বভাবে রাখিয়া ঈশ্বরচিন্তায় মনঃসংঘম 
করিতে পারিবেন, তাহাই ভাহার সম্বন্ধে বিধি। 

নিত্যানন্দদেব যে সময়ে প্রচার কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখনকার 
লোকেরা ষে প্রকার স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন, তিনি তদনুষাঘ্ী বাবস্থ। করিতে 
বাধ্য হইফাছিলেন। বাঁন্তবিক কথা এই যে, রজন্তমে। ভাবে দিনযাপন 
করিলে যখন ঈশ্বরলাভ একেবারেই হইতে পারে না, তিনি তঙ্গিমিত 
রজোগুণের লঘুভাবে থাকিবার বিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন । কোনমণে 
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ঈশ্বরের নাম যাহাতে লোকে অবলম্বন করিতে পারে, ইহাই তাহার 
উদ্দেন্ঠ ছিল। তিনি জানিতেন যে, একবার নাম রস শরীরে প্রবেশ 
করিলে নামের গুণে যাহা করিতে হয়, তাহা আপনি হইয়| যাইবে 1. 
প্রভু রামকৃষ্চদেব কহিয়াছিলেন যে, নিত্যানন্দ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে দুইটী ভাব ছিল। বাহিরের ভাব তাহার কথায়ই প্রকাশ 
পাইতেছে কিন্ত আভ্যন্তরিক ভাব এই, জীব যখন হরি নাম করিতে 
করিতে নয়নধারায় আর্দ্র হইয়া ভাবাবেশে ভূতলে গড়াগড়ি দিবে, 
তখনই তাহার জীবন সার্থক হইবে। মাগুর মাছের ঝোল অর্থে 
চক্ষের জল এবং যুবতী স্ত্রীর কোল অর্থে পৃথিবী বুঝাইয়! থাকে। 

রামরু্ণ প্রভু বর্তমান কালের অবস্থা দ্েখিয়।৷ নিদিষ্ট আহারের 
বাবস্থা করেন নাই। কারণ এই বিরুত সময়ে তিনি ষ্যপি কোন 
প্রকার বিধি প্রচলিত করিতেন, তাহা হইলে কেহই তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিতে পারিত না। একব্যক্তি কুট ভক্ষণ করিয়া তাহার নিকট 
গমন করিয়াছিলেন। তিনি তীহাকে সশঙ্কিতচিত্তযুক্ত দেখিয়া কহিয়া- 
ছিলেন, “তুমি উদরাময় রোগে ক্লেশ পাইতেছ, শুনিয়াছি কুকুটের ঝোল 
ভক্ষণ করিলে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।” সেই ব্যক্তি আর নিজ ভাঁব 
সম্ধরণ করিতে পারিলেন না, অমনি রোদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “প্রভু ! 
এত দয়। না হইলে আমরা আপনার সম্মুখে কি আসিতে পারিতাম ? 
আপনি যাহা আজ্ঞ। করিলেন, আমি তাহা অদ্য ভক্ষণ করিয়াছি ।” 


, ১৪১। যেমন ভিজে কাঠ অগ্নির সংযোগে ক্রমে রস- 
হীন হয়, তেমনই যে কেহ ঈশ্বরকে ডাকে, তাহার কামিনী- 
কাঞ্চন রস আপনি শুকাইয়া আইসে। রস শুকাইয়া পরে 
ঈশ্বর চিন্তা! করিবার জন্য যে অভিপ্রায় করে, তাহার তাহা 
কখনই হইবার নহে, কারণ সময় কোথায়? 


৩৬৮. তত্ব-প্রকাশিকা 


১৪২। যেমন ম্যালেরিয়া! রোগীর জর পরিপাঁক পাইবার 
পূর্ব কুইনাইন, দিয়! রোগের ক্রম নিবারণ করা যায়, তা ন! 
করিলে রোগী ক্রমে দূর্বল হইয়া পড়িলে তখন উভয় সঙ্কটে 
পড়িতে হয়। সেইরূপ হরিনামরূপ কুইনাইন কামিনীকাঞ্চন- 
রূপ ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীর পক্ষে উহা রোগ সত্বেই ব্যবস্থা 
হইয়া থাকে । 

১৪৩। অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারেই হউক, পড়িতে 
পারিলেই অমর হওয়। যায়। 

১৪৪। যেমন লৌহ পরশমণি স্পর্শে সোনা এ 
হইবে। 

১৪৫। ঘখন কোথাও আগুন লাগে, তখন জীবন্ত বড় 
গাছগুলি পধ্যন্ত পুডিয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তিতে 
সকলই সম্ভবে । 

এই নিমিত্তই প্রভু বর্তমান কালে আহারের ব্যবস্থ। করেন নাই । 
তিনি বলিতেন, ঈশ্বরের নাম লইলে নাদের গুণে যাহ! হইবার আপনি 
হইবে। আমর! দেখিয়াছি, যে সকল ব্যাক্তি অথাদ্য ভক্ষণ করিত এবং 
কস্থানে গতি 'বিধি করিত, সে সকল ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় কু-অভ্যস- 
সমূহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 

প্রভু কখন এমন কথা কহিতেন না] যে, যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
চিরকাল করিবে । তিনি বলিতেন)- 

১৪৬। যগ্পি কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছ! হয়, তাহা 
কখন বাস্তবিক আহার করিতে হয় এবং কখন বিচার করিয়। 
দেখিতে হয় । 


ঈশ্বর লাভ ৩৬৯ 


এই উপদেশের দৃষ্াস্তের স্বরূপ আমরা প্রন্থুর একটা নিজ ঘটনা এই 
স্থানে প্রদান করিলাম । একদা প্রভু বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে তাহার 
মনে হইল যে, লোকে গোমাংস কিরূপে ভক্ষণ করিয়া থাকে । ভাবিতে 
ভাবিতে গোমাংদ ভক্ষণ করিবার জন্ত তাহার অতিশয় স্পৃহা জন্মিল। 
তিনি নানাবিধ চিন্তার পর গঙ্গাতীরে যাইয়। দেখিলেন যে, একটা মৃত 
বাছুব পড়িয়া আছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপবেশনপূর্ববক মনে 
মনে আপনাকে কুকুরব্ূপে পরিণত করিয়া & মৃত বাঁছুরটী ভক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । কিঘৎকাল পরে মনে মনে শান্তি আমিল, গোমাংসের দিকে 
আর'মন ধাবিত হইল না। তিনি বলিঘ্বাছেন;_ 

১৪৭। সকল সাধ কখন কাহারও পূর্ণ হইবার উপায় 
নাই, কিন্তু সাধ থাঁকিলে ঈশ্বর লাভ হইবারও নহে । এই 
জন্যা সাধ মিটাইয়া! লওয়া কর্তব্য। বিচাঁরে উহা মিটাইয়! 
লইলেও সঙ্কল্প দূর হয়। 

১৪৮। যে আহার দ্বারা মন চঞ্চল না হয়, সেই 
আহারই বিধি। 

স্থানের ধন্মানুমারে মনের ভাব পরিবন্তিত হয়। যেমন, দুর্গন্বময় 
স্থানে বাম করিলে মন সম্কুচিত হইয়া যায় এবং ফুলবাগানে মনের 
প্রফল্পতা জন্মে । যেমন দেবালয়ে বসিয়। থাকিলে মনে ঈশ্বরের ভাব উদয় 
ভর, সেইরূপ সংসারের ভিতরে কেবল সাংসারিক ভাবই আসিয়া থাকে। 

যেমন ভোজ্য পদার্থ দ্বারা দেহের বলাধান হইয়। মনের সমতা রক্ষা 
করে, বাসস্থান সম্বন্ধেও তদ্রপ। যেস্থানে বান করা যায়, সেই স্থানের 
ধন্মান্ুসারে দেহের কাধ্য হইয়া থাকে, স্থৃতরাং দৈহিক কাধ্যবিশেষে 
মনের অবস্থান্তর সংঘটিত হয়। এইজন্য সাধকদিগের বাসস্থান নির্ণর 
কর! সাধনের প্রথম কাধ্য। 


৩৭০ . তত্ব-প্রকাশিক। 


_. মনুষ্বেরা স্বভাবত; পরিজন ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পরিবেটিত হই 
সংসার সংগঠনপূর্বক অবস্থিতি করিয়! থাকে? এই প্রকার বিবিধ পরিবার 
একত্রিত হইয়া যখন একস্থানে বাস করে, তখন তাহাকে গ্রাম কিছ 
নগর বলে। পরিবার বেষ্টিত হইয়া নগরে বাস করিলে সাধকদিগের 
আত্মোন্নুতি পক্ষে আনুকূল্য হয় কি না, তাহা এইস্থানে বিবেচিত হইভেছে। 

এই প্রস্তাব মীমাংসা করিতে হইলে নিয়লিখিত বিবিধ রঙ্গের 
অবতরণ করা আবশ্যক ৷ 

১ম-মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ কি? 

২য-দেহের সহিত বাহক পদার্থাদির সম্বন্ধ নির্গয়। 

৩য়__সংসার এবং লোকালয় দ্বারা দেহ ও মনের কোন প্রকার বিন 
সংঘটিত হইবার সম্ভাবন| আছে কি না? 

ওর্ঘ__সাধকদিগের বাসস্থান সঙ্থন্ধে সাধুদিগের অভিপ্রায়। 

১ম__মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ কি? 

আমর! ইতিপূর্ত্বে বলিয়াছি যে, মস্তিষ্কের কাধ্যসমূহের সমষ্টির নাম 
মন এবং ইহার প্রবদ্ধিতাঙ্গ মেরুমজ্জ! হইতে স্াযুবন্দ উখিত হইয়া দেহের 
কার্য সাধন করিয়া থাকে । এই নিমিত্ত দেহের সহিত মনের বিংশ 
বাধ্যবাধকতা আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । মন বিকৃত হইলে 
দেহও বিকৃত হয় এবং দেহের কোন স্থানে অস্বাভাবিক ঘটনা হইলে 
মনের সমতা বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়। যেন কোন পারিবারিক কিছ! 
. বৈষয়িক দুর্ঘটনা হইলে মনে অশান্তি উপস্থিত হয়। তখন আহার 
বিহার অথব। দৈহিক কার্ধয বিপর্যায় করিবার হেতু কে? মনকেই দেখ। 
যাইতেছে । কিন্তু যছ্পি শরীরের কোন স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা 
হইলে যে যন্ত্রণা উপলব্ধি" হইয়। থাকে, তাহার কারণ কাহাকে কহা 
যাইবে? এস্থানে দেহই মনবিচ্ছিনের কারণ। অতএব মন এবং দেহ 
উভয়ে উভয়ের আশ্রিত বলিয়৷ সাব্যস্থ হইতেছে। 


 ঈশ্বর.লাত "৩৭১ 

হয়--দেহের সহিত বাহক পদার্থদিগের সন্বন্ধ নির্ণয় 

মন যগ্কপি দেহের আশ্রিত হয়, তাহা হইলে যে কোন কারণে 
দৈহিক সমতা! বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা নিবারণ করা কর্তব্য । 

যে পদার্থের যে ধর্ম, সেই পদার্থ অন্য পদার্থকে আপন গুণাশয় প্রদান 
করিয়া থাকে । দেই, স্থুল বা জড়পদার্থ। ইহা জড়পদার্থের মধ্যে 
অবস্থিতি করিতেছে, স্থতরাং তাহাদের পরস্পর কার্ধ্য সন্ধে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা আবশ্তক । 

দেহের সহিত বাহা জগতের সম্বন্ধ নির্ণনন কর! অতি দুরূহ ব্যাপার । 
কারণ আমাদের চতুদ্দিকে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই 
আপন কাধ্য করিতেছে । জড়পদার্থদিগকে যথা নিয়মে ব্যক্ত করিতে 
হইলে প্রথমেই বাযুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইহা আমাদের চতুর্দিকে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। সুতরাং ইহার সহিত দেহের প্রথম সন্বন্ধ 
তদ্পরে উ্দৃস্থিত সুরধা, চন্ত্র ও নক্ষত্রনিচয় এবং নিম্নে পৃথিবী দৃষ্ট হইবে। 

বাযু বাম্পীয় পদার্থ। ইহার প্রকুতাবস্থ। কি তাহ! বলা যায় না) 
»* পরীক্ষ। দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইহা দ্বিবিধ বাষ্পদ্বার৷ সংগঠিত ষথা__ 
অক্সিজেন ৭ এবং নাইট্রোজেন !| এই বাপ্পদ্বয় ২১ এবং ৭৯ ভাগে 
অবস্থিতি করে । 





* জড়ণাস্ত্রে কখিত হইয়।ছে যে, পদার্থের উত্তাপে এবং তাহার অভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । যথা উত্তাপ প্রয়োগে বাষ্প এবং শৈতোৎপাঁদনে তরল ও কঠিনাকারে 
গরিইত হয়। জলের দৃষ্টান্তে তাহা প্রদশিত হইয়াছে। 

+ অক্সিজেন বাম্প দ্বার পৃথিবীর প্রায় সমূদায় পদার্থ দগ্ধীতৃত হইয়া থাকে । দাহন 
কাধ্য করা এই পদার্থের বিশেষ ধর্পা | কাষ্ঠাদি, প্রদীপ, গ্যাস কিন্বা গৃহাদি যখন অগ্রিময় 
হইয়া থাকে, তথন এই অকৃমিজেনই তাহার কারণ । 

1 উহা দ্বার দাহন কার্ধ্য স্থগিত হইয়। থাকে । নাইট্জেন বাম্প বিষাক্ত নহে । 
যেমন উষ্ণ জলে শীতল জল মিশ্রিত ন1 করিলে শরীরে সহা হয় না, সেই প্রকার অক্সি- 





৩৭২" তত্ব-প্রকাশিক। 


আমরা স্থানাস্তরে বলিয়াছি যে, দেহের কৃষবর্ণ বা শিরা 
শোণিত (%971085$ 1০০) পরিশুদ্ধ করিবার জন্ অকৃসিজেনের 
প্রয়োজন । এই কার্ধয বক্ষাগহবরে ফুসফুস্‌ (1085 ) মধ্যে সাধিত হইয়া 
থাকে । শিরাস্থিত শোণিতে অঙ্গারাংশ মিশ্রিত থাকে । খন বিশদ 
শোণিত শরীরে প্রবাহিত হইয়া কাধ্য করিতে থাকে, তখন নানাস্থান 
হইতে ক্লেদাদি মমভিবাহারে লইয়া পুনরায় ফুসফুসে সমাগত হইয়া 
বাযুর অকৃসিজেনের দ্বারা অঙ্গার বিবজ্জিত হয়। অঙ্গার অকৃসিজেন- 
ঘটিত এক প্রকার বান্পীয় পদার্থে পরিণত হইয়া প্রশ্বাস বায়ুর সহিত 
ভূবায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়। যায়। ইহাকে কার্ধ্বনিক আ্যান্হাইড়াইড (08 
70710 817070745) বলে। অতএব দেহের সহিত বায়ুর এই 
কার্্যকেই বিশেষ সম্বন্ধ বলিতে হইবে। 

অনেকে বাযুস্থিত অক্সিজেনকে এই নিমিত্ত প্রাণবায়ু ( ৬15] ৪) 
বলিয়া উল্লেখ করেন, কারণ ইহার হ্বাসতা জন্মিলে শিরাস্থিত শোণিত 
অপরিষ্কৃত থাকা বশতঃ প্রাণীগণ তৎক্ষণাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অচেতন এবং 
সময়াস্তরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়! থাকে । যে যে কারণে বায়ু বিরৃত 
হইয়া থাকে, তাহ। অবগত না'হইলে সর্ধসময়ে মৃত্যু না হউক, স্থাস্থা- 
ভঙ্গের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সুতরাং মাধকদিগের সাধনভষ্ট হইয়া যায়। 

ভূবায়ুতে স্বভাবতঃ কার্বনিক ত্যান্হাইড্াইড ও জলীয় বাষ্প মিশ্রিত 
থাকে । এতছ্বাতীত যে স্থানে যে প্রকার কাধ্য হয়, সে স্থানে সেই 
প্রকার ভ্রুব্য মিশিত থাকিবার সম্ভাবনা । যথা প্রবল বায়ু বহনকাণে 





জেনের পরবলা খব্ব করিবার জন্ত নাইট্রোজেন চর পঞ্চমাংশে শিশিত আছে । অক- 
সিজেন এ প্রকারে মিশ্রিত না হইলে আমর] কেহ এক মুহূর্তও জীবিত থাকিতে পারিতাম 
না। কারণ পদার্থদিগের সহিত সংযোগ সম্বন্ধে অক্সিজেনের এ প্রকার তীক্ষ শত 
আছে যে, বায়ুতে একথও কাগজ যেরূপ দগ্ধ হইয়। যায়, সেই প্রকার ইহাতে লৌহ পরাস্ত 
তশ্ীকৃত হইয়! থাকে । 


ঈশ্বর লাভ "৩৭৩ 


ভূবাযুতে ক্ষত কষত্র বালুকা এবং কাষ্ঠকণা কিন্বা স্ব ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি 
্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । কোথাও বা জীবজন্ত কিন্বা উত্তিদাদি বিকৃত- 
জনিত তদুছুত নানাবিধ বাষ্প মিশ্রিত হয় এবং যে স্থানে কাঠ কিনব 
কয়ল| দগ্ধ করা যায়, তথায় প্রাণীর প্রশ্বাসবাযুস্থিত কার্নিক ত্যান্‌- 
হাইড্রাইড ব্যতীত ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হইয়! থাকে । 

নগরের বিশেষতঃ গৃহের ভূবাফু সেইজন্য বিশ্তুদ্ধ নহে। ইহাতে 
আবশ্যকীয় পরিমাণ অকৃসিজেনের স্বল্পতা জন্মে এবং তদৃস্থানে দুষিত 
বাষ্প ও মল-মুত্রাদি বিকৃত হইয়া নানাপ্রকার আন্ুবীক্ষণিক কীটাদি 
উৎপন্ন হইয়া স্বাস্থাভঙ্গের কারণ হইয়! থাকে । 

ধে সকল অস্থাস্থ্াকর পদার্থ এইন্দপে বাযুর সহিত মিশ্রিত হইমা 
ইভাঁকে কলুষিত করিয়া ফেলে, তন্মধ্যে কার্বনিক আযান্হাইড্রাইভ সর্বব- 
প্রধান বলিয়া বিবেচনা! করা যায়। কারণ এই পদার্থ নানা কারণে 
অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রত্যহ জন্মিয়া থাকে। প্রাণীদিগের প্রশ্বাসে, 
আহারাঁয় পদার্থ প্রস্থ তকালে, বাম্প সন্বন্ধীঘ্ বিবিধ কাধ্যের জন্য কাষ্ঠ 
কিন্বা কযলাদি দাহন হইলে, রজনীযোগে প্রদীপ ও গ্যাসের আলোকাদি 
হজে, স্বরাদির উৎসেচনাবস্থায় এবং ধৃমপানকালীন ইহা অপরিগিত 
পরিমাণে উৎপন্ন হয় । 

পরীক্ষ। দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ভূবাযুতে যগ্যপি সহস্র ভাগে ৪০৪ 
ভাগ কার্ধনিক ত্যান্হাইড্রাইড বাষ্প অবস্থিতি করে, তাহা হইলে সে 
বায় দ্বার| বিশেষ বিস্ব সংঘটিত হইতে পারে না, কিন্তু ইহা ১০৫ হইতে 
২০ ভাগ পথ্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তদ্বারা সথচারুরূপে শোণিত শুদ্ধ না হওয়ায় 
কষ্ণবর্ণ শোণিত মন্তিষ্কস্তরে প্রবেশ করিয়া! শিরঃপীড়া উপস্থিত করিয়া 
থাকে। কাহার শরীরে এত অধিক পরিমাণে অঙ্গার বাম্প সহা ন! হইয়া 
এমন কি ১০৫ হইতে ৩ ভাগ দ্বারা শিরঃপীড়া হইয়াছে। যখন এই বাষ্প 
৫০ হইতে ১০০ ভাগে উৎপন্ন হয়, তখন জীবন নাশের সম্পর্ণ সম্ঞাবনা ॥ 


৩৭৪" তত্ব-প্রকাশিকা 


কার্ধনিক আান্হাই ড্রাইভ বাস্প বিষাক্ত ধর্ু্ত নহে, কিন্ত ইহা 
আর এক প্রকার বাপ আছে, যাহাকে কার্কানিক অক্সাইড (ছো. 
৮০1০ ০১:0৩) কহে, ইহা অতিশয় বিষাক্ত বাচ্প। ময়রাদিগের 
ছলাতে যে নীলাভাযুক্ত শিখা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই বাপ ধারা 


হইয়া থাকে 


যেমন জলমগ্র হইলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া জীবন বিনষ্ট হয়, কার্বনিক 
আন্হাইডাইড বাপ দ্বারাও সেই প্রকারে মৃত্যু হইয়া থাকে । অনেকের 
বোধ হয় স্মরণ হইতে পারে, কোন কোন সময়ে খুনীর! হত্যার পর কপ 
মধ্ো অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। পুলিশ কর্মচারীরা সহসা তয়াধো 
প্রবেশ করিয়া সময়ে সময়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত 
কৃপে একটী দীপ নিমজ্জিত করিয়া পরীক্ষা করিবার প্রণালী প্রচলিত 
আছে। দীপ যদ্যপি নির্ববাণ হয়া ন| যায়, তাহা হইলে উহা নিরাপদ 
বলিয়৷ বিবেচিত হয়, কিন্তু দীপশিথা নির্ববাণ হইয়া যাইলে যে পর্যাস্ত 
উহা পুনর্বার রক্ষা না হয়, সে পর্যান্ত কৃপমধ্যে চুণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। 

পণ্ডিতের এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রস্থাসে 
প্রতি ঘণ্টায় ৭ বর্গ ফিট' কার্কনিক আ্যান্হাইড্রাইড বহির্গত হইয়া 
খাকে। ২৪ ঘণ্টায় ১৬৮ বর্গফিট হইবে । ইহা যগ্পি অঙ্গারে পরিণত 
করা যায়, তাহা হইলে প্রায় অর্ধসের পরিমিত হয়। পুরুষ অপেক্ষা 
স্বীজাতি এবং তাহা হইতে বালকবালিকাদিগের 'প্রশ্থাসে ইহার 
পরিমাণের নৃনতা। হইয়। থাকে । যাহা হউক, এই অসীম পরি: " 
কার্কনিক আযান্হাইড্রাইড পূর্ববো্ত নানা কারণে বায়ুতে সঞ্চিত হইয়া 
যাইতেছে, তথাপি কি জন প্রাণীগণ অগ্যাপি জীবিত রহিয়াছে? 

বিশ্ববিধাতার কি অনির্বচনীয় কৌশল, কি অত্যাশ্তধ্য স্ুশৃঙ্খলমম্পন্ 
কার্ধাপ্রণালী যে, এই কার্নিক আ্যান্হাইড্রাইড উদ্ভিদ্দিগের জীবন 
সঙ 'গবহ ভাঙার পবিবর্ধনের জন্য তিনি অদ্বিতীয় উপায় করিয়া | 


ঈশ্বর লাভ * ৩৭৫ 


রাখিয়াছেন! তাহার! সুর্ধোভতাপে এ বাষ্প বিসমাসিত করিয়। অঙ্গার 
এবং অক্সিজেনে স্বতন্ত্র করিয়া! ফেলে। অঙ্গার তাহাদের গঠনের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হয় এবং অকৃসিজন পুনর্ববার ভূবাযুতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুর সমত! 
রক্ষ। করিয়া থাকে * | 

অরণ্য বা কানন অপেক্ষা নগর বা জনস্থান বিশেষ উষ্ণ । এস্থানে 
বায়ু অপেক্ষাক্কত বিকীর্ণ ভাবাপন্ন, স্থতরাং উহা কাননের শীতল বায়ু 
দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া পুনব্বার কাননের বৃক্ষাদদি দ্বারা শুদ্ধভাব লাভ 
করিয়। থাকে। বাঁঘুর সমীগমন্থুলভ স্থানই শীঘ্ব পরিষ্কৃত হয় কিন্ত নগর 
মধ্যে উচ্চ অট্টালিকা এবং গৃহের দ্বার বদ্ধ থাক প্রযুক্ত সর্ধত্রে স্থচার- 
রূপে বাষুর গতি-বিধি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং এই স্থানের অধিবাসী- 
পিগের দেহ সর্বদাই রোগের আগার হইয় থাকে। 

সধ্য, চক্র, নক্ষত্রাদি এবং পৃথিবীর সহিত আমাদের নানাপ্রকার সম্থন্ধ 
আছে। বায়ুর সহিত যে সকল সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে, তাহাতে সুষ্য ৭ 
একমাত্র আদি এবং প্রধান কারণ বলিয় সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। 


* কথিত হইল যে, উদ্ভিদ দিগের দ্বারা কা্র্বনিক আন্হাইড্র।ইড বাষ্প সৃষ্যোত্তাীপে 
বিগ্রি হইয়া! থাকে | ইহা দ্বারা এই অনুমিত হইতেছে যে, রজনীযোগে যে সকল স্থানে 
সুযা অদৃষ্ত হয়, গে স্থানের বাযুর বিশুদ্ধতা রক্ষা হইতে পারে না। ইহা! সত্যাকথা বটে 
কিন্তু জগ্নৎপতির নিয়মের ইয়ন্তা কে করিবে? পৃথিবী এককালে সুধ্শূন্ হয় না। এক 
স্থানে রজনী এবং আর এক স্থানে দিবস। যে স্থানে শুধ্যোদয় হয়, সে স্থান উত্তপ্ত থাকে, 
সত৪ং তথাকার বায়ু বিকীর্ণাবস্থ। প্রাপ্ত হয়। বারু বিকীর্ণ হইলে ইহার লঘুভ!র হয়, 
এইজন্য* উদ্ধে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং পার্বস্থিত শীতল বারু সেই স্থান অধিকার করিবার 
জন্য মমাগত হয়| যে বায়ু যে পরিমাণে বিকী্ণ হইবে, মেই স্থানে দেই পরিমাণে শীতল 
বাযু উপস্থিত হইবে। বায়ুর এই পরিবর্তনকে বাতাস কহে। যে স্থানে অগ্রৎগাত হয়, 
স্থানে আনুষঙ্গিক প্রবল বাযুর উপস্থিত থাক সকলেরই জ্ঞাত বিষয়। এইরূপে পৃথিবীর 
সর্ধত্রেই বারুর গতিবিধি দ্বারা ইহার সমত। বা পরিশুদ্ধতা সংরক্ষিত হইয়া থাকে ! 

+ পুর্ব প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, বলের আদি-কা রণ সুষ্য 


৩৭৬" তত্ব-প্রকাশিকা 


চন্দের সহিত আমাদের দৈহিক জলীয়াংশের বিশেষ ঘণিঠ সস 
আছে। যদিও পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের তাহা অস্বীকার ক 
কিন্তু আমাদের দেশে ইহাই চিরপ্রচলিত অভিপ্রায়। 

অন্যন্য নক্ষত্রের সহিত আমাদের যে কি প্রকৃত সব, তাহ 
নিশ্চয়তা নাই। তবে গ্রহদিগের ফলাফল জন্সপত্জিক! রা অনের 


সময়ে নির্ণ়্ করা যাঁয়। 

পৃথিবীর যে স্থানে যে প্রকার পদার্থের আধিক্যতা জয়ে, মেট 
স্থানের অধিবাসীরা সেইরূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকে । ইহা দেশ কান 
পাত্র বর্ণনাকালীন কথিত হইমাছে। ূ 

ওয়-সংসার এবং লোকালয় দ্বারা দেহ ও মনের কোন প্রকার 
বিদ্ন সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? 

দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শনকালীন যাহা বর্ধিত হইয়াছে, তদ্বার। এই 
প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়া থাইবে কিন্তু তাহা! বাতীত অন্য- 
কারণও আছে। 

সংসার বলিলে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগবী, সী, পুত্র, আত্মীয়, কুট, 
প্রতিবামী ও গার্স্থ জন্তদিগকে বুঝাইয়া থাকে । এইরূপ সংসারের 
সমষ্টিকে লোকালর বলে। 

সংসারে ধাহারা বাস বরেন, তাহার। পরস্পরের সহায়তাকাজ্জী ন; 
হইলে সেস্ানে তাহাদের অবস্থিতি করিবার অধিকার থাকে না, এই 
নিথিত্ত প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাহাযোর জন্া সর্কাদ। প্রস্তুত থাকি ; 
হয়। পিতা মাতা সন্তানের সাহাধ্ার্থ কা়মনোবাক্যে লালন “লন 
করেন, পুত্র কন্ঠারা পিতা মাতার প্রতিও তন্রপ করিতেছে। স্বামী 
স্ত্রীর জন্য ব্যতিব্য্ত, স্ত্রীও পতির কাধ্যে আত্মসমর্পন করিয়৷ দেয় এবং 
প্রতিবাসীরা প্রতিবাসীর আশ্রয়দাতা; সংসারে মনুস্মুদিগের সচরাচর 
এই অবস্থা । 


বেন, 


ঈশ্বর লাভ "৬৭৭ 


পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনের সহিত দেহের পূর্ণ সম্বন্ধ আছে । 
কোন কার্যে মনোনিবেশ না হইলে, দেহের দ্বারা তাহা সাধিত হইতে 
পারে না। সাংসারিক লোককে যখন এত কার্য করিতে হইবে, তখন 
তাহার মনও সেই পরিমাণে তাহাতে লিপ্ত হইয়া যাইবে । আবার দেহ 
দ্বারা যখন কার্ধয হইয়া থাকে, তখন বলক্ষয় হয়; বলক্ষয় হইলে সাধারণ 
দৌর্বল্য উপস্থিত হয়, সুতরাং মন্তিষণও তদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মনের 
শক্তিহীনত| জন্মায়। এইরূপে সাংসারিক ব্যক্তিদ্িগের দেহ এবং মূন 
সর্ধদাই দুর্বল হইয়া থাকে । সংসারের অগ্তান্ত ভাব আমরা! ইতিপূর্বে 
অন্তি বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছি । 

ধর্থ__মাধকদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে সাধুদিগের অভিগ্রায়। 

যখন ঘে কোন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য অভিলাষ জন্মে, তখন তাহা' 
দ্বিবিধ গকারে সাধন কর! যায়। মনের দ্বার তাহার স্বল্প এবং দেহের 
দ্বাবা তাহ'র কার্য, অর্থাৎ দেহ মন উভগ্ে একত্রিত ন| হইলে সঙ্কল্পসিত 
কাধ্য পরিসমাপ্ত হইতে পারে না। 

কিন্তু সংসারে আমাদের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে দেহ মন এক 
প্রকার নিজীব হইয়| রহিয়াছে । এই অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তার অনন্ত ধ্যানে 
নিমগ্ন হওয়া দূরে থাক, তাহাতে প্রবেশ করাও সাধ্যাতীত এবং 
এককালে স্বতন্ত্র কথা। মন নাই, সঙ্কল্প করিবে কে? দেহ নাই, 
কাধা করিবে কে? যেমন একস্থানে ছুই পদার্থ থাকিতে পারে না, 
তেমনই এক মনে ছুই সঙ্কল্প হওয়াও অসম্ভব । সাংসারিক ব্যক্তিদিগের 
দেহ মন বিক্রীত হইয়াছে, সৃতরাং তাহাতে তাহাদের আর অধিকার 
নাই ২ এ অবস্থায় অন্য কার্য হইতেই পারে না। 

যগ্কপি কেহ ঈশ্বর লাভ করিতে চাহেন, যদ্যপি কাহার মনে অনন্ত 
চিন্তার জন্য প্রবল বেগের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে উপরের লিখিত 
কারণগুলি এককালে বিনষ্ট করিয়া, দেহ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন 


৩৭৮. তত্ব-প্রকাশিকা 


করা কর্তব্য। তখন যাহা সাধন করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহাই অভি 
সত্বরে সমাধা হইবার সম্তাবনা। এইজন্য প্রভু কহিয়াছেন যে, থান 
করিবে মনে, কোণে এবং বনে”। 

ধ্যান বা ঈশ্বর সাধনের প্রকৃত স্থানই কানন। যে সকল কারণে 
'দেহের স্বাভাবিক কার্ধা-বিশৃঙ্খল সংঘটিত হইতে ন| পারে, তথায় তাহার 
স্থৃবিধ! আছে। তথাকার বায কলুষিত নহে * ও তথায় সাংসারিক 
'কোলাহলের লেশমাত্র শরীরে কিবা মনে সংস্পখিত হইতে পারে না। 
এস্থানে স্বপ্লায়ামে মনের পূর্ণত্ব সংরক্ষিত হইয়া অনন্ত চিন্তায় কৃতকাধয 
হওয়া যায়। এই নিষিত্ত পুরাকাল হইতে অগ্ভাপি যোগীগণ কাননচারী 
হইয়া থাকেন। কাননের অর্থাৎ বৃক্ষরাজী সমাচ্ছাদ্দিত স্থানের, 
শারীরিক স্বচ্ছন্দত| প্রদায়িনী শক্তির উতকর্ষতা সম্বন্ধে বর্তমাঁনকালীন 
বৈজ্ঞানিকেরা এতদূর উপলব্ধি করিঘ্রাছেন যে, ইউরোপীয়গণ উদ্যানে 
অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইলে এমন কি ছুই চারিট৷ পুষ্পের গাছ 
কুটারের সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্ক উদ্যানের সাধ মিটাইয়৷ লন। 

কিন্তু যেমন সকল কাধ্যে দেশ, কাল, পাত্রের প্রাবলা আছে, এ 
সপ্বদ্ধেও তাহা বিচার করা কর্তবা। কারণ, প্রত্যেক সাধকের পক্ষে 
সংসার পরিত্যাগ করা সর্বদময়ে সাধাতীত হইঘ়া থাকে । এইজন্য 
সাধুরা তাহারও স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। 

যে সকল,ব্যক্তি সাধনে স্য প্রবস্তিত হইয়াছেন, তাহাদের যছ্থাপি 
সাংসারিক অর্থাৎ পিতা মাতা! কিনব সর পুত্রাদির মন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া ন! 
থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সংসারে অবস্থান করাই বিধি। 
তাহার! সাংসারিক কাধ্য নিয়মিতরূপে সমাধা করিয়া, “মনে” ঈশ্বর চিন্ত! 


&* কার্ধধনিক ত্যান্হাইড্রাইড এবং কার্ব্বনিক অক্সাইড বলিয়া, যে দুইটা বায় দুষিত 
করিবার বাস্প উল্লিখিত হইয়াছে, তাহী। দ্বারা মনুষ্ঠেরা অচেতনাবস্থা লাভ করে। অনেক 
সময়ে এই ভীব লইয়া সমাধির সহিত গৌলযোগ হইয়া থাকে। 


ঈশ্বর লাভ , ৩৭৯ 


করিতে পাঁরিলে তাহাই যথেষ্ট হইবে। পরে যতই তাহাদের মানসিক 
উন্নতি লাভ হইবে, ততই নিজ্জন স্থান অনিবাধ্য হইয়! উঠিবে। তখন 
দাধক আপনি “কোণে” অর্থাৎ সাময়িক নির্জন স্থানে গমন করিয়া 
ধানে নিমগ্ন হইবেন। অনেকে এই অবস্থায় রজনীযোগে অর্থাৎ যখন 
গৃহ-পরিজনেরা সকলেই নিপ্রিত হইয়া পড়েন, তখন প্রাসাদের 
উপরিভাগে, অথব! কোন নিজ্জন গৃহের দ্বার রুদ্ধপূর্ববক ধ্যান করিয়া 
থাকেন। গৃহীসাধকদিগের নিকট একথা অপ্রকাশ নাই। 


যৎকালে এই অবস্থা! উপস্থিত হয়, তখন সাধকের মনে পূর্ণ 
ঠৈরাঁগ্যের উদ্রেক হয়। কারণ, ঈশ্বর চিন্তার অলৌকিক আনন্দ আস্বাদন 
করিয়া, সংসার গীড়নে তাহা হইতে অবিরত বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে, 
সুতরাং সামর্থবিশেষে দূর স্থানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। 
এই কারণে সাধকের তৃতীর়াবস্থায় “বনে গমন ব্যবস্থা হইয়াছে । 

যেমন, চিকিৎসকেরা রোগীর অবস্থাবিশেষে বিধি প্রান করিয়া 
থাকেন, তেমনই সাধুরাও সাংসারিক ব্যক্তিদিগের জন্য অবস্থামতে 
নানাপ্রকার উপায় নির্ণয় করিয়া দেন! সকল স্থানে উপরোক্ত প্রণালী 
মতে কাধ্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়৷ দেহ মন 
বিনষ্টকারী বিবিধ সাংসারিক কারণ হইতে রক্ষার উপায় স্থির করিয়া 
নিলিপ্ত ভাবে সাধন কাধ্যে নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহাদের পক্ষে স্থান 
বিচারের বিশেষ প্রয়োজন নাই, কিন্তু এপ্রকার ঘটনা অতি দুর্বহ | 
যগ্পি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা হইলে 
সকলই সন্তব কিন্তু তাহা সর্ধত্রে সংযোজন হওয়| যারপরনাই কঠিন 
ব্যাপার । তবে ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা আমাদের চক্ষে ছুট বলিয়া 
প্রতীতি হয়, তাহা তাহার নিকটে নহে। এইজন্য ধাহারা একমনে, 
রক্ত ইচ্ছায়, কপটতা পরিশূন্ত হইয়৷ ভগবৎ কপা-কণা প্রার্থনা করিয়া 
থাকেন, তাহাদের সে আশ! অচিরাৎ পূর্ণ হইয়া থাকে । 


৩৮০ তত্ব-প্রকাশিকা 


সাধক যখন মনস্থির করিয়৷ আপন ইষ্ট চিন্তা করিতে সামর্থা লাভ 
করেন, অথবা একমনে আপন ইঞ্টের পৃজাচ্চন! করিতে কৃতকাধ্য হন, 
তখন তাহার সেই কাধ্যকলাপকে ভক্তি অর্থাৎ সেবা কহা যায়। 

১৪৯। ভক্তি পাঁচ প্রকার ; ১ম আহৈতুকী, ২য় উত্িত, 
তয় জ্ঞান-ভক্তি, ৪র্থ শুদ্ধ-ভক্তি, ৫ম মধুর বা প্রেম-ভক্তি। 

অহৈতুকী বা হেতু শূন্য ভক্তি। যে ভক্ত ভগবান্কে, কেন কি 
কারণে ডাকিয়া থাকেন কিন্বা তাহাকে লাভ করিরাই বাকি ফল হইবে, 
তাহার কারণ অবগত না হইয়া, মন প্রাণ তাহাতে সমর্পণ করিয়া থাকেন, 
তাহার এই প্রকার ভন্তিকে অহৈতৃকী ভক্তি বলে। এই ভক্তি 
কোন ফল কামন! থাকে না। অহৈতুকী ভক্তির প্রধান দৃষ্টান্ত প্রহনাদ। 
প্রহলাদ কাহারও নিকট হরিগুণ শ্রবণ করেন নাই, হরিকে লাভ করিলে 

ভবযন্রণা বিদূরিত হইবে, ছুখনস্কুল সংসারক্ষেত্রে যাওয়া আসা স্থগিত 

হইবে এবং মহামায়ীর করকবলিত হইতে হইবে না, অথব! সংসার বক্ষে 
একচ্ছত্রী রাজচন্তরবন্তী হইয়া পৃথিবীর সুখ সম্তোগের চুড়ান্ত কর! যাইবে, 
এপ্রকার কোন কামনার জন্য, তাহ।র হরিপাদপান্প লাভের আবশ্ঠক। 
চে ও বলিয়া কোন কথার উল্লেখ নাই । তাহার মন হরিগুণ শ্রবণ 

রিতে চাহিত, তিনি সেইজন্য হরি হরি করিয়া বেড়াইতেন ? তাহার 
প্রাণ হরি ভিন্ন কিছুই আপনার বলিয়। বুবিত না ও তাহার ভাঁলব স। 
হরির প্রতিই সম্পূর্ণভাবে ছিল। পিতার ভাড়নার, মাতার রোদনে 
ষগ্ডমার্কের গঞ্জনায়, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবাসীদিগের হিতোপদেশে 
প্রহলাদের হরির প্রতি ভালবাসার অশুতিলপ্রমাণ খর্ব করিতে পারে 
নাই । গ্রহ্লাদের মন প্রাণ হরির পাদপদ্মে এপ্রকার সংলগ্ন হই 
গির়াছিল থে, তাহার আপনার প্রণের প্রতিও মমত। ছিল না। তিনি 
তজ্জন্য হিরণাকশিপুর উপযুর্পরি অত্যাচারগুলি আদরপূর্বক বঙ্ষ-স্থল 
পাতিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


ঈশ্বর লাভ " ৩৮১ 


যখন হিরণাকশিপু প্রহ্নাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হারে 
+হুলাদ! তুই হরিনানটা পরিত্যাগ করিয়। অন্য যে কোন নাম হয়, 
বল্‌! তাহাতে আমার অমত নাই” ভক্তরাজ প্রহলাদ সবিনঘ়ে 
কহিঘাছিলেন, “মহারাজ! আমি কি করিব, আমার ইচ্ছায় আমি 
হরিনাম করি নাই, হরিকে ডাকিব বলিয়! তাহাকে ডাকি নাই, কি 
নি হরির জন্য আমার প্রাণ ধাবিত হয়, তাহার কথা শুনিতে ও 
লতে আমি আত্মহার। হইয়। পড়ি। কি করিব, আমি হরিনাম ছাড়িব 
কি? হরি থে আমার ভিতর-বাহির পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন ।” 

অহৈতুকী ভক্তি অতি ছুল্লপভ। আমরা সামান্য মস্ক, এমন মধুর 
না ভক্তি কি আমাদের অদৃষ্টে সম্ভবে। আমরা ছার সাংসারিক 
এলোভনে প্রতিনিয়ত বিঘৃণিত হইয়। কামিনীর অধরামূত পান, তাহার 

সংস্পর্শ সুখান্তভব এবং কাঞ্চনের চাকুচিক্যজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, 
দন্রযজন্মের সার্থকত| লাভ করিব, আমর] সে সুখ লইব কেন? সে 
স্থের জন্য আমরা ধাবিত হইব কেন? যদ্যপি শ্রাহরির কপ! প্রার্থনা 
ক আবশ্তক জ্ঞান করি, তাহা হইলে কোন কামনা বাতীত সে ভাব 
স্থান গাইবে না। কিনে অধিক ধন হইবে, কিসে দশজনের নিকটে 
সম্মানিত হওয়া যাইবে, কিসে পুন্রাদি লাভ ও সাংসারিক স্থুখ সমৃদ্ধি 
হইবে, বছাপি ঈশ্বর উপাসনা করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল কামনা 
চরিতার্থের জন্তই তীহার অচ্চন। করিতে নিধুক্ত হইব 

আমর। ভাবির। দেখি না যে, “কাচের লোভে হীরক খণ্ড পরিত্যাগ 
করিয়। থাকি। চিটে গুড়ের লোভে যিছরির অপমান করিরা থাকি।” 
অথবা হীরক দেখি নাই, ওলা মিছরির আম্বাদন পাই নাই, তাই 
আমাদের তাহাতে লোভ জন্মাইতে পারে না। 


না 
ক] 
বলি 
বাল 








উহ্ভিত ভক্তি। এই ভক্তিতে ভক্তের মনে সাংসারিক ভাব 
একেবারে থাকিতে পারে না। তিনি আপনার অন্তরের ভাব সব্ধত্রে 
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দেখেন, আপনার অন্তরের কথা সর্ধাত্রে শ্রবণ করেন । যেমন, বেতবন 
দেখে বৃন্দাবন মনে হওয়া, নদী দর্শন করিয়া যমুন। জ্ঞান করা, 
তমালবৃক্ষ দেখিয়। শরীরুষ্ণ জ্ঞান করা। এই সকল লক্ষণ, শ্রীমতি 
কু্দাবনেশ্বরী রাধিকা য়, মহাপ্রসথ প্রচৈতন্যে এবং শ্রীরামরুফদেবে লক্ষিত 
হইত। শ্রীমতি কষ্ণরূপ চিন্ত। করিতে করিতে, সম্মুখে তমালবৃক্ষকে 
দর্শন করিয়া, তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতেন, “কেন নাথ! এখানে 
পরের মত প্দাড়ায়ে আছ? চল চল, কুঞ্চে চল, আমি অর্দ অঞ্চল বিছা ই 
দিব, তুমি উপবেশন করিবে। আমি বুঝিয়াছি, তোমার মনে ভয় 
হইয়াছে! আমার নিকটে আসিতে তোমার মনে আতঙ্গ হইতেছে 
কেন নাথ! ভয় কিসের? প্রবাসে কি কেহ যায় না? তুমি প্রবাসে 
গিয়েছিলে_ তাহাতে ভঘু কি?” কখন কৃষ্ণ চিন্তা করিতে কবিতে 
তিনি আপনাকে শ্রীক্ণ জ্ঞান করিতেন। এইভাব সখীদেরও হই । 
একদ। রাসলালায় শ্রীমতি এবং সমুদর সথীপিগের এই প্রকার ভক্তির 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন সখী আপনার বেণীর অগ্রভাগ ধরিয়: 
অপর সথীকে সম্বোধনপূর্ববক কহিয়াছিলেন, দেখ দেখ আমি কালিয়ের 
দর্প চূর্ণ করিতেছি, কোন সখী তীহার ওডণার প্রান্তভাগ ধারণপূর্ববক 
কহিয়াছিলেন, দেখ দেখ! আমি গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছি! শ্রীচৈতন্য- 
দেবের সময়ে সময়ে এই প্রকার ভক্তির ভাব প্রকাশ পাইত ! প্র 
রামরুষ্ণদেব-এই মর্শে একটী গীত বলিতেন ₹ 

ভাব বুঝিতে নার্লুম রে-_। শ্রীগৌরাঙ্গের ) 

আমর গোরার সঙ্গে থেকে, 

কখন কোন ভাবে থাকেন, 

ভাবে হাসে কাদে ন'চে গায় (কি ভাব রে ) 

বেতবন দেখে বলেন বৃন্দাবন । 

আমরা এই ভক্তি প্রভু রামকুষ্ণদেবে দেখিঘাছি। নহৃবতের 


_ 


ঈশ্বর লাভ 7. ৩৮৩, 


নানাইয়ের শব্ধ শ্রবণ করিয়া তাহার ব্রদ্মশক্তির ভাব উপস্থিত হইত। 
তিনি কহিতেন, সানাইয়ের পৌঁ_এক স্থুর) ইহাকে ব্রন্ধ এবং এ সুর 
হইতে “এত সাধের কাল আমার” বলিয়। যে গান উঠির! থাকে, তাহাকে 
শক্তি কহ] যায়। 

আর একদিন একখানি ট্রামার ছুই তিনখানি ক্যাট টানিয়া লইয়। 
যাইতেছিল। প্রভূ এই ই্রীমারখানি দেখিয়া অমনি ভক্তিপূর্ণ ভাবে 
কহিলেন, আহা! ৷ অবতারেরা এইরূপ । যেমন স্টানার আপনি চলিয়া 
যার এবং এতগুলি বোঝাই নৌকাও সঙ্গে যাইতে পারে। 

জ্ঞানভক্তি। তনজ্ঞান লাভপূর্ধাক যে ভক্তি ভাবের উদ্রেক হয়, 
তাহাকে জ্ঞান-ভক্তি কহে। যেমন, ইনি শ্রীরুষ্ণ। এই কথা শ্রবণ 
করিবামাত্র শ্রীকুঞ্ের বৃত্তান্ত সমুদায় মানসপটে বেন দৃশ্ট হইয়। যায় এবং 
তখনই ভক্তির আবির্ভাব হঘ। অথব| কোন স্কান দিয়া গমন করিবার 
সময় কেহ বলিয়া দিল, এইস্থানে অমুক ঠাকুর আছেন। ঠাকুর সম্বন্ধে 
ভন থাকায় থে ভক্তির কাধা হয়, তাহাকে জ্ঞান-ভক্তি কহা ঘায়। 

জডশাক্মে কথিত হইয়াছে বে, মহাকারণের কারণে উপনীত হইলে, 
বেমন জড় জগতে সমুদায় দৃশ্য বা অদৃশ্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে 
এক মহাশক্তির জ্ঞান লাভ কর! বায় এবং তদবস্থায় প্রত্যেক পদার্থকেই 
সেই অভাশক্তির অবস্থান্তর বলিয়া! উপলদ্ধি হয়, সেই প্রকার ত্রদ্জ্ঞ।ন 
হলে সর্বাত্রেই ব্রাঙ্গর জাজলা ছবি জ্ঞানচক্ষে প্রতীয়মান হইয়। থাকে। 
এ প্রকার সাধক কোন পদার্থকেই পরিত্যাগ করিতে না পারিগা, এক 
বর্গের বিকাশ জ্ঞানে তাহাদের অর্চনা! দ্বারা প্রীতি ভক্তি প্রদান করিয়া 
খাকেন। 

সাধক এই অবস্থায় মানসিক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে তৃপ্তি লাভ না কারয়। 
ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন । তখন তাহার মনে হয় 
ঘে, এই অলৌকিক বিশ্ব-সংসার ধাহার দ্বারা কল্পিত হইয়াছে ও যিনি 
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ইহাকে সঞ্চালিত করিয়াছেন, ধাহার স্থষ্টি-কৌশল নির্ণর করিতে মানব 
বুদ্ধি পরাজিত হই কোথায় পতিত হইয়া যায়, ধাহার রাজ্যের এককণ। 
বালুকার মহান্‌ ভাব ধারণ৷ করিতে স্থতীক্ক মেধাসম্পর্ মনও অসদরথ 
হইয়! থাকেন, ধাহার জন্য ব্রহ্ম বিষণ মহেশ্বরও ধ্যানাবলম্বন করিতে বাধা 
হইয়। থাকেন, তাহাকে দর্শন ও তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে কোন 
ভাবুকের মনে ব্যাকুলতার সার না হইয়া থাকে? নরদেহতন্ব অধারন- 
কালে-অস্থি, মাংসপেশী, শির। ধমনী ও মন্তিষব প্রভৃতি গঠন।দির সুক্স্মতম 
অংশ লইয়া যখন আলুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা ইহাদের কাধ্যকলাগ 
পধ্যালোচনা করিতে করিতে বিস্বয়াপন্ন হইয়। যাইতে হয়, ধন জড- 
পদার্থদিগের সংযোগোত্পাদিত নূব নব পদার্থনিচয় ঘার| অবাক্‌ হইতে 
হয় যখন জড়-চেতনদিগের অত্যাশ্চধ্য ঘটন| পরম্পরা দর্শন করা যার, 
যখন সৌরজগতের অভূতপূর্ব বাবস্থ। দেখিয়৷ কাষ্টপুর্তলিকাঁর ্যার অবস্থ। 
লাভ হয়, তখন কি মহিমার্ণৰ মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে 
প্রক্কৃত তত্ববিদ্‌ পণ্তিতদিগের বাঁসন। হয় না? যখন উদ্ভিদ জগতের 
শৈশবাবস্থা হইতে উহাদের পরিণত কাল পধ্যন্ত বিবিদ আশ্চঘা 
পরিবর্তন এবং জান্তব জগতের সহিত অনাদান্য নৈকট্য সন্বন্ধ এবং 
অনির্বচনীয় সামগ্ুস্ত ভাব পর্যালোচন| করা যায়, তখন কে এমন বানি 
জগতে আছেন, ধাহার চিত্ত জড়বং আকার ধারণ না করে? এমন 
পাষণ্ড নীরস বাক্তি কেহ থাকিতে পারেন না, ধিনি উত্যাকার চিন্ছ। 
করিয়া ঈশ্বরের দর্শনের নিমিত্ত লালাধ়িত এবং সর্বত্রে গেই বিশ্বপাতির 
অন্তিত্ব জ্ঞানে আপনি স্বইচ্ছায় তাহার পাদপয্মে হৃদয় ভেদ করিয়া 
ভক্তিবারি প্রধান করিতে যত্্বান না হন? এই প্রকার ভক্কিকে সেই 
জন্য জ্ঞান-ভক্তি কহে। 
শুদ্ধ ব| নিক্কাম ভন্তি। ভগবানের অভিপ্রেত কাধ্য বাতীত ঘখন 
অন্ত কাধ্যে আকাজ্ষা থাকে না, যে কাধা করিলে ভগবানের পঁতিকর 
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£, যখন সেই কাধ্য করিতেই মনের একমাত্র সন্বপ্প জন্মে, ভখন তাদুশ 
ভকিকে শদ্ধভক্তি কহা যায়। এই ভক্তি বুন্দাবনের গোপগোপিকাদিগের 
ঠিল। গোপশিশুর। যখন কুষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইর| গোচারণ করিতে 
ভন, তখন যাহাতে কুষ্ণের কৌনপ্রকার অন্থস্থত| বোধ না হইত, 
সেইরূপ কাধ্য করিতেন। পাছে কোমল পদকমলে কণ্টকাদি বিদ্ধ 
£$লে প্রীকঞ্চ ক্লেশানভব করেন, এই নিষিত্ত রাখালের! তাহাকে সবন্ধে 
এই। বেড়াইতেন | পাছে গ্রথর রবির করে কুষ্চচন্জের বদন আরক্তিম 
হয়, এইজন্য তাহাকে বৃক্ষের ছায়াতীত স্থানে বাইতে দিতেন না, খদি 
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একান্ত ঘাইতেই হইত, ভাহা হইলে তাহার। বৃক্ষের পল্পবযুক্ত শাখ। 











শে 


চালিয। কুষ্য-রশ্িশিবারণ করিবার নিষিভ উকুষ্ণের মন্তকোপরি ধারণ 
করিতেন। পাছে তিক্ত, কমায়, কট ফল ভঙ্গণ করিলে ক্ুণের কোন 
গ্রকার অন্তস্ততা উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত তাহারা অগ্রে আপনার! 
ফসগুলি আন্বাদনপূর্বক, স্মিষ্ট, স্বন্বাদ্ু এবং স্থগন্ধাদিযুক্ত কলগুলি 
বিন] বাছিয়া কষ্ছের বদনে প্রদান করিতেন। ভাহার! শরুষকে 
জবনন্থরূপ জ্ঞান করিতেন । ভীাহাঁর। ভ্রমণে, উপবেশনে, শনে, স্বপনে, 
কু ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না। 

গোপিকাদিগের রুফ্গত প্রাণ ছিল। তীহারা কৃষ্ণ ছাড়। কিছুই 
জানিতেন না। গোপ বালকের। পুরুষ স্বভাব বিধায় গোপিকাদিগের 
ঝায় ভক্তি করিতে পাঞিতেন না। রুষ গোপালদিগের সহিত প্রান্তরে 
গনন.করিলে যে গলে মুত্তিকায় পদ প্রদান করিতেন, গোপিকার! তথায় 
আপনাদের স্রকোম্ল কুচযুগ-সন্বলিত বক্ষঃদেশ যেন পাতিয়। রাখিতেন। 
বান্তবিক গোপিকাদিগের বক্ষোপরি শ্রীরুষণের গদচিহ্ দুষ্ট হইত, কিন্তু 
ইভাতেও গোপিকাদিগের তৃপ্তি নাধন হইত না; তাহারা মনে মনে এই 
বলিয়। আক্ষেপ করিতেন যে, হে বিধাতঃ! তুমি আমাদের কুচদ্বয় এত 


কঠিন করিয়্াছ কেন? না জানি কৃষ্ণের কতই ক্লেশ হইয়াছে ! 
ছা 
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তাহারা কুষের অদর্শন এক তিল প্রমাণ কালও লহা করিতে পারিতেন 
না, কিন্তু কেন যে রুফকে দর্শন করিতে ভালবাসিতেন, ফেন থে 
তীহাদের গৃহ ছাড়িয়া কুষের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইত, তাহার কোন 
কারণ তাহারা জানিতেন না । তাহাদের কাধ্যাকলাপ অনুশীলন করিলে 
দেখা যার যে, যাহাতে তি রাধিকাঁকে নানা বেশ ভূষায় সঙ্ধিত 
করিয়া গ্রকুষের বামভাগে উপবেশন করাইয়া আপনার! যুগলরূগ 
পরিঝেষ্টপর্বক, কেহ চামর, কেহ ব| পুশ গুচ্ছ এবং কেই বা তাগুসাধার 
ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতে পারিতেন, তাহাই তাহাদের একমাত্র 
আক:জ্ঞা ছিল। কৃষ্ধকে লইয়া আপনারা কোন প্রকারে আহ 
স্থথ চরিতার্থ করিবেন, গেপিকাদিগের এরূপ কোন কামনাই দেখ 
যার নাই। 

মধুর বা প্রেম-ক্তি। ভগবানকে আওত্ম বা সর্ববস্বাপ্পণ করি; 
অন্গরক্তা ক্্ীর স্যার ভালবামাকে মধুব+ক্তি কহে। আত্মমমর্পণ কর! 
নানাবিধ ভাবে হয়! থাকে, কিন্তু মধুর বলিলে সচরাচর স্বামী গ্রার 
ভাবকেই বুঝাই থাকে। এই মধুর ভাবের উপমা এক শ্রীতি 
প্রীরধিকা। এই ভর্তিতে নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়। থাকে এবং 

মহাভাবাদি গ্রাকীশ পার, অথব। মহাভাব বলিলে শ্রীমতিকেই বুঝাইয় 
থাকে, অর্থাৎ অষ্ট প্রকার ভাবের সমষ্টিকে মহাভাব বলে, যথা পুলক 
(১) হাস্ত (২) অশ্রু (৩) কম্প (৪) স্বেদ (৫) বিবর্ণ (৬) উন্মন্ততা (৭) এবং 
মৃতবৎ হওয়] (৮) ইত্যাদি । ভগবানের উদ্দেশে এই আট প্রকার যুগবং 
লক্ষণ রা ভিন্ন আর কাহার দেহে প্রকাশ পাইতে পারে না। 
ফাভাতে এ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়, তাহাকে শ্রীমতিই জানিতে হইতে 
প্রমত্ির মহাভাব বর্ণন! করিতে পারে এমন কাহার সাধ্য নাই । টিশি 
জীব-শিক্ষার জন্য যাহা লীলা করিয়। গিয়া:ছন, তাহাও সেই রসের রসিক 
| হইলে বুঝবার শক্তি কোথায়? আমরা বামন হইয়া টা হস্ত 
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গ্রমারণ করিয়াছি। মধুর-ভক্তি কিরূপে লিপিবদ্ধ করিব, প্রভু! কি 
নিখিতে হইবে বলিয়া দিন্‌। 

প্রিমতি ভূমগ্ডলে যখন আবিভূতি হইয়াছিলেন, তিনি কৃষণচন্দ্রের বদন 
ভিন্ন আর কাহার মুখ অগ্রে দেখিবেন ন! বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়। 
কাখিযাছিলেন। সকলে কহিতেন বে, এমন স্থুরূপ| কল্াটী অন্ধ হইল। 
পরে একদিন যশোদা ঠাকুরাণী কষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়। বৃকভাম্টরাজ- 
সঠিধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। হলাদিনী শক্তিম্বরূপা 
হরাধ। অমনি নর়ন উন্মীলিত করিয়া প্রীরুষ্চকে দর্শন করেন। তখন 
সকালেই আশ্চধা হইলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই ম মহামায়ার মায়ায় আবার 
তাহা বিস্বৃত হইয়া যাইলেন। এইরূপে শ্রষতি সব্দপ্রথমে কুষ্কেই 
দশন করিয়াছিলেন, স্তরাং অন্য কাহ।র দ্বার কোন প্রকার ভাব 
মানমপটে অঙ্কিত হউবার পৃৰ্বে শ্রীরুফ্ণ-মুন্তিই তথায় বিরাজ করিতে 
খকিলেন | শীত যথার উপস্থিত হন, তথায় আর কাহার অধিকার 
স্বাপন হতে পারে না; ফলে ইঈীমতির তাহাই হইয়াছিল । 

ীদতির এ ভাব ক্রমে ক্রমে বদ্দিত হউতে লাগিল, তখন কুষ্ণই 
তাহার সর্বাস্ব হইলেন । বালিকা বস্থায় ধুলাখেলা হইভে টৈশোর কাল 
পর্যান্ত নানা রঙ্গে কৃষ্ণের সহিভ বিহার স্থখ সম্ভোগান্তে বিরহাদি 
নানাবিধ প্রেমের খেলা গেলিয়া লীল-রঙ্গমঞ্চের যবণিকা নিপতিত 
করেন। 

ভাঁব। ভক্তির পরিণতাবস্থার নাম ভাব। ঘেমন ভক্তি দ্বিবিধ, 
ভেসনই ভাবও দ্বিবিধ | যথা, জ্ঞান-ভাব এবং বিজ্ঞান-ভাব। জ্ঞান- 
ভাবের যেরূপ কাঁধা, বিজ্ঞান-ভাবের কাধ্যও তদ্রুপ, কেবল ভাবের 
তারতম্য থাকে । যেমন জ্ঞান-ভক্তিতে কোন জড় বস্ত্র দ্বারা দ্েবতাঁদি 
গঠনপুর্বক অর্চন। করা হয়, বিজ্ঞান-ভক্তিতে সেই দেবদেবীর স্বরূপ- 
কূপ সাক্ষাত হইলেও তদ্রুপ কাধ্য হইয়া! থাকে; এই ছিবিধ ভাবের ঘদিও 


৩৮৮ তত্ব-গ্রকাশিকা 


তারতম্য দেখা যাইতেছে, কিন্ধ উহাদের কাধ্য একই প্রকার। সেইকূপ 
ভাবের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে । 
১৫০। ভাব পাঁচ প্রকার; শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য 

এবং মধুর । 

ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভের পূর্বে যে সাধক যে প্রকার ভাব আশ্রর 
করেন, তাহাকে জ্ঞান-ভাব কহে ; দর্শনের পর সেই ভাবকে বিজ্ঞান বা 
প্রেম ভাব কহে । প্রভু থে পাচটা আদি-ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদের 
পরম্পর সংযোগে অসংখ্যক ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে । সচরাচর 
প্রত্যেক ভাবকে পাচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথ। শান্তর 
শান্থু, দাস্য, সখা, বাংসল্য এবং মধুর; দান্তের-_ শান্ত, দাস্ত, সখা, 
বাৎসলা এবং মধুর ; সখোর- শান্ত, দাস্ত, সথা, বাৎসল্য এবং মধুর । 
ইত্যা্ি-_ 

পুত্রের জ্ঞানলাভ হইতে শেষ কাল পধ্যন্ত তাহার পিত্বার প্রতি যে 
ভাবের কাধ্য হয়, তাই।কে শান্ত ভাব বলে। শান্ত-ভাবের পঞ্চভাব 
কথিত হইয়াছে, ইহা কেবল ভাবের পুষট্টিসাধন মাজ। 

শাস্তের-শান্ত । পুত্র বখন তাহার পিতাকে ভয়ের সহিত শ্রদ্ধা 
করিয়া! থাকে, তখন তাহাকে শান্তের-শান্ত কহে। পুত্রের এই ভাব 
সর্ধ প্রথমে স্থত্রপাত হয়, অর্থাৎ যৎকালে পিতা পুন্রকে তাড়না করেন, 
সেই সময়ে এই ভাব উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

শান্তের-দাস্ত | পুত্র ঘখন পিতাকে পালনকর্ত। বলিয়া বুঝিতে পারে, 
তখন সে দান্যের কাধা অবাদে সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই অবস্থাকে 
শান্তের দাস্ত বলে। 

শান্তের-সখ্য। যখন কোন প্রসঙ্গ লইয়। পিতা পুক্র পরস্পর বাক্য/লাপ 
অথবা কোন বৈষয়িক ব্যাপ!র লইয়! পরামর্শ করিয়া থাকে, তখন শান্তের 
সথ্যভাব কহা যায়। 


ঈশ্বর লাভ ৩৮৯ 


শান্তের-বাৎসল্য । পিত।র বার্দক্যকালে পুক্র যখন তীহাকে প্রতি- 
পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। থাকে, তখন সেই ভাবকে শান্তের- 
বাৎসল্য বলে। 

শান্তের-মধুর। পুত্র ঘখন পিতাকে পরমণ্ডর এবং ইহ জগতের 
পথপ্রদর্শক বলিয়। জানিতে পারে; যখন মনে মনে বিচার করিয়া দেখে 
ধে, ধাহার যত বিদ্যালাভ, ধাহীর স্েহে শরীর রক্ষিত, যাহার আদর্শে 
জীবন গঠিত হইয়্াছে--তিনি কি? ইত্যাকার চিন্তায় যে অনির্ধ্চনীয় 
ভাবের সঞ্চার হয়, তাহাকে শান্তের-মধুর কহে। এই অবস্থায় শান্ত 
ভাবের পূর্ণ পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে । রঃ 

দাস্তভাব। প্রভুর সহিত ভৃত্যের যে প্রেমোদয় হয়, তাহাকে 
দান্সভাব কহে। 

দাল্টের-শান্ত। ইহ! ভৃত্যের প্রথম ভাব, অর্থাৎ যেমন কোন ভৃত্য 
নন নিযুক্ত হইলে ভয়ের সহিত ত্বাহার প্রন্থুর আজ্ঞ। বহন করিয়। 
থাকে। ভুত্যের এই সময়ের অবস্থাকে দাস্ের-শান্ত বলে। 

দান্সের-দাশ্য । যখন তাহার গ্রভুকে আয়ত্ত করিবার মানসে বাগ্রত। 
এবং মনোঘোগের সহিত কাধাদি নির্বাহ করির। থাকে, তখন তাহার 
ভাবকে দাশ্সের-দান্ত বলা যায়। 
দাশ্সের-সথা। উতোর সহিত গ্রহুর বিশ্বাস স্থাপন হইলে তখন 
(তোর সহিত সময়ে সনরে নান। প্রসঙ্গ হইতে পারে এবং সে সমদ্ধে 
ভহ/*ও বিন। সঙ্কোচে আপন অভিপ্রার ব্যক্ত ডু কথা খণ্ডন 
করছ! থকে । ইহা দাস্তের সখ্য বলিয়! উল্লিখিত 

দল্সের-বাংসলা। প্রতুর পাড়াদি হইলে ভূত্য যখন সেবা-শুশীধা ও 
পথ্যাদি গ্রুদান করিয়া থাকে, তখন দ্রাশ্তের-বাখ্সলা কহা যায়। 

দাশ্তের-মধুর | প্রঙ্থুর দয় ও স্সেহ স্মরণ করিয়। পুরাতন ভূত্যের ষে 
প্রেমের সঞ্চার ভয়, তাহাকে দাশ্টের-মধুর বলে। 


খ্ 


৩৯২ তত্ব-প্রকাশিকা 


এবং মুখ ব্যাদানপূর্ববক ব্রঙ্ধাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, এ সকল দর্শন করিয়া€ 
যশোদার বিমল বাংসল্য ভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি 
যেদিন রুষের মুখগহবরে ব্রহ্ধাণ্ড দর্শন করেন, সেই দিনই তিনি ভগবানের 
নিকটে কৃষ্ণের কল্যাণের নিমিত্ত বার বার কত আশীর্কাদ প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । যশোদার বাৎসল্য-ভাবের বিবরণ একটা দৃষটাস্তের দ্বারা 
গ্রদণিত হইতেছে । একদা যশোদারাণী গোপালের বনগমনকালীন 
বলপরামকে কহিয়াছিলেন যে, বলাই! এই মাখন আমার গোপালকে 
দিদ্‌, দেখিস্‌ যেন ভুলিয়া যাস্নে। বলরাম এই কথ। শ্রবণপুর্বক বির 
হইয়। বলিয়াছিলেন, মী। তোমারই ভালবাস আছে, আমি কি 
গোপালকে ভালবাসি না? যশোদা এই কথায় অভিমানে পরিপূর্ণা হই 
কহিলেন, কি? আমার চেয়ে তোর ভালবাসা? তাহা কখনই হইছে 
পারে না। অতঃপর বলরাম কাহার অধিক ভালবাস| পরীক্ষা করিতে 
চাহিয়া, উভয়ে নবনী হস্তে গ্রহণপূর্বক গোপালের নিকট গমন হি 
কিন্তু বাংসলোর মহিম। অপার, ঘশোদ। নিকটবত্তী হইতে না হইতেই 
তাহার স্তন্্থধ! বেগে নিগতি ভইরা গোপালের মুখে পতিত হইছে 
লাগিল। বশরাষ স্বৃতরাং লঙ্জিত হইঃ| রহিলেন। বলরাম অগ্রে 
বুঝিতে পারেন নাই যে, তাহার সখোর বাতসলা কখন বাংসলোর মধুর 
ভাবের সভিত সমান হইতে পারে না। বুন্দাবনের সথা-ভাবের কাঁড়। 
অন্থণমের |. রাখাল বালকের। ত্রজ-বিহারের বিবিধ বিচিত্র বিস্ম-জনর 











সু 


ধা অবলোকন করিয়াছিলেন, তথাপি এক মুহ্ৃর্তের জন্য 9 তাহাদের 
মনে সখ্যভাবের ভাবাস্তর হয় নাই । তাহারা শ্রকুষ্ণ কর্তৃক পুতুনা-ক 

ও অকাশুর বকাশুরাদির নিধন হওয়া দেখিয়াছিলেন। রি যেও 
জলপান করিয়। কালিয়ের বিষম বিষে অভিভূত হইয়! পৃড়িয়াছিলেন, 
সেদিন শ্রকফের দ্বার। যে স্টাহাদের জীবনরক্ষা হইয়াছিল, তাহা উাহার। 
জানিতেন। নিবিড় বনে প্রবল দাবাগ্রি প্রজ্জলিত হইয়া যেদিন 








ঈশ্বর লাভ ৩৯৩, 


তাহারা মৃত্যুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, সে দিনের কথাও কেহ 
বিস্বৃত হন নাই । শ্রীরুষ্ণকে কাননে যখন দেবদেবীর। সচন্দন তুলসীপত্র 
সহযোগে বেদমন্ত্রাদি বার! স্ব স্তরতি করিতেন, তর্দষ্টরে কাহার মনে কখন 
মখা-ভাবের স্থলে শান্ত ভাবের উদ্রেক হয় নাই। ভ্রমণকালীন তাহার। 
যেসকল ফল মূল সংগ্রহ করিতেন, অগ্রে আপনারা মেগুলি আস্বাদন 
করিয়া যে ফল স্থুস্বছু এবং মিষ্ট বোধ হইত, সেইগুলি কৃষ্ণের জন্য ধড়ায় 
রাখিয়া দিতেন এবং তিক্ত কষায় কিন্ব। কট্ুরসযুক্ত ফলগুলি আপনার। 
তক্ষণ করিয়। ফেলিতেন। সখ্য ভাবের কি মহিমা! কৃষ্ণের এতাদৃশ 
শক্তি দর্শন করিয়। রাখালদিগের মনে একদিনও ঈশ্বরজ্ঞানে আপনা- 
দিগের অভ্যস্ত সগ্য-ভাবের বিপধায় করিয়া শান্ত কি! দাস্যাদি ভাবের 
পরিচয় দেন নাই । গোপিকাদিগের সহিত মধুর-ভাবে কাধ্য হইয়াছিল। 
সাধারণ গোপিকাদিগের মধুর-সধা, গোপিকা-প্রধান। শ্রীমতীর মধুর-সধুর 
ভাব ছিল। এ প্রকার ভাব আর কুত্রাপি দেখ। যার নই । গোপিকার 
আপন গৃহ, পিতা, মাতা বা পতি, পুত্র পরিত্যাগপূর্বক, লোক-লঙ্জ 
বাম পদে দলিত করির। শ্ীক্ণে আাস্মলমর্পণ করিয়াছিলেন; প্রাতঃকাল, 
প্র, অপরাহ্ণ, প্রদোষ কিছ্কা রজনী প্রভৃতি কালাকান৷ বিচার না করিয়।' 
যখনই শ্রীরুষ্ণের বংশীনিনাদ সাংকেতিক শব্দ তীহাদের শরবণবিবরে 
প্রবিষ্ট হইত, অমনি তাহার। উন্ম।দিনীব রাজপথে আসিরা দাডাউতেন 





ভাহাদের দেহ, মন, প্রাণ কিছুই নিজের ছিল না, সমুদয় শ্রীরুষ্ঠরথে 
সমসিত হইয়াছিল । রুষ্কে তাহারা দেহের দেহী, মনের ঘন এবং 
প্রাণের ঈশ্বর জানিতেন। বংকালে শ্ররু্চ গোকুল বিহার করিয়াছিলেন, 
সে সনয়ে গোপাঙ্গনারা কষকে লইয়] সর্বদা যেরূপ সম্ভোগ করিতেন, 
তাহাতে তাহাদের নিঙ্গের অভিমত ভাবের লেশমাত্র আভাস প্রাপ্ধ 





হওয়া যাঁর না। তীহারা যৎকালে গৃহকাধ্য করিতেন, তৎকালেও কৃষ্ণের 
ভাবে অভিভূত থাঁকিতেন। অনেক সময়ে এক কাধা করিতে গিয়া 
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জন্ত ভাবের অভিনয় এক অদ্ভুত ভাবে সমাধা হইয়াছিল। শীর্ণ ন 
যশোদার প্রত শান্ত দাস্ত ভাব প্রয়োগপূর্ববক পুনর্ধবার তাহ! বিচি 
করিয়া মথুরায় নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জীবগণ 
এতদ্বারা এই শিক্ষা করিবে যে, জড় পদার্থে ভাবের সন্বন্ধ দীঘকাল রাগ 
কর্তব্য নহে। সাধক মাত্রেই বিবেক বৈরাগোর সহায়তায় এই শুদ্ধ 
জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । বখন বিবেক উপস্থিত হয়, 
তখন সাধক দিবা চক্ষে দেখেন যে, এমন সুন্দর শান্ত ও দাস্য ভাব জড় 
পদার্থে আবদ্ধ রাখা সর্বতোভাবে অবিধেয়) কারণ পিতা, মাতা, 
কিম্বা অন্য গুরুজ'নর প্রতি শান্ত দাস্য ভাব প্রদর্শন কর| শান্ত দান্তের 
চরম ভাব নহে। সেই প্রকার অন্যান্য ভাবও জানিতে হইবে। এই 
নিমিত্ত শ্রারুষ্ণ রাখালদিগের মহিত সথা ভাবে কয়েকদিন ক্রীড়া করিয়া 
তাহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন | নন্দ-যশোদার বাৎসল 
এবং গোপালদিগের ভাব সম্বন্ধে তদ্রপ বুঝিতে হইবে। শ্রীরুষ, 
একদিকে ভাবের অভিনয় দ্বার! তাহার পুষ্টি সাধন করিরাছিলেন এবং 
ব্রজধম পরিত্যাগ কালে সাধারণ ভাবের যে প্রকার পরিণ।ঘ ভইয় 
থাকে, তাহা প্রদর্শন করাইরাছিলেন। অতঃপর এই ব্রঙ্ববাসী 
ব্র্বব!পিনীদিগের মনে তাহার, এশ্বরিক ভাব প্রদান করেন। ব্রচের 
নরনারীগণ অভঃপর ই্ররুষ্কে ভগবান বলিয়! বুঝিতে পারি়াও 
তাহাদের পিজি নিজ ভাবে আঙগীবন পথ্যন্থ অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
কেহই নিজ নিজ ভাব পরিত্যাগ করেন নাই | 

শান্ত, দাল্ত, সথা এবং বাংসল্য প্রভৃতি ভাব ধেবধূপ কথিত হইল 


চো 





মধুর ভাব সম্থদ্ধেও তদ্রপ জানিতে হইবে । যেমন আপন পিতা! মাহ] 
পরিত্যাগপূর্বক ঈশ্বরকে পিতা ব: মহাশক্তিকে মাতা বলিলে জীবের 
প্রকৃত ভাবের কাধ্য হয়, জঙ পুভ্রে বাত্সল্য ভাব সীমাবদ্ধ ন! করিয়। 
গে।পলের গ্রতি তাহ। সন্ত হইলে কন্মিন্কালে বাংসল্যের খর্বত। হয় 
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না, রাখাল রাজের প্রতি সখ্যতা স্থত্রে গ্রন্থিত হইলে সে ভাব কখন 
বলয় প্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার মধুর ভাবে ঘিনি তীহাকে বাধিত 
পাবেন, তিনি সেই ভাবে চিরকাল সম্ভোগ করিয়। যাইতে পারেন। 

যদিও শান্তাদি সকল ভাবকে পাচ ভাগে বিভক্ত কর! হত এবং 
তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম হিসাবে স্ব স্ব প্রধান কহা যায় কিন্তু সম্ভোগের 
ভাব বিচার করিয়া দেখিলে মধুর ভাবই সর্বব।পেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীতি 
হইয়। থাকে | কারণ শান্তাদি ভাবে থে মধুরত। আছে, তাহা তৎ তৎ 
ভাবের চরঘ ভাব মাত্র কিন্তু মধুর ভাবে তাহ। অপেক্ষা অধিকতর 
আকাঙ্জ। সম্পূর্ণ হইয়া থাকে । 

শাস্তাদিভাবে ভাবের সঙ্কোচাবস্থা থাকিয়া যায় । পিতা মাতার 
নিকট নকল কথা বল! যায় না, ভ্রাতা ভগ্ীর নিকটেও তদ্রপ, সখ্যাদিতে 
তাহা অপেক্ষ। অধিক নহে কিন্থ মধুর ভাবে কখনই কোনগ্রকার ভাবের 
নঙ্কোচাবস্থ। হয় না। এই নিঘিত্ত গ্রন্থ বলিতেন থে, এই মধুর ভাবে 





যন ক্ীজাতির। অন্ধাক্ন করিতে পারেন, তখন ভাহার। বুঝিয় থাকেন 
থে, এমন পতিভাব জড় পতিতে রক্ষ। করা অকর্তব্া। কারণ জড় পতি 
দুদিন পরে লোকান্থর প্রাঞ্ হইছ। খাকেন, তখন মে ভাব কোথা 
বক্ষ! কর। যায়? পতির পতি ধিনি, ধিনি অক্ষর, অমর, অজয়, উহার 
সভিত পতি সম্বপ্গ অবিচ্ছেদে সম্ভে'গ হইয়া থাকে । এই শিক্ষা দিবার 
নিমিত্ত ভীমততি জড় পতি পরিত্যাগ করিয়। কুষের অন্ুগামিনী 
হইয়াছিলেন। শ্রীমতি যদিও জড় স্বামী পরিত্য।গ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার তাহাতে ব্যভিচার দোষ হয় নাই, তাহার হেতু এই যে, একটা 
জড পতি পরিত্যাগপূর্ধক আর একটী জড় পতি অবলম্বন করিলে 
ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জড় পতির পরিবর্তে নিতা পতি 
যিনি, পতির পতি বিশ্বপতি যিনি, তাহার অনুগামিনী হওয়াই প্রত্যেক 
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নারীর কর্তব্া। জড় পতির সহিত কেবল জড় ভাবে কার্ধয হইয়। ৭ কে 
কারণ দৈহিক সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মার কোন ভাব থাকে না সাধারণ 
মধুর ভাবে ইন্িয-হবধ-্পৃহা পরতন্ত্র হইয়াই লোকে কাধ্য করছ থাকে, 
এই নিমিত্ত এক্ষেত্রে যে ভালবাসা বা অঙ্গ্রাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা 
সম্পূর্ণ জডম্বন্বসস্তূত বলিয়া দেখা যায়। আত্মার সহিত রমণ কাধ 
মম্পন্ন করা আত্মারাম ব্যতীত অন্য কাহার শক্তিতে তাহা সাদি 
হইবার সম্ভাবনা নাই। জড়পতি জড় দেহে রমণ করিয়া থাকেন, 
শীর্ণ আত্মাতে বিহার করিয়! থাকেন, তীহার সহিত জড় সষ্ 
একেবারেই হইতে পারে না। যগ্ঘপি তাহা হইত, তবে কিজন্য অন্যান 
গোপিকাঁর! আপনার পতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? বিশেষতঃ এক 
শ্রক্চের নিকট এত, অধিক সংখ্যক দ্্রীলোকের এককালীন জড ইদ্দিঃ 
থ চরিতার্থ হওয়া কখন সম্তবশীঘ নহে। প্রভু কহিতেন দে 
গোপিকার। ছার ইন্দিয় সখের দিকে দূকৃপাত করিতেন ন অথব। হাঠ। 
তাহাদের কি পারিত নঃ কারণ উীরুষণের রূপ দশন ই 


]. 


তাহাদের কোটী বমণ সগ অপেক্ষা আনন্দ আপনি হইয়া ঘাতও। 
সাধাধণ রমণের বিরান আছে, জতরাং তদুখপন্ন আনন্দও সাময়িক, কিছ 
আত্মারাম যখন আত্মাতে বূমণ করিয়া থা কেন) তখন মে স্বখের আর 


অবধি থাকে না। এই বমণের ক্ষয় নাই, যদিও ইহার বিরাম 


আছে, কিন্ুু তাহাতে স্পৃহা শন্ত ভাব থাকে বলিয়! রমণের রস আরও 
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । প্রত বলিয়াছেন থে, প্রতোক নরনারাই প্রকৃতি «৷ 
স্ত্রী, ভগবান্‌ একাকী পুরুষ; যখন কেহ তাহাকে লাভ করেন, তাহ? 
জো!তিএছট। লিঙ্গরূপে দেহের লোম রদ্ধ, রূপ যোনির ভিতর প্রবে 
করিগা অপার স্থখোৎ্পাদন করিয়! থাকে । উহাকে এক প্রকার বিএ 
কহা যায়। অতএব মধুর ভাব কেবল নারীদিগের নহে, তাহ! উভয় 


শ্রেণীর জন্যই স্থষ্ট হইরাছে। 


ঈশ্বর লাভ ৩৯৯, 


১৫১। ভাব পাকিলে তাহাকেই প্রেম বলে। 

যে পঞ্চ ভাবের পঞ্চবিধ যৌগিক ভাব কথিত হইয়াছে, তাহাদের, 
মধুরের অবস্থায় প্রেমের সঞ্চয় হয়, ফলে ভাবের পুষ্টি হইলে তাহাকে 
গ্রেম কহা যায়। 

১৫২। প্রেম চারি প্রকার। সমর্থা, সমপ্জসা, সাধারণী 
এবং একাঙ্গী | 


১৫৩। আপনার সুখ কিন্বা দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া 
প্রতূর সুখকর কার্ধো আত্মোৎসর্গ করার নাম সমর্থা প্রেম। 
এই প্রেম শ্রীমতি রাধিকার ছিল। 

১৫৪। যাহাঁকে ভালবাসি তাহাকে লাভ করিয়া উভয়ের 
ঝুখী হওয়াকে সামগ্রসা প্রেম কহে। 

১৫৫ যে পধ্যস্ত অভিপ্রেত ভালবাসার বস্তু না পাওয়া 
যার, সেই পরধান্ত তাহ! প্রাপ্ত হইবার জন্য যে অনুরাগ থাকে, 
তাহাকে সাধারণী প্রেম কহে। সাধারণ গোপিকাদিগের 
এই প্রেম দেখা যায়। 

১৫৬। একজন আর একজনকে ভালবাসে কিন্ত সে 
তাহার আনুরাগী নহে, ইহাকে একাঙ্গী প্রেম কহা যায়। যথা, 
ইাস পুঞ্চরিনীকে চাহে, পুষ্ষরিণী হাসকে চাহে না, অথবা পতঙ্গ 
প্রদীপকে চাহে কিন্তু গ্রাদীপ পত্ঙ্গকে চাহে না। 

মহাভাব। ভাবের পূর্ণ ত। হইলে সাধকের থে অবস্থ| লাভ হয়ঃ 
তাহাকে মহাভাব কহে। মহাভাব উপরোক্ত পঞ্চ ভাব হইতেই হইবার 
সম্ভাবনা । যখন সাধক ভাবে তন্ময়ত্ লাভ করেন, তখন বাহ্‌ জগতে 
উাহার কোন প্রকার মানসিক সংশ্রব থাকে না; তিনি একেবারে 
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ভগবানে লীন হইয়া পড়েন। এই অবস্থার অষ্টবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া 
থাকে, যাহা। অষ্টসাত্বিক ভাব বলিয়া মহাভাব বর্ণনাকালে কথিত 
হইগ্রছে। মহাভাবে একেবারে বাহটৈতন্য থাকে না, এই নিষিত ইহা 
সমাধি শবে অভিহিত হইয়। থাকে। 

১৫৭। ঈশ্বর লাভের খেই কি? বিশ্বাস_গুরুবাকো 
বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বর লাভ করা যায় না। 

যেমন সুতার গুটার একটা অন্ত মধ্যে এবং আর একটা অন্ত বাহিরে 
থাকে । এই বাহিরের অন্তটী ধরিয়া টানিলে স্থৃতা খুলিয়া ফেল! যার, 
যেখানে সেখানে ট!নিলে তাহা হয় না, সেই প্রকার বিশ্বাসের দ্বার! ঈশ্বর 
লাভ কর| যার়। বিশ্বাস সকল কীধোরই মূল! যখন আমর! ক) খ 
শিক্ষা করি, তখন গুরুমহাশর থে প্রকার ক, খ শিক্ষী দেন, সেই প্রকারে 
শিক্ষা না করিলে ক, খ শিক্ষ। হইতে পারে না। বালক কি তখন 
বিচার করিবে যে, ভ্রিকোণবিশিষ্ট আকুতিবিশেষ একটা আকৃড়া ন! 
দ্রিলে কি “ক হয় না? আমি যদি চতুক্ষোণবিশিষ্ট আকৃতিকে ক? বলি, 
তাহাতে দোষ কি? গুরু বালবেন, তুমি চতুক্ষোণ বেন চতুষ্পদবি শিষ্টকে 
“ক” কহ, বলিয়া ভাড়াইয়াঁ দিবেন, সেই বালকের আর 'ক” শিক্ষা হইবে 
না। আমরা দেই প্রকার শাস্ত্র ও মহাজনকথিত কথা অবিশ্বাস করিয়া 
আপন বুষ্ধপ্রন্থুত ভাবে ঈশ্বর লাভ করিতে চাইলে বিভ্রাট ঘটইয় 
থাকি। প্রভূ ষেভাব বলিয়াছেন অর্থাৎ ঘাহার যে ভাব, ঘেইভাবে 
তাহাকে লাভ করা যায়, এ কথার সহিত বিরুদ্ধ ভাব ঘটিতেছে ন!। 
ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাহাকে ড।কিলে পাওয়া যায়, এই জ্ঞানে যে তাহাকে 
ডাকে, তাঁহার ভাবের সহিত, কাহার বিরুদ্ধ ভাব হইতে পারে ন' 
সকলেই ঈশ্বর চার, তাহাকে ডাকিলে পাওয়া যায়, ডাকিবার ভাব স্বতন্ত্র 
প্রকার হইতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্ট সম্থন্ধে কোন প্রকার ভাবান্তর 


হইবে নাঁ। 


ঈশ্বর লাভ .. ৪০১ 


১৫৮। যাহার যেমন অনুরাগ ব। একাগ্রতা, ঈশ্বর লাভ 
করিবার পক্ষে তাহার তেমনি সুবিধা বা অসুবিধা হইয়। 
থাকে। 

১৫৯। এক ব্যক্তি কোন স্থানে পাতকুয়া খনন করিতে- 
ছিল, আর এক বাক্তি তাহাকে বলিল যে, এস্থানের জল ভাল 
নহে এবং কিছু নীচের মাটি অত্যন্ত কঠিন প্রস্তরের ন্যায় । 
এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি পাতকুয়া খনন ৰন্ধ করিয়া! 
শন, স্থানে গমন করিল। তথায় সে এবূপ প্রতিবন্ধক 
পাইল । ক্রমে এস্থান ওস্থান করিয়া তাহার ক্লেশের আর 
অবধি থাকিল না। দে অতঃপর যারপরনাই বিরক্ত হইয়া 
মনে মনে স্থির করিল যে, আর ভামি কাহার কথায় কর্ণপাত 
করিব না, আমার নিজের মনে যে স্থানে ইচ্ছা হইবে, সেই 
স্থানেই পাতকুয়া খনন করিব। এই কথা মনে মনে স্থির 
করিয়। মে একাগ্রতার সহিত এক স্থান খনন করিতে আরম্ত 
করিল। সেবারেও সে যদিও প্রতিবন্ধক পাইল, কিন্ত 
তাহার একাগ্রতার খবর করিতে পারিল না। তাহার 
পাঁতকুয়া খনন হইলে সে জলপান করিয়া আনন্দচিত্তে দিন- 
ঘাপন করিতে লাগিল । 

চঞ্চল চিতবিশিষ্টদিগকে সর্বদা এইরূপ দুদদশাগ্রস্ত হইতে হয়। 
ভারা অগ্য এখানে, কল্য সেখানে, পরদিন আর একস্থানে গমন করায় 
ফোন স্থানের কোন ভাব লাভ করিতে পাবে না, ফলে তাহাদের ভ্রমণ 
করাই মার হইয়া থাকে । যে স্থানেই হউক, একমনে, পূর্ণ একাগ্রতা 
সহকারে অবস্থিতি করিলে পরিণামে বিশেষ উপকারের সস্তাবনা। 

২৬ 
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আমরা প্রভুর উপদেশের দ্বারা নীনাস্থানে নানাভাবে বলিয়াছি যে 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস এবং আপনার অন্থরাগ বা একাগ্রতা ব্যতীত ঈখর 
লাভ হইতে পারে না। আমরা এক্ষণে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা 
প্রতিপর করিয়া দিতেছি । 

১। প্রত কহিয়াছেন যে, একবাক্তি কোন অরণ্য হইতে নিত্য 
কাষ্ঠাদ্ি আহরণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিত, এতদ্বারা সে যা! 
পাইত, তাহ। নিতান্ত অল্প এবং অতি ক্লেশে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন সমানা 
হইত। সে একদিন কাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, এমন সময়ে একজন 
মহাপুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । মহাপুরুষ তাহাকে জিজ্ঞানা 
করিলেন, তুমি কেন কাষ্ঠ ছেদন করিতেছ? সে কহিল, ইহাই 
আমার উপজীবিক1। মহাপুরুষ অতঃপর কহিলেন, কাষ্ঠ বিক্রয় কর 
যগ্কপি তোমার উপজীবিকা হয়, তাহ। হইলে এই স্থানের অসার 
কাষ্টগুলি দ্বারা তোমার বিশেষ উপার্জন হইবে না, তুমি কিঞ্চিৎ “এগিয়ে 
যাও ।” পরদিন সেই বাক্তি অন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়। দেখিল যে, 
সে স্থানটী চন্দনবৃক্ষের দ্বারা৷ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । তাহার 
আনন্দের আর শীম। রহিল না। সে চন্দনকাষ্ঠ বিক্রর করিয়া এচুর 
অর্থ সংগ্রহ করিঘ। লইল। একদিন সে আপনার ভাগ্য প্রসন্ন হইবার 
কারণ চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় তাহার মনে হইল যে, সেই 
মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, “এগিয়ে যাও)” তিনি এমন কিছু নির্দিষ্ট করিম 
দেন নাই যে, এই পথ্যন্তই থাকিতে হইবে। এগিয়ে যাইতে বলিয়াডেন, 
অতএব কলা দূরবর্তী অরখো যাইতে হইবে । পরদিন সে তান £ 
করিল। সেই অরণো নানাবিধ সারবান বৃক্ষ পাইল এবং ত দঃ 
বিক্রয় করিয়! বিপুল এশ্বধ্যশালী হইয়া পড়িল । পরে সে পুনরায় চিন্তা 
করিঘা দেখিল যে, আমি অন্ত অরণ্যে ন। যাইব কেন! তিনি এগিয়ে 


যাইতে বলিয়াছেন, অতএব এখানেও আমার কার্যের পরিসমাগধি 
1 


ঈশ্বর লাভ তি 


পাইতেছে না। এই বলিয়া অপর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, 
তথায় নানাবিধ রত্বের খনি রহিয়াছে, সে ক্রমে উহা! বিক্রয় করিয়া 
অপর অরণ্যে প্রবেশ করিল। তথায় হীরকাদি বহুমূল্যের নানাবিধ 
দ্রব্য প্রাপ্ধ হইল। সেইরূপ আমর এই অসার সংসারক্ষেত্রে অসার 
বোর বেচা কেন| করিতেছি, আমরা যগ্পি ক্রমে “এগিয়ে” যাই, 
তাহা হইলে বাস্তবিকই সর্ব সারাংসার ভগবান্‌ লাভ করিতে পারি, 
আগার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

২! কোন স্থানে বিপুল ধনসম্পন্না একটা বারাঙ্গনা বাস করিত। 
একদিন বেল! ছুই প্রহরের সময় একটা সাধু হুর্যযোত্তাপে নিতান্ত 
গ্রগীছিত হইয়! এ বারাঙ্গনার উদ্যানস্থিত মনোরম্য মরোবরের তীরে 
ব্ষশাথর নিয়ে শান্তিলাভ করিবার নিমিত্ত আপিয়। উপবেশন 
করিলেন । বারান্গন৷ সহস। সাধুকে তথায় উপবেশন করিতে দেখির। 
পরিমিত আনন্দিত হইল, কারণ তাহার উদ্যানে সাধু শাস্তের আগমন 
কখনই হয় নাও হইতে পারে না। বারাঙ্গনা অতি যন্ত্রে একখানি 
নীপ্য পাত্রে কয়েকথণ্ড স্বমুদ্রা। লইয়া আপনি সাধুর সমক্ষে উপস্থিত 
হয়া দণ্তবত প্রণাম করিল এবং এ স্বর্ণমুদ্রাুলি তাহার চরণপ্রান্তে 
সংস্থাপন করিয়া দিল। সাধু কামিনী-কাঞ্চন দর্শন করিয়া মনে মনে 
নিতান্ত বির হইয়। উঠিলেন কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া 
বারাঙ্গনাকে সম্বোধনপৃর্বক কহিলেন, মা! তুমি আমার নিকটে কেন? 
গ্গণা্দে বাবা গ্রতীয়ম।ন হইতেছে থে, কোন সন্থান্ত ব্যক্তির সহপশ্মিণী 
হইবে, আমি আগন্তক সন্ন্যাসী, আমার সমক্ষে এরূপ নিজ্জন স্থানে 
এক।কিনী অধিকক্ষণ অবস্থিতি কর ধণ্ম, যুক্তি এবং লোক বিরুদ্ধ কথা, 
অভ্ঞব হয় তুমি প্রস্থান কর, না হয় আমি প্রস্থান করি। বারাঙ্গনা 
লক্িত হইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল, প্রভূ! আমি ভাগ্যহীনা, 


ঘথন কৃপা করিয়া আমার উদ্যানে আগমন করিয়াছেন, তখন আমি 
[| 
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রুতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে কাঞ্চনখগুগুলি গ্রহণ করিলে আমার দাগের 
প্রায়শ্চিত্ত হইবে। সাধু বারাঙ্না প্রমুখাৎ এই সকল কথা রবণপূর্বক 
কহিলেন, দেখ বাছা! আমি উদ্দীনীন, .কাঞ্চন লইয়া কি করিষ? 
আমি এক্ষণে চলিলাম, এই বলিনা সাধু গমনোগ্যত হইলেন। বারানা 
নিতান্ত কাতরোক্তিতে সাধুর চরণ ধারণ করিয়া বলিল, প্রভু! আদি 
জানি যে, আমি অতি নীচ ঘ্বণিত বেশ্তা কিন্তু আপনি সাধু বন্টপি 
আপনার দ্বারা আমার উপায় না। হয়, তাহ। হইলে আর কাহার শরণাগন্ত 
হইৰ1 যাহা হয়, একটা উপায় করিয়া যান। সাধু ইতস্তত: নান 
প্রকার চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেখ! আমি একটা উপায় "সির 
করিয়াছি, তুমি এই কাঞ্চনপ্তুলি রঙ্গন।থজীকে প্রদান করিও, হাতাতে 
তোমার সকল কামন। সিদ্ধ হইবে ; এই বলিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন। 
বারার্গন। অনতিবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে কাঞ্চনমুদ্র। এবং পুজার অস্থা্ 
বিবিধ উপকরণাদি আয়োজন করিয়া রঙ্গনাথজীর মন্দিরে সমাগত 
হইল। বারাঙ্গনাকে দেগির৷ সকলেই তাহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব 
প্রকাশ করিতে লাগিল । তাহার প্রদত্ত কাঞ্চনাদি রঙ্গনাথজীর পজকে। 
গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন এবং এই সংবাদ মহাগুকে প্রাণ 
করিলেন। মহান্ত বারাঙ্গনার নাম শ্রবণ করিয়া সেই কাঞ্চনাদি ভদণ্ডে 
তাহাকে প্রত্যর্পন করিতে অনুমতি দিলেন। পৃজারীরা যখন (নেই 
সংবাদ বারাঙ্গনার কর্ণগেচর করিলেন, তখন সে আপনার শির 
করাঘাত ও দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া বলিল, হায় রে! আছি 
এমনি অভাগিনী যে, রঙ্গনাথজীও আমায় পরিত্যাগ করিলেন: 
আমি এই সকল সামগ্রী ঠাকুরের জন্য আনিয়াছি, পুনরায় কি 
ফিরাইয! লইব ! কখনই তাহা পারিব না; আপনাদিগের যাহ। হচ্ছ 
ভাহাই করুন। পৃজারীরা তদনস্তর পরামর্শ করিয়া বারাঙ্গনাথে 
কহিলেন যে, এই কাঞ্চনমুদ্রাগুলির ছারা রঙ্গনাথজীর অলঙ্কার গর্ত 


ঈশ্বর লাভ ই রর 


করিয। পাঠাইয়া দিও, তাহা হইলে বোধ হয় মহাস্তজী গ্রহণ করিবেন। 
থারাঙ্গন! উপায়াস্তর ন! দেখিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল এবং তৎক্ষণাৎ 
ব্ণকার ডাকাইয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিল। বারাঙ্গনাকে 
বিদার দিয়া পৃজারীরা ভাবিলেন যে, সে আর এখন আমিতে পারিবে 
ন! কিন্তু ভগবানের কি বিচিত্র লীলা, কাহাকে কিরূপে উদ্ধার করেন, 
াহ' কাহার জ্ঞানগোচর হইতে পারে ন1) বারাঙ্গনা অতি অল্প দিবসের 
দর্ধো অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রঙ্গনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলু। পৃজারীরা' 
আর কি করিবেন এবং কি বা! বলিবেন ভাবিয়! দিশাহারা হইলেন । 
বাবাঙ্গনা অলঙ্কারের বাঝটা রঙ্গনাথজীর সম্মুখে খুলিয়া পূজারীদিগকে 
বলিল, মহাশয়গণ ! আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি এই অলঙ্কারগুলি 
আ'নিগ়াছি, আপনার৷ প্রভুর শ্ীমঙ্গে পরাইয়া দিন, আমি দেখিয়া আখ 
হই। পুজারীর! তখন স্পষ্ট বলিলেন যে, বাছা! আমাদের ভাব 
গতিকে বুঝিরাও বুঝিলে না যে, তুমি বেশ্তা, তোমার উপাজ্জিত অর্থে 
এই সকল অলঙ্কার প্রস্থত হইয়াছে, পাপ সংস্পশিত দ্রব্য কি ঠাকুরের 
সেবায় প্রদান কর। যাইতে পারে? তোমায় আমর| অধিক কি বলিব, 
এ সকল অলঙ্কার তুমি এখনি একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়! যাও । 
বারাহ্গন। পৃজারীদিগের এই নিদারুণ বদ্রসম বাক্যে মন্মাহত হইয়া 
সরোদনে অলঙ্কারের বাক্স গ্রহণপুর্বক নাট-মনিরে গমন করিল এবং 
হথার উপবেশন করিয়া রঙ্গনাথজীর প্রতি চাহিয়। বলিতে লাগিল যে, 
পড়! আমি ভাগ্যহীনা, অনাখিনী বেশ্া। তাহ! আমি জানি। আমি 
ছানি থে আপনার দেহ বিনিময়ে উশ্বধা লাভ করিয়া ছি। ঠাকুর! 
আমি জানি যে, কুহকজাল বিস্তারপূর্বক কতলোকের সর্বস্বীপহরণ 
করিয়াছি, কতলোককে পথের ভিথারী করিয়াছি এবং আমার দ্বারা কত 
লোক অনাথ হইয়া গিয়াছে । জানি প্রস্থ জানি, আমি বিশ্বাসঘাতিনী, 
কিন্ত ঠাকুর! বল দেখি, তুমি ন| পতিতপাবন? তুমি ন। অনাথশরণ ? 
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তুমি না লঙ্জানিবারণ শ্রীহরি! প্রতৃ ! তোমার চরণে যগ্ঘপি আমি স্থান 
না পাই, বল ঠাকুর বল, তবে কোথায় যাইব! আর কাহার নিকটে 
আশ্রয় প্রার্থনা করিব! পতিতপাবন! আমি পতিতা, আমায় পবিত্র! 
_ করিয়া তোয়ার পতিতপাবন নামের সার্থকতা কর। যাহারা পুণাময, 
তাহারা আপনার জোরে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে, তাহারা তোমায় পতিত 
পাবন বলিয়া ডাকে না, তাহার। তোমায় দয়াময় বলে না, তাহার! 
তোমায় অনাথশরণ বলিয়। আর্তনাদ করে না। তোম!র এই মকল নাম 
চিরকালের ।' ঠাকুর বল দেখি, এই নৃতন নাম কতদিন ধারণ করিয়াছ ? 
ছিলে পতিতপাবন, হইয়াছ পুণ্যপাবন, ছিলে অনাথনাথ, হইয়াছ সনাথ- 
নাথ। এ রহস্ত সামান্ত নহে। ঠাকুর! আমি শুনিয়াছি যে, ভুদি 

সকলের ঈশ্বর! তুমি সকলের মনের মন প্রাণের প্রাণস্বরূপ ! তুঁগি 

সকলের বৃদ্ধি এবং জ্ঞানস্বরূপ ; সকলেই জ$, তুমি ঠাকুর এক অদ্ধিতা 

চৈততন্তময় প্রভৃ। তোমার শক্তি ব্যতীত বৃক্ষের একটী পাতা নড়ে না, 
ঠাকুর তুমি যখন যাহাকে যেমন করিয়া রাখ, যখন যাহাকে যে ভাবে 
পরিচালিত কর, সে তখন সেই ভাবেই পরিচালিত হইতে বাধ্য হই 
থাকে। ঠাকুর এ সকল কথা যগ্পি সত্য হয়, তাহা হইলে চোরের 
চৌর্াবৃত্তির উত্তেজনার কারণ যিনি, সাধুর সাধুবুত্তির হেতৃও তিনি ন৷ 
হইবেন কেন? সতীর পতীত্ব-বৃত্তির নিদানম্বরূপ যিনি, বেশ্ার বেশ্রা- 
ভাবোদ্দীপকও তিনি না বলিব কেন? ঠাকুর! অপরের দোষ গুণ কি? 
জড়ের ভাল মন্দকি? সেখাহা হউক, আমি পণ্ডিত নহি, আমি শান 
জানি না, আমার কোন গুণ নাই । আমি চির অপরাধিনী, কলগ্িণী 
বারবিলানিনী, অধিক কি বলিব! বলিবার অরধিকারই বা কি আ' 

অধিকার এই মাত্র যে, আমি পতিতা তুমি পতিতপাবন, এই স্ব এখন 
আছে। ঠাকুর! ঘগ্যপি তুমি এই অলঙ্কার গ্রহণ কর, তবে গৃহে ফিরি 
যাইব, তাহা না হইলে আমি এইস্থানে অনশনে একামনে দেহত্যাগ 
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করিব; এই বলিয়া বারাঙ্গনা অধোবদনে অশ্রুবারি বরিষণ করিতে 
নাঁগিল। ক্রমে দিবা অতিবাহিত হইয়া রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। 
নিশিথ সময়ে রঙ্গনাথজী বার।ঙ্গনার অশ্রবারিতে আর হইয়। মহান্তকে 
দ্পনে কহিলেন, তুমি কিজন্য এ বারাঙ্গনার নিগ্রহ করিতেছ ? ও বেশ্তা, 
হাহ! আমি জানি। আমি উহাকে আনিয়াছি, সেইজন্য আসিয়াছে । 
এ থে সকল অলঙ্কারাদি আনিয়াছে, তাহ! আম।র জন্, তোমার নিমিত্ত 
নহে । তুমি উহাকে বেশ্! বলিয়। ঘুণ! কর কেন? এ অধিকার তোমায় 
কে দিয়াছে? আমার জন্। অলঙ্কার আনিয়াছে, তুমি তাহা কিজন্য 
পরিত্যাগ করিলে? ভুমি বেশ্টার প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ কর না কর, তোমার 
হ্ত, আগি গ্রহণ করি না করি, আনার ইচ্ছ!; আমার সাম গ্রীতে 
তোদার অধিকার নাই। তুমি আমার মহান্ত হইয়াছ বলিয়া অভিগান 
হয়াছে? তুমি কি জান না যে, এ বারাঙ্গন৷ আমার পরম ভক্ত । উহার 
রাদনে, উহার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় কাতর হুইয়াছি, 
আমি আজ একবারও নিদ্রা যাইতে পারি নাই, তুমি এখনি উহাকে 
আমার নিকটে লইয়। আইস । আর দেখ পূজারীর। পুরুবজাতি, তাহার! 
আমার বেশভূষা করিতে ভাল পারে না, জানেও না। বারাঙ্গনারা 
বেখভূবাপরারণ।, তাহারা স্বভাবতঃ ও বিষয়ে বিশেষ পটু; অতএব ও 
নিজ হস্তে অলঙ্কারাদি ছারা আমাগ় সুসজ্জিত করিয়। দিবে; মহান্তের 
শিত্রাভদ্গ হইয়া যাইল, তিনি সসব্যন্তে পূজারীদিগকে ডাকাইরা স্বপরবৃত্তান্ত 
আগ্তন্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। পুজারীরা তখন বারাঙ্গনাকে সমভি- 
বাহারে লইয়। রঙ্গনাথজীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন । মহান্ত বারাঙ্গনাকে 
দেখিয়া কৃতাঞ্চলিপুটে কহিলেন, ম। । গম! করুন, আপনি সৌভাগ্যবতী, 

প্রনুর পরমভক্ত, আমায় কূপা করুন, আমি আপনার নিকটে অপরাধী 
ভা রে আমর! ক্ষুত্র নৃদ্ধিবিশিষ্ট জীববিশেষ, ভগবানের ব্যাপার কিরূপে 


বুঝিতে পারিব। সামান্য জ্ঞানপ্রস্থত ভালমন্দ ছুইটী কথা, বাল্য- 
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কালাবধি শুনিয়া আসিতেছি, তন্িমিত্ত এক প্রকার ধারণা হইয়। গিয়াছে। 
সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমি তোমায় বারাঙ্গনা জানে সণ 
করিয়াছিলাম। এখন বুঝিয়াছি যে, আমার ন্যায় মহাস্ত সন্্যাসী অপেক্ষা 
তোমার ন্যায় বেশ্তা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ট। যাহার জন্ত ভগবান 
কাতর হন, সে কি সামান্ত জীব! মাতঃ! এই তোমার ঠাকুর, হাই 
ইচ্ছ৷ তাহাই তুমি কর। প্রুর ইচ্ছায় তুমি নিজ হস্তে বেশভৃষা অবাধ 
করিয়া দাও! এই কথায় বারাঙ্গনার প্রাণে যে কত আনন্দ উদয় হইল, 
তাহা বর্ন! করা মনু শক্তির সাধ্যাতীত। সে তখন ছুইটী চক্ষু মুঠি, 
অঞ্চলাগ্রভাগ কটিদেশে বন্ধনপূর্ববক প্রথমে পুর পরাইয়। ক্রমে রঙ্দনাথ- 
জীর উর্ধাঙ্গ সমুদয় অলঙ্কার দ্বার বিমণ্ডিত করিল। অতঃপর মুকুট 
পরাইতে অবশিষ্ট রহিল । প্রেমচতুরা বারাঙ্গন৷ তখন কহিল, ঠাকুন 
আমার খর্ধবাকৃতি, তোমার মস্তক স্পর্শ করতে ক্লেশ হইতেছে; তুমি 
কিঞ্চিৎ মন্তকাবনত কর, আমি চূড়া পরাইরা দিই। প্রেমের ভগবান, 
অমনি তিনি তাহাই করিলেন। বারাঞঙ্গনার আনন্দের ইয়ন্তা থাকিল 
না, সে তখন চুড়। পরাইয়! মনোসাধ পূর্ণ করিয়। লইল। 

৩। কোন ভক্তের একটা গোপাল মুত্তি ছিল। ভন্ত এই গোপানের 
সেবাদি করিয়া বড়ই গ্রাতিলাভ করিতেন । একদিন পুজা করিতে 
করিতে তাহার মনে হইল ঘে, গোপালের আহারের জন্ত প্রতা* কত 
ভাজাসামন্রী প্রদান করিনা থাকি, কিন্তু গোপাল তাহা স্পর্শও করেন 
না কেন? এই ভাবিয়। তিনি সবিনয়ে কুতাগ্চলিপুটে গোপালকে 
কহিলেন, দেখ ঠাকুর! তুঘি আমার প্রদত্ত দ্রব্যাদি ভঙ্ষণ কর। গোপাল 
সে কথা শুনিলেন না। ভক্ত গোপালের উপর ক্রোধান্বিত » 
বলিলেন, ভাল, যেমন তুমি কিছুই ভক্ষণ করিলে না, আমিও তেসনি 
তোমাকে প্রতিফল দিতেছি; এই বলিয়। তখনই একটা কুষণমুহি আনিয। 
উপস্থিত করিলেন। গোপালের পার্খে রুষ্মৃত্তি সংস্থাপনপূর্বক ধুপ 
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দ্বার আরতি করিবার সময় গোপালের নাসিক। বাম হান্তে টিপিয়া 
ধরিলেন। গোপাল অমনি বলিয়! উঠিলেন, ওরে ! আমার নিশ্বাস বন্ধ 
হইয়। যাইল, শীগ্র ছাড়িয়া দে। ভক্ত কহিলেন, আমি কখন ছাড়িব 
না, এতক্ষণে তোমার জ্ঞান হইল? গোপাল বলিলেন, আমার "অপরাধ 
কি? তোর কি ইতিপূর্বে এমন বিশ্বাস ছিল যে, মাটির গোপাল আহার 
করে? বলিতে হয় একটা কথা বলি়াছিলি কিন্তু এখন তোর বিশ্বাস 
কতদূর! মাটির গোপাল এভ।ব আর নাই, তাহা থাকিলে নাসিক! 
স্ধাপিত করিবি কেন? এই নিমিত্তই প্রভূ সর্বদা বলিতেন যে, ঈশ্বর 
লাভ করিতে হইলে ভাবের ঘরে চুরি থাকিবে না। 

$। কোন পল্লীগ্রামে একটা দীন দরিদ্র ত্রা্গণ বাস করিতেন । 
্রাঙ্গণ নিন্বে ভইলেও তাহার ভিতরে ব্রঙ্গতেজ ছিল । তিনি একজন 
নৈগ্িক ভক্ত বলিয়া পরিগণিত ছিলেন । ব্রাঙ্গণের সর্বম্দলা নামি 
একটা কন্য। সন্তান ছিল। কন্যাটা অতিশয় স্ুরূপা এবং সুলক্ষণা বলিয়া 
হদপন্পীস্থ জমিদার তাহাকে পুত্রবধূ করিয়। লইয়াছিলেন। ব্রঙ্গণ 
ভিক্ষোপজবি ছিলেন । একদ। চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে ভতীহার মনে 
সাধ হই যে, ম!! আমি ভিক্ষুক বলিয়। কি আমার গ্রতি দয়। হইবে 
ন17 যাভার। ধনী, ভাহার।ই কি আ। তৌর পনর, আমি দীনহীন বলিয়। 
বি তোর পুল্র নই মা! ধনীরাই কি মা তোকে পূজা করিবে, আর 
নির্দীরা তোকে পাবে না? এই বলির। ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
কিয়.কাল এইবপে ক্রন্দন করিয়! ভিনি মনে মনে স্থির করিয়। রাখিলেন 
যে অগ্য(বধি যাহা ভিক্ষা! করিয়! আনয়ন করিব, তাহার অদ্ধেক মাতার 
পজার নিথিত্ত রাখিয়। দিব) এই সম্বপ্পটী তখনই ব্রাঙ্গণীকে জানাইয়। 
রাখিলেন। সম্বংসর গ্রার অতীত হইয়া আসিল। ত্রাঙ্গণ তহবিল 
খুলিয় দ্বাদশটা মুদ্র। প্রাপ্ত হইলেন । তীহা'র আহলাদের আর পরিসীম। 
রহিল না! তিনি সেই মুহূর্তে কুমারের নিকট গমন করিয়া নিজ 
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অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কুমার ব্রাহ্মণের কথ। শ্রবপূর্বক কহিল 
মহাশয়! আপনি কি বাতুল হইয়াছেন? ছুর্গোৎ্সব করিবেন, এমন 
কি আপনার সঙ্গতি আছে? ব্রাঙ্গণ অতি বিনীতভাবে কহিলেন, 
বাপু! মনে বড় সাধ হইয়!ছে যে, মাতার পদে গঙ্গাজল বিশ্বদল প্রান 
করিব, তাহাতে সঙ্গতি অপেক্ষা করে না। আমি নিজে দিব, তিনি 
দরিজ্রের মাতা, তাহার কখন তাহাতে অভিমান হইতে পাৰে ন।। 
বাপু! আমাকে যেমন হয়, একখানি কষুদ্রাকতি প্রতিমা গ্রস্ত করির। 
দাও, তোমার কলাণ হই বে। আমার আর একটা অনুরোধ রক্ষা 
করিতে হইবে । এই অর্দমুদ্রাটী প্রতিমার মৃলাম্বরূপ গ্রহণ কর 
এই মূলো যেরূপ প্রতিম। হইবার সম্ভব, তুমি তাহাই করিবে, তাহাতে 
আমার কোন আপত্তি থাকিবে ন|। ত্রাক্ষণের অবস্থা দেখিয়। কুমারের 
খ্রদয় দ্রবীভূত ভুইয়া! যাইল। সে তখন প্রতিম| নির্বাণ করিবার ভার 
গ্রহণ করিয়! অর্দমুদ্র'টা প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল, কিন্ত ব্রাহ্মণ তা 
কোন মতে স্বীকার করিলেন না। 

ক্রমে পূজার দিন নিকটবর্তী হইল। প্রাঙ্গণ আপন অবস্থা 
সমুদর আয়োজন করিয়া লইলেন। ব্রাঙ্গণী কন্তাটাকে আনিবার 
নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন কিন্ধু ত্রাঙ্গণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। 
তিনি বলিলেন যে, সে' জঘিদারের বধূ. তাহাদের বাটীতে পূজা, 
আমি কেমন করিয়া এপ্রকার প্রস্তাব করিব? ব্রাঙ্মণী নিরুণ্তর হই! 
রহিলেন। 

পঞ্চমীর দিন ব্রাঙ্গণ প্রতিমা আনয়ন করিলেন। দুর্ভাগাক্রমে ্রাঙ্গণা 
আসিহা কহিলেন যে, সর্বনাশ উপস্থিত আমি অদ্য অস্পর্শীর। হইব 
কি করিয়া ঠাকুরের কার্য করিব? ত্রাঙ্গণ এই কথা অশনি পতন গেক্ষ। 
অধিকতর কঠিন বলিয়া জ্ঞান কাঁগলেন | তিনি চতুদিক শন্যমঘ দেখিতে 
লাগিলেন।' তিনি একাকী কি করিবেন, কোন্দিক্‌ রক্ষা করিবেন, 
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ভাবিয়া আর কুলকিনার। পাইলেন না) তখন ত্রান্ষণী পুনরায় কহিলেন 
থে, আর আমাদের ত্রিকুলে কেহ 'নাই, যাহাকে আনিয়া কাধ্য সমাধ। 
করাই লইব। তুমি আমার কথ! শুন, সর্ধমন্লাকে আনিবার জন্য 
চেষ্ট। কর; এই বিপদের কথা শ্রবণ করিলে অবশ্ঠই তাহাকে পাঠাইর 
দিবে। ব্রাঙ্গণ তখন বিবেকশক্তিবিমৃঢপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি 
্রাঙ্মীর কথ সুপরামর্শ জ্ঞানপুর্বক সর্ধবমঙ্গলাকে আনয়ন করিতে খাত্রা 
করিলেন, কিন্তু তাহাতে রুতকাধ্য হইতে পারিলেন না। সর্বপ্রথমে 
সব্পমর্গলার শ্বশুরকে অনুরোধ করায় তিনি কহিলেন যে, বাটীতে পুজা) 
আমর একটা বধূ, আমি কেমন করিয়া তাহাকে পাঠ।ইতে পারি? এ 
অন্ররোধ আমায় করিবেন না, বরং আপনার সাহাধ্যার্থ আমি কয়েকজন 
রাঙ্গণ দিতেছি, তাহারা আপনার সমুদয় কাধ্য সমাধা করিয়া দিয়া 
আধিবে। ব্রঙ্গণ, ব্রাঙ্ষণ লইর়। কি করিবেন ভাবিয়া অন্তঃপুরে কর্ত্রী 
»কুরাণীকে যাইয়া সর্ধমঙ্গলাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন। তিনিও 
কর্তার ন্যায় আপত্তি করিলেন, সুতরাৎ সর্ধমঙ্গলার আসা হইল ন|। 
ত্রাঙ্গণ সর্বশেষে কন্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথ! বলিলেন । 
কা। পিতার সমূহ বিপদের কথ শ্রবণ করিয়াও শ্বশুর শাশুড়ীর অমতে 
কিন্ূপেই ব। আপনি পিত্রালয়ে গমন করিবেন, তাহা চিন্ত। করিয়া 
কন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ অগত্যা কন্যাকে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে 
অন্টবোধ করিয়। তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে আসিতে আপিতে 
শ্রবণ করিলেন যে, পশ্চাৎ হইতে সর্বমঙ্গলা বাবা বাবা বলিয়া 
ডাকিতেছে। ব্রাঙ্গণ আশ্চধ্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক 
সর্মমঙ্গল। উদ্ধৃশ্বাসে দৌড়ি আসিতেছে। ব্রাক্মণ দাড়াইলেন, ক্রমে 
সবমর্ঘলা নিকটবর্তী হইয়। কহিল, বাবা! আমি আমিরাছি। ত্রাঙ্গণের 
হদয়কন্দর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, নয়নে আনন্দাশ্র বহির্গত হইতে 
লগিল। তিনি ভাব সম্বরণপূর্বক কহিলেন, বাহ! কাহাকে না 


৪১২ " তত্ব-প্রকাশিকা 


বলিয়া আসিলে শেষে পাছে কোন বিভ্রাট ঘটে? সর্ধমঞ্জলা £। 
কহিল, বাবা! সেজন্য তোমার চিন্তা কি? 

সর্ধমঙ্লাকে বাটাতে আনিয়৷ ব্রাহ্মণ ্রাহ্মণী পরমানন্দে সর্ব্গলার 
ছুইদিন পূজা সমাধা করিলেন। নবমীর দিন প্রাতঃকালে সর্দনগল 
কহিল, বাবা! পুজায় না ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়? ব্রাহ্মণ কহিলেন, 
নিয়ম বটে কিন্তু বাছা! আমি কোথায় কি পাইব ফে, ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইয়া কুতূর্থ হইব? মহামা়ার যগ্ঘপি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আগামী 
বর্ষে দেখা যাইবে। সর্বমঞ্গল। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বাঝা। 
আমি তবে পাড়ার ব্রাঞ্ষণদিগকে মহাপ্রসাদ পাইবার নিমন্্রর কিয় 
আমি। ব্রাহ্মণের উপধু্পিরি নিষেধ মন্েও সর্বমন্গল| তাহা! ন] শুনিয়া 
গ্রামের যাবতীয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণদিগকে মধ্যাত্ুকালে প্রসাদ ভঙ্গণের 
নিমন্ত্রঁ করিয়া আদিল, পাঁডার লোকেরা বিশেষতঃ ভোজনগ্রিঃ 
বাক্কিরা সর্ধমন্গলাকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়া মনে মনে 
কহিতে লাগিল ফে, অদ্ধ ভোজনের বিশেষ আড়ম্বর ভইবে, ভা 
ভুল নাই! ঘাভ। হউক, বেল! দুই প্রহরের সময় পিগীলিকার শ্রেণীর 


ধিয় 


্যায় ন্ধার্ত ত্রাঙ্গণ'দি, বুদ্ধ, প্রো, যুবা, বালক এবং শিশুরা অংসিয। 
উপস্থিত হইল | ত্রঙ্গণ, লোকের জনতা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয় 
উঠিলেন এবং সর্বমঙ্গলাকে নানাবিধ তিরস্কার করিতে লািেন। 
সর্ধমঙ্গলা, ঈষৎ হাস্তননে কহিল, বাবা! তোমার চিন্তা কি? আমি 
নিমন্ত্রিত বাক্তিদিগকে প্রমাদ ভোজন করাইব, তাহাতে তোমার চিগ্চিঃ 
হইবার হেতু নাই। তুমি ব্রদ্গমরীর সম্মুখে বপিঘ্া নিশ্চিন্তচি 
তাহার চরণযুগল দর্শন করগে। বাবা! তোমার বাটাতে স্বয়ং ভূ 

বিরাজ করিতেছেন, যিনি অনন্ত ব্রন্জাণ্ডের জীবদিগের অন্ন বিধান 
করিয়। থাকেন, তাহার সমক্ষে কি এই কয়েকটা ব্রাহ্মণাদির পরিতৃপ্ি 


সাধন হইবে না? বাব! দেখ দেখি, তুমি দরিদ্র বলিয়া! কি মাত। 
গর 
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ভোমার মনোসাধ অসম্পূর্ণ রাখিলেন? যে ব্যন্তি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় 
করিয়! ভগবতীর পুজা করে, সে স্থানে মেই ব্যক্তির যে পরিমাণে আনন্দ 
বাভ না হয়, তাহা অপেক্ষা তোমার কি আনন্দ হয় নাই? আহা! 
দেখ দেখি তোমার প্রেমে মাকে এই তালপত্রের কুটারে আসিতে 
হইয়াছে । তাহার স্থানাস্থানের অভিমান নাই। তাহার স্থান হৃদয়ে, 
বাহিরের শোভা কিম্বা অশোভায় কোন প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে 
না। অতএব তুমি স্থির হও, আমি নিমন্ত্রি ব্যক্তিদিগের পরিতৃপ্তি 
সাধন করিয়। দিতেছি। সর্বমন্গলা অতঃপর বাহিরে 'আগমনপূর্বক 
বা্পণদিগকে বিনীতভাবে কহিল, দেখুন, আমার পিতা দীন হীন 
দরিদ্র, ভগবতীর পুজ। করিবার তাহার নিতান্ত বামনা ছিল, সর্বমঙ্গল| 
অওয়। সে সাঁধ পুর্ণ করিয়াছেন। সর্ধম্্লার জুভাগঘনে এই পল্লী 
পবিত্র হইরাছে, আপনারাও পবিত্র হইয়াছেন, যেহেতু আমার পিতা 
শক্তিতে, অর্থে নহে, মাতার পূজা! করিয়াছেন । আপনার। দয়া করিয়া 
হাকে আশীব্দাদ করিয়া ধান, ঘেন কায্যের ফেরে ভক্তির ত্রুটি ন। হয়। 
তিনি আপনাদের চাতুব্বিধান্্ে ভজন করাইতে পারেন এমন কি শক্তি 
আছে, আপনার! বলিবেন আমি তাহার কন্যা, ধনীর পুন্রধধূ, তাহাতে 
আনার পিতার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে? আপনাদের মহাগ্রসাদের নিমন্ত্রণ 
আছে, অতএব মহাগ্রসাদ ধারণ করুন, এই বলিয় সর্ববম্রল। প্রসাদ 
পাত্র বাহির করিলেন। প্রসাদ বাহির করিবামাত্র তাহার সৌরভে 
দিকু আমেদিত হইয়া উঠিল। প্রসাদের ঘে এমন স্থগন্ধ হয, তাহ! 
ভেজিন-সিদ্ধ অতি প্রাচীন ব্যক্তিরাও কখন আদ্রাণ কবেন নাই। যাঁদও 
কেহ কেহ সর্বমঙ্গলার শুষ্ক কথায় বিরক্ত হ্ইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারাও 
এই প্রসাদের স্ুগন্ধে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। সর্বমঞ্গল! কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রদান করিয়া বাস্তবিক সকলের এরূপ পরিতোষ সাধন 
করিলেন যে, নিমস্ত্িত ব্যক্তির। হৃদয় খুলিয়া ব্রাহ্মণের শুভকামনা করিয়া 
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বিদায় হইলেন | দরিদ্র ত্রাঙ্গণ এতাবৎকাল ভয়ে কাষ্ঠবৎ হইয়া একমনে 
দীন দয়ামরীর পাদগদ্মে মন প্রাণ সংলগ্ন করিয়া স্তব করিতেছিলেন, যখন 
মর্ধমঙ্বল! নিকটে আসিয়! উপস্থিত হইল, তখন তিনি নয়নোম্মীলিত 
করিয়। কহিলেন, বাছা। ত্রাঙ্মণেরা কি আমায় অভিশাপ দিয়া গেল? 
মর্বমঙ্গল| পুনরায় মৃদুহাত্তে বলিল, বাবা! এখনও তোমার ভ্রম 
যাইতেছে না। যখন সম্মুখে মাতা উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন কি কোন 
বিষয়ে খিশুঙ্গল ঘটিতে পারে? এ দেখ এখনও এত মহাগ্রসাদ 
রহিয়াছে যে, এই পল্লীর সমুদয় লোক পরিত্ৃপ্তি লাভ করিতে গারে। 
ত্রাঙ্মণের তখন আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি ত্রাহ্মণীকে ডাকিয| 
কহিলেন, দেখ সর্বমর্জলা জমীদারের পুভ্রবধূ হইয়া অনেক কথা শিখিয়াছে, 
তুগি শুনিয়াছ কি? কেমন ন্যার়নঙ্গত কথা বলিয়া ত্রাহ্গণদিগের বাকা 
রোধ করিয়া দিল। আহা! মা আমার, তোমায় আশীর্বাদ করি, তুমি 
দীর্ঘকাল জীবিত থাক । 

পরদিন বিজয়া, ব্রাহ্মণ প্রাউঃকালের বিধি-ব্যবস্থা-বিহিত কাধ্যকলাপ 
সমাধানপূর্ধক ভগবতীকে দধি কড়ম| নিবেদন করিয়া দিলেন। তিনি 
তদনন্তর চাহিঘ। দেখিলেন যে, সর্ধমঙ্গলা তাহা ভক্ষণ করিতেছে । 
্রাঙ্মণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়। ব্রীক্ষণীকে ডাঁকাইয়৷ কভিলেন, দেখ দেখ 
তোমার কন্যার বিবেচন। দেখ? কোথায় আদি ভগবতীকে নিবেদন 
করিয়। দিলাম, না তোমীর কন্ঠ! তাহ! উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল! কি 
সর্বনাশই হইল । আরে! তোর কি এখনও বাচালতা৷ গেল নু? 
দেবত| জ্ঞান নাই, ব্রাহ্মণ জ্ঞান নাই, তোর্‌ উপায় কি হইবে? ভা 
হায়! কবে কোন্‌ দিন তুই কি করিবি, তাহা বলিতে পারি : | 
গতকল্য ব্রদ্মশাপ হইতে ভগবতীর কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি, আবার এ 
কি? ভগ্বতীর ভোগে হস্ত প্রসারণ? ছি ছি, একি রীতি, 
স্ত্রীলোকের এপ্রকার স্বভাব হওয়া কখন উচিত নহে। ব্রাহ্মণের 
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তিরস্কারে সর্বমঙ্গলার নয়নে অশ্রধারা বহিদ্পা পতিত হইল, কিন্তু সে. 
কোন কথা কহিল ন1। ব্রা্মণকে স্থির হইতে কহিয়া ব্রাহ্মণী পুনরায় 
দর্বি কড়মীর আয়োজন করিয়! দিলেন, মে বারেও সর্বমঙ্গল। উচ্ছিষ্ট 
করি দিল । ত্রাক্মণীর কথায় ত্রাঙ্গণ শান্ত হইয়া তৃতীয়বার দধি কড়ম। 
ভগবতীকে গ্রদান করিলেন, সর্ববনর্ধল। সেবারেও তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া 
দিল। ব্রাহ্মণ রোষ-সগ্ধরণ করিতে ন] পারিয়! সব্ধমঙ্গলাকে তথা হইতে 
দুঃ হউয়। যাইতে বলিলেন | সর্বামঙ্গলা অমনি অধোবদনে অশ্রবরিষণ 
করিতে করিতে ব্রাঙ্গণীর নিকট গমনপূর্বক কহিল, মা! আমি 
চলিলাম, বাব দূর হইয়। যাইতে বলিয়াছেন। দেখ মা! জানি আজ 
তিনদিন কিছুই খাই নাই, বড় ক্ষুধা পাইমঘাছিল এবং এখনি আমার 
যাঈতে হইবে, সেই জন্য আমি দি কড়মা খাইয়াছিলাম, বাব! তাহাতে 
বিরক্ত হইলেন। এই বলিয়৷ সর্ধমঙ্গলা চলিয়া গেল। ত্রা্গণী দি 
কডমার জন্য পুনরায় আয়োজন করিতেছিলেন, তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া 
(েখেন, তথায় সর্বমঙ্গল] নাই । তিনি উচ্চৈস্বরে কত ডাকিলেন, কিন্তু 
কোন উত্তর না পাইয়া সেই কথা তৎক্ষণাৎ ব্রাঙ্ষণকে জানাইলেন। 
ত্রাঙ্গণের প্রাণ কীদ্য়ি। উঠিল, তিনি তদবস্থায় সর্বনঞ্জলার শবশুরালয়ে 
গন করিলেন এবং সর্বমর্গলাকে অনেক মিষ্ট কথা কহিয়া সান্বন! 
করিতে লাগিলেন। সব্ধবমর্জলা এই প্রকার সান্বনা-বাক্যের কোন 
ভাব বুঝিতে ন। পারিয়া কহিল, বাবা! অমন করিয়া আমায় বলিতেছ 
কেনু% আমি ভোমার কাছে কখন যাইলাম, কখনই বা দধি কড়মা! 
উচ্ছিষ্ট করিলাম এবং কখনই বা আমায় দূর হইয়া যাইতে বলিলে, সে 
কল কথা আমি কিছুই জানি নাই। আমি এখানে যেমন ছিলাম, 
তেমনই রহিয়াছি। ব্রাক্ষণ কন্যার মুখ-নিঃত বাক্যগুলি যেন স্বপনের 
্থার অ্রবণ করিলেন! তাহার তখন সকল কথার তা্পধ্য বোধ হইল । 
ভিশি তখন বক্ষে করাঘাত করিয়! ভূমিতে পতিত হইয়া কিয়ৎকাল 
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হতচেতন হইয়া রহিলেন, পরে সংজ্ঞ। লাভ করিয়া আপনি ধিক্কার দিয়া 
বলিতে লাগিলেন, হায় হায়! আমি কি করিলাম? হায় হায়। 
পরম পদার্থ গৃহে পাইয়া চিনিতে পারিলাম না। হায় মা! কেন এমন 
করিয়। বঞ্চনা-করিলে? সকল কথায় যদিও আভাস দিয়াছিলে, কিন্ত 
আমরা মায়া-বদ্ধ জীব কেমন করিয়। মহামায়ার মায়। ভেদ করিয়! যাইব? 
ম]! যদিই এত দয়া করিয়া দীন দরিদ্র ব্রাঙ্মণকে পিত! সম্বোধনপূর্বক 
কৈলাম-ভবন পরিত্যাগপূর্বক পর্ণ-কুটিরে বাস করিলে, তবে কেন মা 
আমার ভবখোর বিদুরিত করিয়া তোমার নিতাভাব দেখাইয়। কতা 
| করিলে? হায় হায়! আমি এখন সকল কথ। বুঝিতে পারিন্ডেছি, 
কিন্তু তাহীতে আর কি ফল হইবে? গো! তোমার অপরাধ কি? 
আঘার যেমন কম্ম, আমার যেমন সঙ্কল্প, তুমি তেমনি পূণ করিয়াছ। 
কিন্ত আমার এখন বড় ক্ষোভ হইতেছে ফে, তুমি কন্যারূণে স্বরং আগমন 
করিয়| কেন মায়া-বস্ত্র বাধিয়া দিলে? আমি তোমায় জানিতে পারিলে 
প্রাণটা ভরিয়া থে দি কড়মা খাওয়াইতাম। আহা! সামান্য দ্রব্যের 
জন্য তোমীয় কটুবাকা বলিলাম? মাগো! কোথায় তুমি; আর 
একবার পিন্তা বলিয়া নিকটে আইস, তোমার ভাল করিয়া! দেখি! 
মান্ব-জন্ম সার্ক করি। কোথায় মা সর্বমঙ্ঈলে। একবার দি 
ত্রা্গণের প্রতি দয়া কর, মা আমি তোমাকে দরধি কড়গ। খা থয়াইয। 
সামনা লাভ করি। মাগো! তিনদিন আহার কর নাই বলিরাছ, 
তাহা মিথ্যা নহে। পৃথিবীতে অবতীর্ণকালে তোমার সঙ্গের ম্দিনী 

এবং ভক্তদ্িগের জন্য, পাছে পিতার অপবশ হয়, এই নিগিত্ত ভাবিতে 
হয়। আমি দরিদ্র ত্রার্মণ। আমার জন্যে অধিক ভাবিতে হইঘ্' ৷ 
আমার অল্প আয়োজন আপনি ভক্ষণ করিলে গাছে তাহাদের অনাটন 
হয়, এই ভয়ে মা অনাহারে ছিলেন এবং আমরাও ভোজন করিতে বলি 
নাই। হায় হায়! করিলাম কি, প্রত্যক্ষ ছাড়িয়। প্রতিমা লই 
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বাতিবান্ত রহিলাম। ব্রাঙ্ষণ এইবূপে রোদন করিতে করিতে স্বগৃহে 
আগমন করিলেন । 

€। কোন ব্যক্তি ঈশ্বর লাভ করিবার নিখিত্ত ব্যাকুলিন 
হইরাছিলেন। তিনি গৃহপরিত্যাগ করিয়া দেশ-বিদেশ, বন-উপবন, 
পাহাড়-পর্দত, নান। স্থান ভ্রমণ করিলেন কিন্তু কোথাও তীহার সাক্ষাৎ 
পাইলেন না। তিনি তখন মনে মনে বিচার করিলেন যে, সর্ধব্যাগী 
ভগবান্‌, অন্থর্যামী তিনি, আমার কথা কি তীহার কর্ণাগোচর হইতেছে 
না? অবশ্যই হইতেছে, তবে আমার মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন ন! 
কেনশ? অবশ্যই কোন কারণ আছে। সে যাহ! হউক, বোধ হয় এ 
ঢন্ে দেখা হইবে না। অতএব এ দেহ বিশাশ করিয়। ফেল। কর্তব্য । 
এই স্থির করিয়া তিনি প্রয়াগতীথে আগমন করিলেন এবং তথা নদী- 
কলে একখানি বিস্তীর্ণ প্রস্তরথণ্ডের মহিত আপনার গলদেশ রজ্ছ দ্বার! 
খাদ করিপা, উহা! জলে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্ত চেষ্টা! করিতেছেন, 
এদন সময়ে দৈববাণী হইল বে, অমুক মন্দিরে আইস, তোমার সাপ 
দিটিবে। ভিনি এই কথ শ্রবণপূর্বক গলদেশের রজ্জ বিচ্ছন্ন করিয়। 
উদ্ধশ্বাসে মন্দিরে আসিয়। ছরোদঘ!টন করিলেন এবং দেখিলেন থে 
জোতিশ্ময়ী ভগবতী তন্মধো বিবাজ করিতেছেন । তিনি উপস্থিত 
হইধামীত্র আনন্দমঘী মাত বাহু প্রসারণপূর্ববক কহিলেন, বাব। অর 

ভক্ত অমনি মাতার ক্রোড়ে শফ্পনপূন্নক ব্রলমরী 
তার স্তনপান করিয়া লইলেন | 

৬। একদা, কোন ছুশ্চরিত্র। তাহার উপপত্তির সহিত লীলচলে 
গমন করিয়াছিল । পথিমধোও তাহারা কুৎসিৎ ভাব পরিত্যাগ করিতে 
ন! পারার সমুদয় যাত্রী তাহাদের উপর মৃ্ান্তিক ধিরক্ত হইল; বাত্রীর। 
হদবধি যে স্থানে থাকিত, সে স্থানে তাহাদের দুইজনকে থাকিতে দিত 


ও 


ন। এবং সকল পাণ্ডাকে এমনভাবে আধত্ত করিয়াছিল ঘে, কেহই 
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তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিত না) সুতরাং সেই বিকৃত দম্পতির 
ক্লেশের একশেয হইয়াছিল। প্রায় বৃক্ষের নিয়েই তাহাদিগকে বাত্রি- 
যাপন করিতে হইত; এইবরূপে তাহারা জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। 
তথায় কোন পাণ্ড তাহাদের গৃহে স্থান না দেওয়ায় তাহাদের অগতা। 
দোকানে ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। মন্ধুয্ব-্বভাব ঘতই 
বিকৃত হউক, পরীক্ষায় পতিত হইলে তাহাদের আর এক অবস্থা লাভ 
হয়। এই স্্ী-পুরুষদ্ধম উপযুপরি নিগৃহীত ও অপদস্থ হইয়া মনে মনে 
আপনাদিগের নীচাবস্থা বুঝিতে পারিল এবং অতি সাবধানে জগন্নাথ- 
দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিত, কিন্তু তাহাতেও তাহার! নিস্ত।র গাইগ 
ন]। যখন তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিত, অন্যান্য যাত্রীরা পাছে 
তাহাদের গাত্রে গাত্র সংস্পর্শ হয়, এই আশঙ্কা অতি দ্বণিত ভাবভঙ্গীতে 
কহিত, “সরিয়। যা, তোদের আবার ধশ্মপ্ম্ম কি?” এইরূপ তিরক্কার 
এবং অবজ্ঞা্থচক বাক্য মন্তয-হৃদর কতদুর সহ করিতে সক্ষম হইতে 
পারে? তাহার! বিশেষ মম্মীহত হইয়া আর জগন্নাথদর্শন করিতে 
যাইত না। স্তীলোকটার বাস্তবিক আত্মধিক্কার আসিল এবং উপপতিকে 
কহিল থে, দেখ তুমি আমার সর্বনাশের মূলাধার | ছিলাম ভাল, তুদি 
আমাকে কত প্রলৌভন দেখাইয়া কত ছলনা করিয়া, ভালবাসার 
মদ্তিমান হইয়। আমার কুল শীল নষ্ট করিয়াছ। তখন আমি ভালমন্দ 
কিছুই বুবিতাম না, তোমার দনতা, আমার জন্য তোমার জীবনের 
অকিঞ্চিংকর ভাব দেখিয়। যৌবনগর্কর শতাধিক পরিমাণে বুদ্ধি পাইরা- 
ছিল, তথন কর্তব্যাকর্তব্য বোধ ছিল না) যাহ। কিছু ছিল, পা 
তামার বাক্য কৌশলে ভুলিয়। গিযছিলাম | তথন বুঝিয়াছিলাম 

ংসারে স্বামী সহবাস স্থথসন্তোগ করিতে না পারিলে জীবন থা, 
একথ। তুমিও আমায় বার বার বলিয়াছিলে। ধর্মকর্ম সকলই মিথা। 
মনের ভ্রম, ইহ। বিশেষ করিয়। আমায় শিক্ষা দিয়াছিপে, কিন্তু বল দেখি, 
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এখন কি হইল? আমরা নাধারণের চক্ষে কুকুর শৃগাল অপেক্ষাও অধম 
বলিয়৷ পরিগণিত হইয়াছি। আমাদের এমন দুরবস্থ। ঘটিয়াছে যে, 
বিঠার যে স্থান আছে, তাহ! আমাদের নাই। বাস্তবিক কথাও বটে। 
শামর! যখন কামমদে উন্মত্ত হইয়। অগ্রপশ্চাৎ কন্মাকণ্ম জ্ঞান দিকে দৃষ্টি 
না! রাখিয়া কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কলঙ্ক-নাগরে ঝাঁপ দিয়া 
ছিলাম, তখন এই প্রকার ছুর্গতি হওয়া যে অবশ্থস্তাবী, তাহার কিছুমাত্র 
ংশর হইতে পারে না। আমি এ সকল কথা তোমায় বলিয়াছিলাম, 
কিন্তু তুমি আমায় তখন কি কুহকেই ফেলিয়াছিলে যে, তাহাতে সমুদয় 
বস্থৃত হইয়াছিলাম। হায় হায়! পাপের ফল হাতে হাতেই ফলিল! 
ঘাহ। হউক, আর আমাদের এখানে থাকা কর্তব্য নহে, কিন্তু কোথায়ই 
বা যাইব! দেশে আর যাইব না, আমরা চল সমুদ্রের গর্ভে যাইয়। আশ্রয় 
গ্রহণ করি, এই বলিয়৷ তাহার! উভয়ে সমুদ্র-তীরে অনতিবিলম্বে যাইয়! 
উপস্থিত হইল ! প্রাণের মমতা সহজে পরিত্যাগ করা অতিশয় কঠিন, 
বিপদগ্রস্ত হইলে অনেকের সামগ্রিক বৈরাগা ঘটিরা থাকে বটে, কিন্তু 
তাহা যারপরনাই ক্ষণিক মাত্র । এই স্ত্রীপুরুষের| সমুদ্রতটে আগমন 
করিনা জলধির অপূর্ব শোভ। সন্দদর্শনপূর্বক বিমোহিত হইয়। যাইল। 
তাহার! সমুদ্রের তরঙ্গনিচয় দর্শন করিতে করিতে, কিয়কাল পূর্ববভাব 
বিশ্ৃত হওয়ায় কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। এইবূপে তাহাদের মনের 
কিরংপরিম।ণে স্থৈধ্য সম্পন্ন হওয়ায় তাহার| পুনরায় আপনাদের অবস্থা 
চিন্ত। করিতে লাগিল। দয়াময় পতিতপাবন ভগবানের অপার মহিমা, 
তাহ! কে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে ? তিনি কি কৌশলে যে কাধ্য 
দম্পন্ন করিয়। থাকেন, তাহ। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় বাক্তির জ্ঞাতব্য বিষয় 
নহে। তিনি কাহাকে কখন কি অবস্থার রাখিয়া দেন, কাহাকে কখন 
ধাশ্মিক করেন এবং কাহাকে কখন বর্ধরচুড়ামণির শ্রেপরাভূক্ত করেন, 
তাহ। তাহার ইচ্ছাধীন মাত্র। এই স্ত্রী-পুরুষটা জীবনত্যাগ করিবার 
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করিব, তোমরা নিজে কিজন্ত আমার কার্যে হস্তক্ষেপ কর? যন্রপি 
তোমরা কল্যাণ কামন! কর, তবে এই মুহূর্তে তাহাদের এই স্থনে লা 
আইস।” এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ সমূদ্রতীবে উপস্থিত 
হইয়া সেই স্্রী-পুরুষকে বালুকার রথ টানিতে দেখিয়া আশ্চধ্য হল এবং 
তাহাদের চরণ ধারণপূর্বক কহিতে লাগিল, “আপনারা আহাদের 
অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমরা নাজানিয়া কত কি বলিযাছি। 
কত দুর্রবাকা৮বাণ বরিষণ করিয়াছি, তত্সমূদয় দয়া করিয়। ক্ষম। করুন, 
বিশেষত: প্র রখোপরি দর্ীয়মান হইয়! রহিয়াছেন, আপনার! ন৷ 
যাইলে তাহার রথ চলিবে না, অতএব আর বিলম্ব করিবেন না 1” এই 
কথা শ্রবণ করিয়া এ স্্ী-পুরুষের বাহাজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইল। তাহার! 
যাহা ইতিপূর্বে দর্শন করিয়াছিল, তাহাই প্রত্যক্ষ করিল। তাহার। 
অচিরাৎ জগন্নাথদেবের সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্চলিপুটে সজলনয়নে কহিতে 
লাগিল, হে প্রভু ! হে দীননাথ । আপনাকে আমরা আর কি বলিয়া স্ব 
করিব! আপনি ত স্তির ঠাকুর নন। আপনাকে থে কেহ যে নামেই 
সম্বোধন করুক, কিন্তু আমি আপনার লজ্জানিবারণ মধুস্থাদন নামটাকে 
বড় বলি। ঠাকুর! আমরা লোকলজ্জায় লোকালয় হইতে বিতাড়িত 
সমুদ্রগর্ভে আশ্রম লইতে গিয়াছিলাম, আপনি সেই লজ্জা বিমোচন 
করিয়। যে অবস্থায় প্রতিষ্টিত করিলেন, তাহা আমরা কি বলিব ? ঠাকুর! 
আমর! বুঝিয়াছি যে, আপনার কুপাই মূলাধার, তাহ! না হইলে আমর 
কি কখন আপনার সন্নিহিত হইতে পারিতাম ? রাজার সমক্ষে রাজা 
ব্যতীত কখনই কেহ দণ্ডায়মান হইতে পারে না। এই বলির। সক"? 
সহিত মিলিত হইয়া রথ টানিয়া লইয়! গেল। 

৭। কোন বাক্তির ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্য যনে মনে বড় বাঁদন 
জন্মিযাছিল। তিনি . অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াহিলেন যে, বিবেক 


বৈরাগ্য না হইলে তাহাকে পাওয়া যায় না। তিনি তন্লিমিত্ত ঘর-বাড়ী, 
] 
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পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বনবামী হইয়াছিলেন। বনে গমন করিয়! 
অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই। তাহার মন-প্রাণ ভগবানের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিবার নিমিত্ত এরপ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল বে, 
তিনি কথন এক স্থানে একদিন স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন ন|। 
উাহার মনে হইত যে, কোথায় যাইলে তীহাকে দেখিতে পাইব, তাহার 
বচনামৃত শ্রবণ করিতে পাইব, তাহার চরণ বন্দনাদি করি মানব-জীবন 
সকল করিব; কিন্তু সে আশ কোন মতে ফলবতী হয় নাই। যদিও 
তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ না পাইরা! উপযুপরি হতাশ হইয়াছিলেন, কিন্ধ 
তাহার অন্গরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সময়ে সময়ে তাহাকে 
জানপন্থীরা। কহিতেন যে, ঈশ্বর নিরাকার, তাহাকে দেখা যায় না। 
সময়ে সময়ে নিবীশ্বরবাদীরা বলিতেন যে, ঈশ্বর বলিয়। এমন কেহ নাই, 
বাহাকে দেখিতে পাইবে । সময়ে সময়ে যোগীর। কহিতেন মে, 
ঘোগাবলম্বন ন। করির। কেবল বাতুলের ম্যায় “ভগবান্‌ তোঘাঘ় দেখিব” 
এরূপ ভাবে ভ্রমণ করিলে কোন ফলই হইবে ন।। যগ্পি নারায়ণের 
নাক্ষাৎকার লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে চিত্ত নিরোধ করিতে শিক্ষ! 
কর। এরূপে যে সম্প্রদায়ের সাধকদের সহিত সাক্ষাৎ হইত, ভহীর। 
নিজ নিজ ভাবের কথা! কহিয়। অন্ঠর।গী ভক্তের মনের চঞ্চলত! বাড়াই! 
দিতেন। ভক্তের মনে আর ধৈধা রহিল না। তিনি ভাবিলেন থে, 
ঠাকুর! বড় আশার আসিয়াছিলাম, সংসারে তোমাকেই প্রম সুন্দর 
জান করিয়া, জগৎকে কাক ঝিষ্টাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছি কিন্ত তথাপি 
তোমার দয়া হইল না! আমি শুনিয়াছি বে, তোমার ইচ্ছ| না হইলে 
কেহ কোন কাধ্য করিতে পারে না, অতএব আমার সংসার ত্যাগ করা, 
বনে বনে ভ্রমণ করা, তোমায় দেখিবার নিমিত প্রাণে আশার সঞ্চার 
হয়! কি তোমার ইচ্ছায় হয় নাই? সে যাহা হউক, তুমি আমায় এত 
ক্রেশ দিয়। যছ্ধপি দেখা ন| দাও, তাহা হইলে আমি আর কি করিব? 
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নিমিত্ত বাশ লইয়। বেড়াইতেছি; আইন উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া 
তাহাকে অনুসন্ধান করি। অন্থরাগীর ভগবান, এই সাধকদ্বয়ের একাগ্রতা 
দেখিয়া আর তিনি স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এক ত্রাণ 
রূপ ধারণপুর্বক তিনি উহাদের সমক্ষে সমাগত হইয়৷ কহিলেন, বু! 
তোমরা উভয়ে বাশ লইয়া বেড়াইতেছে কেন? তীহারা নিজ নিজ 
অভিপ্রার প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ব্রাঙ্ষণ এই কথা শ্রবণ করিয়া অনি 
কাতরভাবে কহিলেন, তোমর! যাহা শান্তে শ্রবণ করিয়াছ, তাহ! কিছুই 
মিথ্যা নহে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, এ পধ্যস্ত কি ভগবানের নি 
তোমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল? আনন্দ লাভের লালসার গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এই কামনায় তোমাদের মন-প্রাণ আচ্ছন্ন কৰিয়। 
রাখিয়াছিল, মে কামনা তোমাদের পূর্ণ হইয়াছে কি না একবার গত 
জীবন চিন্তা করিয়া দেখ । সংসারে অবস্থিতি কালে প্রতি মুহর্তে শ্গ 
এবং দুঃখ মন্তোগ করিয়াছ, অবিচ্ছেদ স্থথ সংসারে নাই, তাভা এক্ষণে 
(তোমাদের স্মরণ হইতেছে, কিন্তু বল দেখি, এই বাশ ধারণ করিবার 
পূর্বক্ষণ পধান্ত তোমাদের মনে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ বিরাঞজজিত ছিল কি 
না? সতা করিয়! বল, ভগবানের দশনের জন্য তোমরা যে থে স্থান 
ভ্রমণ করিয়াছ, তথায় গমন করিয়৷ তাহাকে ভূলিয়। গিরা প্রকৃতির শো! 
দর্শনপূর্ববক আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছ। এক্ষণে আমি দেখিতেছি যে, 
ঈশ্বর দর্শনের জন্য তোমাদের স্পৃহ। জন্মিয়াছে, আর এখন অন্য কোন 
কামনাতে মনের আকাজ্ষ। নাই কিন্ধ তোমাদের বাশের ভয়ে ভগবান 
সাহস করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, তোমর। য্চগি 
অভরদান কর, তোমরা য্ছপি বাশ ছুইটা ফেলিয়া দাও, তাহা 7 
তিনি নিয়ে আসিতে পারেন। ব্রাহ্মণের কথ। শ্রবণ করিয়া তাহার! 
অশ্রু নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহারা তৎক্ষণা* বাশ দুইটা 


দূরে নিক্ষেপ করিয়| কহিতে লাগিলেন, ঠাকুর! আপনি যেই হউন, 
রা 


ঈশ্বর লাভের পাত্র কে? *. ৪২৭ 


আপনাকে আমরা প্রণাম করি। আমাদের প্রকৃত অবস্থাই বলিয়া 
দিয়াছেন। আমরা আনন্দের জন্যই লালাঘ়িত হইয়া এতদ্দিন ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেছি, ভগবান্‌কে দেখা যায়, একথা কখন মনে হইত 
এবং কখন তাহাতে অবিশ্বাস জন্মিত। ঠাকুর! আপনাকে দেখিয় 
আমাদের প্রাণ কেমন করিতেছে! আমাদের বলিয়া দিতে পারেন, 
কোথায় যাইলে সেই ভূবনমোহনরূপ দেখিতে পাইব? ত্রাঙ্মণ ঈষৎ 
্ করিয়। অমনি শ্রীরুষ্ণরূপ ধারণ করিলেন। 


$ 


ঈশ্বর লাভের পাত্র কে? 


১৬০। যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমনই লাভ হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ যে তাহাকে চায়, সেই তাহাকে পায়, যে 
তাহাকে না চাহিয়া তাহার এশ্বধ্য কামনা করে, সে তাহাই 
প্রাপ্ত হয়৷ 


পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রামরুষ্ণদেবের এই কথার জাজল্য 
গ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে প্রকার কামনায় ফিরিতেছে, 
সে ব্যক্তির সে অভিপ্রায় কি সিদ্ধ হইতেছে ন1? যে পণ্ডিত হইবার 
জনয চেষ্টা করে, সে পণ্ডিত হয়, যে চোর হইবার জন্থা ইচ্ছা করে, সে 
পাহাড়ে-চোর হইতে পারে। যে সতী হইতে চাহে, সে সতী হয় এবং 
যে বেশ্বা হইতে ইচ্ছা করে, সে বেশ্তা। হইয়া যায়। যে নাস্তিক হইবে 
বলিয়া আপনাকে প্রস্তত করে, সে নান্তিকচুড়ামণি হয়; যে ঈশ্বর 
দর্শনাভিলাষী হয়, তাহার মনোসাধ সেইরূপেই পূর্ণ হইয়া থাকে । 


৪২৮, তত্ব-প্রকাশিক। 


কখন কখন মনের সাধ মিটে না, ইচ্ছ! থাকিলেও তাহা পর্ণ হয়না, 
তাহার কারণ স্বতন্ত্র গ্রকার। মন্ুষ্ যগ্ঘপি গরু হইতে চাহে, তবে 
তাহার সে সাধ পূর্ণরপে কেমন করিয়া মফল হইবে? এই গ্রকান 
অস্বাভাবিক আকাঙ্ক। সাক্ষাৎ স্দ্ধে কখন কখন সপ্পূর্ণ হয় না বটে, 
কিন্তু অবস্থান্তরে বোধ হয় তাহা হইবার সম্ভাবনা । 

বামকুষ্ণদেবের আজ্ঞাক্রমে বুঝা যাইতেছে যে, আশ্রমবিশেষে ঈশ্র 
লাভ হয় এবং আশ্রমবিশেষে তীহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা নহে। 
ভিনি বলিয়াছেন যে, মন লই কথা--ভাব লইয়া ব্যবস্থা। গহীই 
হউক, আর গৃহতাগী উদাসীনই হউক, তাহাদের শারীরিক অবস্থাগ্ুর 
লইয়া! ঈশ্বরের কাধা হইবে ন|; সংসারেই থাকুক আর অরণোই থাকুক, 
মন যদি ঈশ্বরে থাকে, তাহ হইলে ঈশ্বর লাভই হইবে। মনে ঈশ্বর 
ভাব না থাকিলে দেহের গতিতে ঈশ্বর পাওয়। যাইবে না। কারণ, 

১৬১। যে ঈশ্বরের প্রতি মন-প্রাণ সমর্পণপৃববক দিন- 
যাপন করে, তাহার মনে অন্য কোন ভাব না আসায়, তাহ! 
দ্বার! অন্য কোন প্রকার কাধ্য হইতে পারে না। সে যা 
করে, যাহা বলে, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নহে; এই নিমিভ্ভ 
তাহারই ঈশ্বর লাভ হয়। যেব্যক্তি অন্য বিষয়ে মন খণ্ড 
খণ্ড করিয়। ফেলে, তাহার সেই পরিমাণে এশ্বরিক ভাব 
বিঢাত হয়! যায়, সুতরাং সে তত পশ্চাৎ হইরা পড়ে! 

১৬১। সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর লাভ করা অতি সুকঠিন, 
কারণ চতুদ্দিকে প্রলোভন আছে । সকল প্রলোভন হা: 
মনকে রক্ষা করিয়া ঈশ্বর লাভ কর। বড়ই ছুরূহ | 

১৬৩। মনুস্যেরা কামিনী-কাঞ্চন-দে অভিষিক্ত হইয়া 


রহিয়াছে । এই রস না মরিলে তাহাকে লাভ করা যায় না। 


ঈশ্বর লাভের পাত্র কে? এ বহং 

সাধারণ ব্যক্তিদিগের প্রতি এই নিয়ম। গৃহী বা উদাসীন হউক, 

বাহার মন কামিনী-কাঞ্চন রসে সংস্পর্শ করিবে, তাহারই সর্ধনাশ। 

ইতিপূর্বের এই সম্বন্ধে নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদান করা গিয়াছে । যাহারা 

[উশ্বর-পাঁদপদ্মে মন স্থির রাখিতে পারিবে, তাহাদের কি সংসার, কি 
কানন, উভয়বিধ স্থানই সমান । 

১৬৪। কামিনী-কাঞ্চন-রসযুক্ত মন কাচা সুপারির 
হায়। সুপারি যতদিন কীচা থাকে, ততদিন খোসার 
সহিত জড়িত থাকে, কিন্তু রদ মরিয়া গেলে সুপারি এবং 
খোসা পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। তখন উহা নাড়া দিলে ঢক্‌ ঢক্‌ 
করিতে থাকে। 

'এস্থানে সুপারি মনের সহিত এবং দেহ খোসার সহিত তুলনা করা 
হইয়াছে । দেহ সম্বন্ধে কামিনী-কাঞ্চন পরম্পর। সুত্রে উহাদের সহিত 
মনের সম্বন্ধ স্থাপন হয়। মনকে ঘছ্যপি দেহ হইতে স্বতন্ত্র করা যায়, 
তাহা হইলে কামিনী-কাঞ্চনও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে; কিন্ত এই কাধো 
রুতকাব্য হওয়৷ যারপরনাই কঠিন ব্যাপার । উদানীনের। যখন সংসার 
ছাঁড়িয়াও হয় কামিনী ন! হয় কাঞ্চনের আসক্তি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াও 
পার না, তখন তাহাতে ডূবিয্। থাকিলে কম্মিন্কালে যে তাহা! হইতে 
দন বিচ্ছিন্ন হইবে, তাহার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই কিন্তু প্র্থ 
কহিম্বাছেন বে, সংসারে থাকিয়া ষে তাহাকে ভাকে, ভগবান্‌ তাহাকে 
রক্ষা করেন । ভগবানের রুপ! ব্যতীত এ প্রকার ব্যক্তির উপায় নাই। 
তিনি বলিতেন-_ 

১৬৫। সিদ্ধ চারি প্রকার । ১ম নিত্য-সিদ্ধ, ২য় সাধন- 
সিদ্ধ, ওয় স্বপ্ন-সিদ্ধ, ৪র্ঘ কৃপা বা হঠাৎ-সিদ্ধ। 

অবতারাদি নিত্য-সিদ্ধ। তাহারা সাধন ন। করিয়া সিদ্ধ। বিবেক 


৪৩০ তত্ব-প্রকাশিকা 


বৈরাগ্যাদি নিয়মপালন ছারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করে, তাহাকে 
সাধন-সিদ্ধ বলে। এস্ানে সাধকের শক্তির প্রতি নির্ভর করিতেছে । 
স্বপ্ন-সিদ্ধিতে সাধকের কিঞ্চিৎ বিবেক-বৈরাগ্য এবং কিঞ্চিৎ ঈশ্বরের 
কপা মিশ্রিত থাকে ॥ হঠাৎ-সিদ্ধে সাধক কোন কাধ্য না করিয়া তাহার 
কপায় একেবারে পরিবন্তিত হইয়! কামিনী-কাঞ্চন হইতে স্বতন্ত্র হইয়! 
দাড়ায়, একস্থানে “স্বতন্ত্র” অর্থে সন্গ্যাসী নহে । রুপা-সিদ্ধ ব্যক্তিরা 
সংসারে থাকিগ্া সাংসারিক যাবতীয় কাধ্য সাংসারিক ব্যক্তির ন্যায় 
সমাধা করিয়াও ঈশ্বরের বিমল-বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। 
কন্মীরা এই শ্রেণীর বাক্তিদিগের নিতান্ত শক্র। কারণ, তাহারা 
কামিনী-কাঞ্চন স্থথ পরিত্যাগ করিয়াও ঈশ্বরের সহিত সহবাস স্থখ লাভ 
করিতে পারে না, কিন্তু গৃহীরা তাহার কৃপার একদিকে ভগবত রস, আর 
একদিকে কামিনী-কাঞ্চন-রস আস্বাদন কারতে কৃতকাধ্য হয়। এ কথা 
বক্ষীরা না বুঝিতে পারে, না বৈরীভা'ব পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়! 
এক ব্যক্তি মস্তকের ঘণ্ম ভূমিতে ফেলিয়া যে অর্থ আনয়ন করে, তাহাতে 
উদরপূর্ণ হয় না; কিন্তু আর»একজন বড় মানুষের জামাই হইয়া পরদিন 
হইতে সুখের পারাবার লাভ করে, তাহার অবস্থ। দেখিয়া শ্রমজীবি- 
দিগের বক্ষশুল না জন্মিৰে কেন? 

স্গ্যাসী হইলেই যে কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি যাইবে, তাহা নহে, 
ইচ্ছা করিষ। না জগ্লাল বাঁড়াইলে তাহাদের সে ভাবনা থাকিতে পারে 
না। তাহাদের সহিত গৃহীদের তুলনা করা উচিত নহে, অথব। 
সন্ন্যানাশ্রমেই ঈশ্বর লাভ হয় এবং গৃহস্থাশ্রমে তাহা হয় না, এ কথা বল; 
নিতান্ত অসঙ্গত। গৃহীরা গৃহ ছাড়িয়া যাইবে কোথায়? 
তাহাতেই বা ফল কি? গৃহীরা ধেমন, তাহাদের ঠাকুরও ,সহবপ 
হইয়া থাকেন। অগ্যাবধি ভগবান্‌ যতবার অবতীর্ণ হহকাছেন, তিপি 
ততবারই গৃহী হইয়াছিলেন। স্্াাসীর গৃহে কেহই জন্মগ্রহণ করেন 


ঈশ্বর লাভের পাত্র কে? ৪৩১ 


নাই। গৃহীদিগের জন্যই ষড়েশবর্যপূর্ণ ঈশ্বর, সন্গাসীদিগের জন্য তাহা 
নহে। এই নিমিত্ত সন্গাসীদিগের গৃহস্থের কার্যকলাপ পধ্যালোচন। 
কর! বা তাহাদের উপদেশ দেওয়া অনধিকারচর্চ। এবং গৃহী হইয়া 
সন্নাসব্রত শিক্ষা দিতে চেষ্ট। পাওয়। যারপরনাই উপহাসের কথ|। প্রভু 
কহিখাছেন-- 
১৬৬। “আম্লী কর্কে করে ধ্যান্‌। 
গৃহী হোকে বতায়্‌ জ্ঞান ॥ 
যোগী হোকে কুটে ভগ.। 
এ তিন আদৃমী কলিকা ঠক্‌॥৮ 
অর্থাৎ গাজ। কিম্বা সুরাদি সেবনপুব্ধক ধ্যান করাকে 
ধ্যান বলে না, ঘোর সংসারীর মুখে বৈরাগ্য কথা, সন্গ্যাসী 
হইয়া স্ত্রী-বিহার, এই ত্রিবিধ ব্যক্তি কলিকালে জুয়াচোর- 
বিশেষ । 
গৃহীর। নিজে ভোগী, তাহ'দের ঈশ্বর তদ্রপ, সন্াসীরা তাগী, 
ঈশ্বর নিরাকার-_উপাধিশৃন্য । ঈশ্বরোপাপনায় গৃহীদের যদিও 
কামিনী-কাঞ্চন দ্বারা কোন দোষ হয় না কিন্তু তাহাতে লিপ্ত থাক! 
নিতান্ত অকর্তব্য। নিলিপ্ত অর্থে সন্তযাসী হওয়। নহে। তিনি 
কহিয়াছেন-- 

» ১৬৭। সংসার আমার নহে জ্ঞান করিবে ; এই সংসার 
ঈশ্বরের, আমি তাহার দাস, তাহার আজ্ঞা পালন করিতে 
আসিয়াছি। 

১৬৮। স্ত্রীকে আনন্দরূপিণী জ্ঞান করিবে । সর্ববদ 
রমণ পরিত্যাগপুর্বক, ধৈধ্যরেতা হইতে চেষ্টা করিবে। 
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সর্বদা রমণ করিলে শুক্রক্ষয়জনিত মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। 
দ্বাদশ বংসর ধৈর্য্যরেত। হইতে পারিলে “মেধা” নামক একটী 
নাড়ী জন্মে। এই মেধানাড়ী জন্মিলে তাহার তত্ৃজ্ঞান 
লাভ হয়। 

১৬৯। স্ত্রীর অন্থুরোধে খতুরক্ষা করা কর্তব্য। যদ্যপি 
স্ত্রীর তাহাতে রুচি না! থাকে, তাহা! হইলে তাহাতে লিপ্ত 
হইবে না।* 

১৭০! বিষয় চিন্তা মনে স্থান দিবে না। যখন যব! 
করিতে হইবে, তাহ] করিয়া যাইবে। 

১৭১। পাতকোয়ার পার্খে দপ্তারমান থাকিলে যেমন 
সব্ধদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়, সংসারকেও তদ্রপ জ্ঞান 
করিবে। 

১৭২। যছাপি গৃহে .কাঁলসর্প থাকে, সেই গৃহে বাদ 
করিতে হইলে যেমন মন সব্ববদা ভয়যুক্ত থাকে, সংসার সেই 
প্রকার জানিবে। 

এইরূপ অবস্থায় বগ্ধপি সাংসারিক লোক মংসারে অবস্থিতি করেন 
এবং হরি-পাদপত্মে রতিমতি থাকে, তাহ! হইলে সেই ভাগ্যবান ঈশ্বর 
লাভ করিঘু থাকেন । 

১৭৩। কাঠাল ভাঙ্গিবার পূর্বে, যেমন হস্তে তৈল 
মাথাইলে উহাতে আর কীঠালের আঠা লাগিতে পারে ল 
তেমনি এই সংনাররূপ কাঠাল জ্ঞানরূপ তৈল লাভ কাররা 
সন্তোগ করিলে আর কামিনী-কাঞ্চন আঠা উহার মনে সংলগ্ন 
হইতে পারিবে না। 
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১৭৪। সর্প অতি বিষাক্ত, তাহাকে ধরিতে যাইলে 
তখনি দংশন করিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধুলা পড়া 
শিখিয়াঁছে, সে ব্যক্তি সাপ ধরা কি, সাতটা সাপ গলায় 
জড়াইয়া খেলা করিতে পারে। 

সাংসারিক লোকের] সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে পারে না 
বলিয়া ধাহারা সংস্কারাবৃত হই থাকেন, তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল এবং 
ঝাহার৷ সংসার ন| ত্যাগ করিলে তাহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই 
বলিয়া প্রতিঘোমণ। করেন, তাহাও তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল। কর্মের সহিত 
অবশ্তাই ফলের সম্বন্ধ আছে, অতএব ভগব!ন্‌কে যিনি লাভ করিব বলিয়া 
এনে ধারণা করেন, তিনি সেই কর্মের ফলে ভগবান্‌কে লাভ করিয়! 
থাকেন। ইহাতে সন্দেহের বিষয় কি আছে? কোন আশ্রম-বিশেষে 
ভগবানের লাভ পক্ষে সহায়তা করে এবং কোন আশ্রম-বিশেষে তাহার 
গ্রতিকলতাচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে এই কথাটা চির- 
সিদ্ধান্ত কথা, তাহার অর্থ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারে লিপ্ত হইয়া 
নিলিপ্ততার ভাব দেখাইবার নিমিত্ত পুনরায় সঙ্গাপী হইযাছিলেন। 
তিনি ছোট হরিদাসকে সন্তাসীর কঠোর নিয়ম পালন করিতে কহিয়া- 
ছিলেন, রূপ-সনাতনদিগকে উজিরী পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন, কিন্তু 
অদ্বৈত ও শ্রীবাসাদিকে সংসারের বহিভূতি করেন নাই। প্রতু রামরুষ্খদেব 
কি করিয়াছিলেন? তিনি কি প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, তাহাও 
একবার পধ্যালোচনা করিয়। দেখা কর্তব্য। তিনি ব্রাক্ষণকুলে জন্মিয়! 
সামান্ত দিন লেখা পড়া করেন। পরে কিছুকাল কাজকর্ম করিয়া বিবাহ 
করিয়াছিলেন । বিবাহের পর তীহার ভাবান্তর হয়, সেই নিমিত্ই 
হউক, কিন্বা জীব শিক্ষার্থে ই হউক, তীহার স্ত্রীর সহিত মায়িক সম্বন্ধ 
রাখিতে পারেন নাই, অথব। রাখেন নাই । তিনি সাপনকালে সন্গযাসী 
হইয়াছিলেন কিন্তু কখন সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতেন না এবং সাধারণ 
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গৃহীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদও পরিধান করিতেন না। এই নিমিত্ত কে 
সহসা তাহাকে চিনিতে পারিত না। তিনি গদীর উপর শয়ন করিতেন 
আত্মীয়ের নিকটে থাকিত এবং স্্ীকেও সময়ে সময়ে কাছে রাধিতেন। 
তিনি কাহার নিকট কিছুই গ্রহণ করিতেন না, কহ কিছু প্রদান করিতে 
যাইলে তিনি আপত্তি করিতেন, জোর করিয়৷ দিয়! আসিলে তাই; 
অপরকে প্রদান করিতেন । তিনি রাসমণির ঠাকুর-বাটাতে থাকিতে, 
তথাপি তিনি কহিতেন, আমি কাহার কিছুই গ্রহণ করি নাই । ইহার 
অর্থ কি? 'রাসমণির ত গ্রহণ করিতেন, তবে কেন এমন অন্যায় কথ; 
তাহার মুখে বাহির হইত? ইহার কারণ আছে। তিনি অন্ার 
কিছুই বলেন নাই । বর্তমান সময়ান্টযার়ী তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 
সন্ন্যাসীর ভাব তাহার অন্তরের কথা ছিল । গৈরিক বসন পরিধান কর! 
পূর্ববকালের সন্গযাসীদিগের পরিচ্ছদ ছিল, একালে তাহ। স্বেচ্ছার্ীন হইয়। 
াড়াইয়াছে। গৃহী হইয়! সন্ত্যামীর ভাব অবলম্বন করাই বোধ হর 
তাহার ভাব ছিল। তীহার কাধ্য দেখিয়া এই বুঝ। বায় ধে, প্রথথে 
লেখ পড়া শিখিবে কিন্ধু অর্থকরী বিদ্যার জন্য বিশেষ লালায়িত হইবে 
না। এইজন্য তিনি পঠদ্রশাতেই বলিরাছিলেন, “ঘে বিদ্যায় কেবল 
চাল কল! লাভ হর, তাহা আমি শিখিব না।” পরে কিরদিন 
ধনোপাজ্জন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাও বিশেষ প্রয়োজন, এবং 
যখন নিজে কম্ম করিতে অশক্ত হ্ইয়াছিলেন, মথুর বানু তখন তীহার 
মাসিক বেতনটা মাসহারার (পেন্সন ) হিসাবে দিবার জন্য ব্যবস্থ 
করিয়া দিয্াছিলেন। ভিনি এই মিমিত্ত কহিতেন, “আমি কাহার 
কিছুই গ্রহণ করি নাই |” রামরুষ্খদেব বছ্যপি মন্দিরে কম্ম নাক্ট “৭ 
তাহা হইলে রাসমণির গ্রহণ করা সম্পূর্ণ দানের হিসাব হইত। 
পেন্সান, দান নহে; একথ। সকলেই বুঝিতে পারেন ! তীহার সতী 
ছিল, তিনি যে ভাবে তাহাকে রাখিয়াছিলেন, তাহা জীবের পক্ষে 
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দাধাতীত। তিনি সেই জন্য বলিতেন, “আমি যতদূর বলি, তোমরা 
কে তাহা করিতে পারিবে, তবে ষোল টাং বলিলে, যদি এক টাং 
করিতে পার, ত যথেষ্ট হইবে 1” এইজন্য বলি ধে, সংসারে থাকিম়্াই 
হউক কিন্বা সংসারের বাহিরেই হউক, বৈরাগ্যের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চন 
হইতে মনকে ঈশ্বরে সংলগ্ন পূর্বক যে থাকিতে পারিবে, সেই ঈশ্বর 
লাভ করিবে। 
একদা একটা ভক্ত ভক্তিভাবে বিহ্বল হইয়! গমূন করিতেছিলেন। 
তাহার তখন দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞান ছিল না। পথিমধ্যে ধোপার। কাপড 
কাচিয়া শুকাইতে দিয়াছিল, ভক্ত এ ও উপর দিয়াই চলিয়া 
ফাইভেছিলেন । ধোপারা বার বার নিষেধ করির়! কহিতে লাগিল কিন্তু 
তাহাদের কথ! ভক্তের কর্ণগোচর হইলেও ভাবের আবেশে তিনি 
উচিতত কাধা করিতে পারিলেন না। ধোপারা তর্বষ্টে লগুড় তস্তে 
দ্রুতপদে আগমনপর্ক ভক্তের পৃষ্টে উত্তম মধ্যম ব্যবস্থা করিল। ধোপা 
কতক ভক্ত সংস্পশিত হইবামাত্র তাহার ভাবের বিরাম হইয়। যাইল 
এবং তন তিনি বুঝিতে পারিলেন ষে, ধৌত বন্মগুলি তাহার দ্বার] নত 
হইরাছে বলিয়া ধোপারা নিগ্রহ করিয়াছে । তিনি মনে করিলেন থে, 
কলস নারাঘণের ইচ্ছা! ধোপাদের সহিত কোন কথ! নম কহিয়। 
নি হরিগুণা্গবাঁদ কীর্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন । 
ভক্ত নারায়ণের প্রতি নির্ভর করিবীমাত্র, সে কথা তাহার নিকট 
পৌছিল | ভিনি তৎকালে ভোজন করিতে উপবেশন করিয়াছিলেন । 
ভল্ের নিগ্রহ সংবাদ প্রাপ্ধ মাত্রেই তাহার প্রাণ কাদির! উঠিল, তিনি 
হংক্ষণাৎ ভোজন পাত্র ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। লক্ষ্মী তদ্ষ্টে 
অতিশগ্ন কাতর ভাবে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! ভোজনের 
বাঘাত হইল কেন? নারায়ণ দ্বিকক্তি না করিয়া প্রস্থান করিলেন। 
লক্ষী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণ ফিরিয়। আদিলেন । 
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লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! ভোজন না করিয়। কৌথায 
গিয়াছিলেন, আবার এই অল্প সময় মধ্যেই বা কোথা হইতে প্রত্য।গমন 
করিলেন'? নারায়ণ ঈষং হাস্তাননে কহিলেন যে, আমার একটা 
ভক্তকে ধোপারা প্রহার করিয়াছিল, ভক্ত তাহাদের কোন কথা ন| 
বলিয়া আমার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে, স্থৃতরাং আমাকে 
ধোপাদিগের দণ্ড দিবার জগ্ত যাইতে হইয়াছিল, কিন্তু ভ্তটা কির 
গমন করিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, নারায়ণের হস্তে বিচারের ভার 
না দিয় আমি উহাদের ছুই কথা বলিয়া যাই। সে আপনার বিচার 
আপনি করিতে চাহিল, সে স্থলে আমি যাইয়া কি করিব। এই ভক্তের 
এখন ধোপার স্বভাব হইয়াছে। 

১৭৫। সীতারাম ভজন কর্লিজো, ভূখে অন্ন, পিয়াদে 
পানি, ন্যাংটায় বস দিজো।। 

ক্ুধাতুর ব্যক্তিকে আহার, পিপাসান্বিত বাক্তিদিগকে বারি এবং 
বন্্রহীন ব্যক্তিদিগকে বন্ধাদি প্রদান করিয়। ঘে ভগবানের নাম ভজন 
করে, সেই ভগবানকে লাভ করিয়া থাকে। 

১৭৬। যাহার ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তাহারই 
অনায়াসে ঈশ্বর লা হইয়! থাকে ; অর্থাৎ সরল বিশ্বাসেই 
তাহাকে পাওয়া যায়। 

১৭। গুরু, কষ্ণ, বৈষ্ণবের তিনের দয়া হ'ল। একের 
দয়া না! হ'তে জীব ছারে খারে গেল 

একের অর্থ মনকে বুঝাইয়া থাকে । যে যতই বলুক আ" ঠই 
চেষ্টা করুক, আপনি তাহা গ্রহণ না করিলে, অন্যের দ্বারা পে কাধ 
সম্পন্ন হইতে পারে না। 
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১৭৮। যাহ একবার পরিত্যাগ করিয়াছ, আর তাহাঁতে 
আকুষ্ট হইও না; একবার থুথু ফেলিয়া তাহা পুনরায় ভক্ষণ 
করিও না। 

একবার সংসার ছাড়িয়। ফিরিয়। ঘুরিয়া, তাহাতে আকার প্রবেশ ন 
করাই তীহার এ কথ| বলিবার উদ্দেশ্ত। কালের কুটিল গতিতে 
সতাকে অসত্য দেখায়, অসত্যকে সত্য বোধ করাধ্ম। জন্ন্যাসীর! গৈরিক 
পরিলেই মনে অভিমান করেন বে, তাহাদের সব্দপিদ্ধি হইয়। গিয়াছে; 
কিন্ধু ভাঁভী নহে । সন্গাস একট। আশ্রমবিশেষ, তথায় অতি সাবধানে 
থাকিজে ভয় | যাহাতে মনে কোন মতে কামিনী-কাঞ্চনের ভাব ন। 
আসিতে পারে, এইজন্য তাহাদের লোকালয় পরিত্যাগ করিয়। থাকিতে 
হয়! সন্সাসী হইয়া, যগ্কপি লোকালয়ে গৃহীদিগকে কুতার্থ করিবার 
মানসে খুরিয়। বেড়ান হর, তাহা হইলে যাহার অন্ন ভক্ষণ করা হইবে, 
তাহাদের হইয়া ছুট। কথ! কহিতে বাধা করিবে; এইজন্য সন্ন্যাস এত 
কঠিন কিন্তু ধাহাদের সন্াসভাব স্বভাবসিছ্, তাহাদের গৃহ ভাল লাগে 
না, প্রা ভাল লাগে না, তাহাদের তিনি সেই ভাব বদ্ধিত করিবার 
নিমিত্ত কহিতেন। 

-১৭৯। গৃহীদিগের সংসর্গে থাক! উচিত নহে, গৃহীদিগের 
অন্ন ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ । 

১৮০। যেমন স্ুর্যোদয়ের পূব দধি মন্থন করিলে 
মাখন উঠিয়া থাকে, কিন্ত রৌদ্র উঠিলে মাখন গলিয়া যায়, 
আর মাখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সেইপ্রকার কামিনী-কাঁঞ্চন- 
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রূপ দধি হইতে মনকে পৃথক করিয়৷ সচ্চিদানন্দরপ স্বচ্ছ 
জলে রাখিয়া দিলে স্ুন্দররূপে ভাসিতে থাকে । শুকদেবই 
তাহা করিয়াছিলেন, কেহ বা মাখন তুলিয়া ঘোলের সহিত 
রাখিয়া দেয়। জ্ঞানীদিগের সংসারে থাকা তদ্রুপ; মুনি 
খষিরাই তাহার দৃষ্টান্ত । 


১৮১। যাহারা বাল-সন্ত্যাসী, তাঁহারা নিদাগী খৈযের 
হ্যায়। 


১৮২। যেমন কোন ফল পক্ষীর উচ্ছিষ্ট হইলে গার 
তাহা ঠাকুরকে নিবেদন কর! চলে না, সেই প্রকার কামিনী- 
কাঞ্চনের ভাব মনোৌমধ্যে একবার প্রতিবিম্ব পড়িলেও তাহাকে 
দাগী বলিতে হইবে । তাহা দ্বারা অন্য কাধ্য হইতে পারে 
বটে কিন্তু বিশুদ্ব-সন্ন্যাস-ভাব হইবার নহে । 


কোন ব্যক্তির বৈবাগাভাব হওয়ায় তিনি সংসার ছাড়িয়া বনবাসী 
হইবার নিমিত্ত রুতসন্বল্প হইয়াছিলেন | তাহার ভ্ত্রী স্বামীর ভাব 
দেখিয়া, তিনিও সন্ত্যাসিনী হইতে প্রস্তত হইলেন। এই দম্পতি 
সন্নাসাশ্রম অবলম্বনপূর্বক 'বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ল'গিলেন। 
একদিন তাহারা কোন স্থানে কিঞিত অগ্র-পশ্চাৎ হ্ইয়া পড়েন। 
সন্্ামী পথিমধো কতকগুলি হীরকখণ্ড পতিত দেখিয়া! মনে করিলেন 
যে, আমার স্ত্রী যদি দেখিতে পায়, তাহা হইলে হয় ত তাহার লোন 
জন্মিবে; এই বলিয়া ধুলি দ্বারা তাহ| আবৃত করিয়া রাখি "| 
সন্্যাসিনী দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, তাহার স্বামী ধূলি লগয়। কি 
করিতেছেন, তিনি নিকটে আসিয়া! কহিলেন, হ্যাগ তুমি কি 
করিতেছিলৈ? মন্ন্যা্ী ইতস্তত: করিতে লাগিলেন, পরে মন্নাদিনী 
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বামপদে ধুলারাশি সরাইয়া হীরকখণ্ড দেখিতে পাইয়া কহিলেন, আজও 
থ্দি হীরকে মৃত্তিকায় প্রভেদ জ্ঞান না যাইয়া থাকে, তবে অরণ্যে 
আসিয়াছ কেন? 


গৃহীদিগের প্রতি 


১৮৩। যেমন মাছি কখনও ক্ষতস্থানে বসে এবং কখন 
ঠাকুরের নৈবেছ্ভতেও বসে; সংসারী জীব তদ্রুপ কখন হরি 
কথায় মনোনিবেশ করে, আবার কখন কামিনী-কাঞ্চনের রস 
পান করে। মৌমাছির স্বভাব তাহা নহে, তাহারা ফুলেই 
বসে, মধু তাহারাই খায়। পরমহংসাশ্রমী ব্যক্তিরা 
মৌমাছির ন্যায়, তাহার! হরিপাদপদ্মেই সব্ববদ। বসিয়। মকরন্দ 
পানে বিভোর হইয়া থাকেন । 

১৮৪ | কোন স্থানে মস্ত ধরিবার জন্য ঘুনি পাতিয়া 
রাখিলে মৎন্তেরাঁ তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু 
আর বাহির হইতে পারে না। যে নিবেরবাধ মহস্ত+ সে ঘুনির 
ভিতরে কিঞ্িৎ জল পাইয়া তাহাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, 
পরে যখন থুনির স্বামা আসিয়া তাহাকে উঠাইয়! লয়, তখন 
তাহার প্রাণ সতার হইয়া থাঁকে। ঘৃনির ভিতরে পড়িলে 
পরার রক্ষা নাই, কিন্তু যগ্ঘপি কোন মংস্ত পলাইবার চেষ্টা 
করে, তাহা হইলে পলাইবার ছিদ্র অনুসন্ধান করিলে 
কোথাও না কোথাও তাহ। মিলিতে পারে। কারণ ঘুনির 
ফাকগুলি সর্ধত্র সমান হয় না; কোন স্থানে বেশী কম 
থাকে; সংসার তদ্রপ। একবার সংসার-ঘূনিতে পড়িলে 
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আর জীবের রক্ষা থাকে না। তাহাদের সে অবস্থা হইতে 
কখনও বাহিরে আসা সম্ভব নহে, তবে বিশেষ চেষ্টা করিলে 
একটী ছুইটী ব্যক্তি পলাইতে পারে কিন্তু ভগবানের কুপ৷ 
হইলে ঘৃনি ভাঙ্গিয়া৷ যাইতে পারে ; তখন সকল মাছগুলি 
বাঁচিয়া যায়। সেইরূপ যখন কোন অবতার আসিয়া! উপস্থিত 
হন, তখনই সকল জীবের কল্যাণ হইয়া থাকে । তাহার 
ভাঙ্গা ঘূনির ন্যায় কখন ভিতরেও যায়, আবার বাহিরেও 
আসিতে পারে । 


১৮৫। জীব গুটাপোকার ন্যায়। সংসার__গুটা, জীব-_ 
পোকা বিশেষ; জীব মনে করিলে গুটা কাটিতে পারে। 
আবার মনে না করিলে তাহার ভিতর বসিয়াও থাকিতে 
পারে। যগ্ভপি আগ্রে গুটার মুখ না কাটিয়া রাখে তাহা 
হইলে কোন্‌ সময়ে গুটী ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবে, তাহা কে 
জানে ? তখন আর তাহার কল্যাণ থাকে না। জীব, তত্ৃজ্ঞান 
লাভ করিয়া যদ্যপি সংসার-গুটাতে বসিয়া থাকে, তাহা 
হইলে ইচ্ছামত তাহীতে থাকিতেও পারে এবং ইচ্ছামত 
পলাইতেও পারে । 


১৮৬। সংসারে থাকিতে সন্ন্যাসী হওয়! যায় না। কারণ 
সংসার শব সাধনার মড়াবিশেষ । শব সাধনায় মড়ার উপ, 
বসিতে হয়, সাধনকালে মড়া মধ্যে মধ্যে হা করে, তখ 
সময়ে তাহার মুখে চাউল, ছোলা ভাজা এবং মদ না দিলে সে 
দড়াদড়ি ছি'ড়িয়া সাধনভ্রষ্ট করিয়া দেয়। সেই প্রকার 


পা সপ এপাশ 
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সংসারে যখন স্ত্রী আসিয়া বলিবে, “চাল নাই, ডাঁল নাই, 
নূন তেল নাই,” তখন তুমি চুপ, করিয়া আর ধ্যান করিতে 
পারিবে না। তুমি যেখানে পাও, তাহা! আনিয়া দিতেই 
হইবে, না আনিয়া দিলে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। যগ্যপি 
সংসারে থাকিয়াই কার্য করিতে হয়, তাহ! হইলে অগ্রে চাল 
ডালের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। 

রামকষ্ণদেবের ভাব এই জন্তই এত সুন্দর । সংসারে*সংসারীর ধশ্ম 
পান কর এবং বৈরাগী হইলে আর সংসারের সংশ্রব রাখিও না। 
এদিক ওদিক ছুই দিক কি একস্থানে হয়» একদা তাহার কয়েকটা 
গুহী ভক্ত গৈরিক বসন, গৈরিক উত্তরীয়, একতারা, বাঘছ'ল ইত্যাদি 
সন্াসীর আসবাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন । রামক্কঞ্জদেব তাহাদের 
বাটাতে আসিয়। মে সমুদর ভ্রবাগুলি বাটা হইতে বাহির করিয়। 
দিযাছিলেন । 

১৮৭। হে গৃহী, অতিশয় সাবধান! কামিনী-কাঞ্চনকে 
বিশ্বাম করিও নাঁ। তাহারা অতি গুপ্তভাবে আপনাদের 
আধিপত্য স্থাপন করিয়া লয় । 

১৮৮। জীব খন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাদের মন 
নিক্তির কীটীর ন্যায় একস্থানে থাকে। নিক্তির যেমন ছুইটী 
পাল্প। আছে, তেমনি জীবের ছুই দিকে ছুইটী অবিগ্ভা এবং 
বিদ্ভারপা পাল্লা আছে। সংসারের খেলা প্রায় সকলই 
অবিষ্যার ; সুতরাং ক্রমে ক্রমে অবিদ্যাপাল্লা ভারি হইয়া মন- 
কাটা সেইদিকে ঝু'কিয়া পড়ে, মনকে পূর্ববাবস্থায় আনিতে 
হইলে হয় অবিগ্যার গুরুত্বকে ফেলিয়া! দিতে হইবে, ন' হয় 


৪৪২ . তত্ব-প্রকাশিক৷ 


বি্ভার দিক্‌ বৃদ্ধি করিয়া মনের পূর্ধভাব স্থাপন করিতে 
হইবে। 

১৮৯। প্রকৃতির ছুই কন্যা বিদ্যা এবং অবিদ্যা । বিষ্ঠার 
পুত্র বিবেক এবং বৈরাগ্য। অবিষ্তার ছয় পুক্র, কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসধ্য । সংসার আমাদের অবিদ্যার 
কার্যোই পরিপূর্ণ, বিদ্যা শিক্ষ। অর্থের নিমিত্তই, সুতরাং তাঠ। 
কামের কার্ধ্য। ক্ত্রীলাভ করা তাহাও কামের কার্ধা, 
অভিমানাদি অন্যান্য রিপুর কাধ্যবিশেব। তাহাতে বিবেক 
বৈরাগোর লেশমাত্রও থাকে না। সুতরাং এমন মনের দ্বার 
আর কি হইতে পারে? এইজন্য সাংসারিক লোকেরা ধন্মমকম্ 
করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। অবিগ্ভার ভার 
না কমাইলে কি হইবে? বিদ্যার কাধোও অবিষ্া আসিয়া 
সহায়তা করে। যেমন ধন্মার্থে অর্থব্যয় করিয়া তাহাতে 
অভিমান আসিলেই যেটুকু বিদ্যার দিকে গুরুত্ব হইয়াছিল, 
তাহা বিপরীত দিকের সহিত সমভার হওয়ায় কোন ফল হয় 
না। ভিতরফার এই'বাপার অবগত হইয়া যে ব্যক্তি সাব- 
ধানে কাধ্য করেন, সেই স্চতুর ব্যক্তি ; তিনিই এই সংসারে 
জিতিয়া যান। 


১৯০। মন প্রথমে পূর্ণ থাকে? তাহার পর বিদ্যা শিক্ষ 
ছুই আনা, স্ত্রীতে আট আনা, পুজ কন্ায় চারি আনা এবং 
বিষয়ে ছুই আনা; কালে কাহারও আর নিজ মন থাকে না 
ও সকলে পরের মনেই কাজ করিয়া থাকে। 
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এইরূপে প্রত্যেকের মন খরচ হইয়া! যায়। তাহার মনের স্থানে 
স্ত্রীর মন আসিয়া অধিকার করে এবং বিদ্যা ও পুত্রকন্যাদির দ্বার| ইহার 
পূণ মন হয়। যদিও এই ব্যক্তির পূর্ণ মন বলা হইল, কিন্তু সে যাহা কিছু 
করে, তাহা তাহার নহে । কখন কখন স্ত্রীর ষোল আনা মন পুরুষের 
যোল আনা মনকে বিচাত করিয়! থাকে । এস্কানে সে পুরুষকে পুরুষ 
না বলিয়া স্ত্রী বলাই কর্তব্য। অনেক সময়ে দেখা যায় অনেকে স্ত্রীর 
আজ্ঞা ব্যতীত একটী কাধ্য করিতে সক্ষম নহে । স্বামী যগ্যপি একটা 
টাক! ক'হাকে দিবে বলিয়া স্থির করে, তাহ! স্ত্রীর অনভিম্ত হইলে আর 
তাহা! দিবার শক্তি থাকে না। যাহার বাড়ীতে স্ত্রী কর্তা, সেখানে 
পুরুষের মন স্্ীই হরণ করি লইয়াছে, ই হাই বুঝিতে হইবে । বে ব্যক্তি 
ঈশ্বর লাভ করিতে চ!হেন, তাহাকে প্রত্যেকের নিকট হইতে আপন মন 
পুনর্বার আনয়ন করিয়। পূর্ণ মন করিতে হইবে এবং তদনন্তর তাহ ছাব। 
তাহার কাধ্য হইতে পারিবে । 

১৯১। ভ্ত্রীকে সবর ভয় করিবে, কারণ দে তোমার 
সব্ধনাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়ার ; অতএব 
তুমি সদাসর্কদা সাবধানে থাকিবে । 

যেমন আমাদের শিক্ষা, স্ত্রীগণও্ সেই প্রকার শিক্ষ! পাইয়। থাকে । 
সংসার করাই উভয়ের মত। পিতামাতা অর্থোপাজ্জনক্ষম পাত্র দেখিয়া 
জামাত। স্থির করেন এবং জামাতার পিতামাজ। পুত্রবধূর রূগলাবণ্য এবং 
কিপরিমাণে অর্থ গৃহে আসিবে, তাহারই প্রতি একমাত্র লক্ষা রাখেন 
এমন বিবাহের ফল আর কি হইবে ? অতএব যে বিবাহে কামিনী- 
কাঞ্চনই মুখা ভাব তাহার ফলও ঘে কেবল কামিনী-কাঞ্চন, কন্া জামাতা 
ভাহাই জানে । অতএব দোষ সংসারেরই । 


১৯২। যেন্ত্রী বিদ্ভা অংশে জন্মে, তাহার স্বভাব স্বতন্ত্র । 


৪8৪ তত্ব-প্রকাশিকা 


তাহার! কখন স্বামীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে 
না; এমন দম্পতীর ধরন্মোপার্জন পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইয়া 
থাঁকে। অবিষ্া-স্ত্রী যাহার অদৃষ্টে ঘটে, তাহার ছুঃখের 
অবধি থাকে না। 

বিছবা-ক্ত্রীর স্বভাব ধীর, ধর্শে মতিগতি থাকে | কাম ও লোভাদি 
নাই বলিলেই হয়, অর্থাৎ তাহার বশীভূত নহে। অবিষ্ঠা-ত্রী কটুভাষিণী, 
স্বামীকে কুতদাসবৎ করিয়া রাখে, তিরস্কার করিতে গেলে রাস্তায় গিয! 
, দীড়ায়, তাহার বাড়াবাড়ী হইলে বেশ্ঠ। হইয়াও যায়। সর্বদা কলহপট, 
লোভী ইত্যাদি । 

আজকাল অর্থলোভে আর পাত্রীর জন্ম-পত্রিকা ন| দেখিয়া বিবাহ 
দেওরায় অনেক স্থলে এই প্রকার বিভ্রাট খটিয়া থাকে । অবিদ্যার কাধ 
যতই নুদ্ধি হইবে, ততই অমর্গল হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? 

১৯৩। সংসারে থাকিয়া অভ্যাস যোগের দ্বারা জ্বর 
লাভ করা যাইতে পারে। 

১৯৪। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহও একটা সংক্কার- 
বিশেষ । | 

১৯৫। সংসারে থাকিলে বিবাহ করাই সাংসারিক নিয়ম, 
তাহা লঙ্ঘন করা যাঁর না। 

১৯৬। সকল কাধ্যেরই সময় আছে । একদিনেই বিবাহ, 
এবং পুজোৎপাদন করা ও সেই পুত্রের অন্ন প্রাশন, চুড়াক' , 
উপবীত, বিবাহ এবং তাহার সন্তানের মুখাবলোকদ করা 
যায় না । 

১৯৭। বিবাহের সময়ে বিবাহ হওয়াই উচিত। আজ. 
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কাল অসময়ে বিবাহ হইতেছে বলিয়া, তাহাদের সেই 
প্রকার হাড়হাবাতে, পেট গ্যাড় গেড়ে, লক্ষমী-ছাড়া ছেলেও 
জন্মিতেছে। 


আমাদের শাঞ্ুমতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ণভেদে অষ্ুব্ধ 
বিবাহের ব্যবস্থা আছে। যথা 


সবিশেষ বন্্রাল্কারাদি দ্বার! বর কন্যার আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর 
বিদ্যা ও মদাচার সম্পন্ন অপ্রার্ঘক বরকে যে কন্তাদান, তাদুশ দানসম্পাদ্ধ 
বিবাঁহকে ব্রাঙ্গ-বিবাহ বলা যাদু ১ 

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞারত্ত কালে, সেই যজ্ঞে ধশ্মকর্ত। 
পুরোহিতকে সালঙ্কত কন্যার যে দান, উক্ত দানসম্পাদ্য বিবাহকে দৈব- 
বিবাহ বলা যায়। ২ 

এক গাভী ও এক বৃষ, ইহাকে গো ঘ্িথুন বল। যায়, ধর্মার্থে ( অর্থাৎ 
যাগাদির সিদ্ধির জন্য, কন্ত বিক্রর মূলারপে নহে ) এইরূপ এক বা ঢৃই 
গো মিথুন, বরপক্ হইতে লইঞ্জ! এ বরকে বে কন্তা দান, উত্ত দানসম্পাদ্য 
বিবাহকে আধ্য-বিবাহ বলা যাঁয়। ৩ 

তোমরা উভয়ে গান্রস্থা ধশ্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে এই কথা 
বলিয়। অঙ্চনাপর্ধ্বক এ বরকে যে কন্। দান, উক্ত দানসম্পাগ্য বিবাহকে 
প্রাজাপত্যবিবাহ বলা যায়। ৪ 

কন্তার পিত্রাদিকে এবং কন্তাকে শক্তান্পারে শুন্ক দিয়া, বরের 
স্বেচছান্নারে ঘে কন্ঠা গ্রহণ, তাদুশ কন্তা গ্রহণ সম্পাদ্ বিবাহকে আস্কুর- 
বিবাহ বলা যার। ৫ 

কন্যা এবং বর উভদ্বের পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ্‌ হয়, 
তাহাকে গান্ধব্ব-বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহ কামবশতঃ মৈথুনেচ্ছায় 
ঘটিয়া থাকে । ৬ 


৪৪৬ . তত্ব-প্রকাশিক। 


বলাৎকারে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করার নাম্‌ রাক্ষপ-বিবাহ। ৭ 

নি্রায় অভিভূত বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথব| অনবধানযুক্ত সী 
নিজ্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ-বিবাহ। ৮ 

এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আবা, 
প্রাজাপত্য, আস্ুর ও গান্ধরব ; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, আস্থ্‌র, গান্ধর্ব, রাক্ষদ ও 
পৈশাচ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আস্মর, গান্ধরব ও টৈ'এচ-বিবাহ 
ধন্মজনক বলিয়া কথিত হয়। কিন্ত মন্্ু মহাশয় বর্ণবিশেবের এই রা 
ব্যবস্থ। পরিবর্জন করিয়। তৎ্পরে প্রাজাপত্য, আস্থর, গান্ধর্ব, রাক্ষম এবং 
পৈশাচ, এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রাজাপ হা, গান্ধরর্ব ও রাক্ষদ'এই 
তিন প্রকার বিবাহ সকল বর্ণের উপযোগী এবং পৈশাচ ও আক্মর বিবাহ 
সকলেরই অকর্তব্য বলিয়া স্থির করিরাছিলেন । 

শাশ্বকারঠিগের মতে সন্ভানোৎপাদন করাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্। 
এই নিমিত্ত যে থে বিবাহে যে প্রকার সন্তানলাভের প্রত্যাশা থাকে এব 
তদ্ধারা ধেক্ধপ পারিবারিক মঙ্গল সাধনের সন্তাবনা, তাহাও তাহার! 
লিখিয়া গিয়াছেন। "ত্রাঙ্গবিবাহের বিবাহিতা শ্বীর গভভাত 

স্তান যদি স্থকুতিশালী হয়েন, তাহা হইলে এ পুত্র পিত্রাদি দশ পৃর্ব- 

ব ও পুত্রাদি দশ পবপুরুষ এবং আপনি, এই এক বিংশতি পুরুষকে 

পাপ হইতে মুক্ত করেন” 
“দৈববিবাহে বিবাহিত স্বীর গতজাত সনষ্ঠানযুক্ত সন্তান পিতা 
সপ্ত পর্বপুরুষ ও পুত্রদি সপ্প অপর পুরুষ এবং আপনি এই পর্ঘ** 
পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন। আয্য-বিবাহে সাধুসন্তান পর্ব নি 
পুরুষ ও পর তিন পুরুষ এবং আপনি, এই সপ্ত পুরুষকে পাপ 
রক্ষ। করেন । প্রাজাপত্য বিবানে, সংকম্মশালী সন্তান পিত্রাদি খছ পৃৰ্দ- 
পুরুষ ও পুত্রাদি ষট্‌ পর পুরুষ এবং আপনি, এই ত্রয়োদশ এুরুঘকে পাপ 
হইতে মুক্ত করেন। এই চারি বিবাহোৎ্পন্ন সন্তান স্থুরূপ, দয়াদি 
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গুণযুক্, প্রচুর ধনশালী, যশস্থী, ধর্্মশীল ও শতবৎসর জীবিত থাকিতে 
পারে কিন্তু আস্র, গান্ধর্ব, পৈশাচ ও রাক্ষসাদি চারি নিক্ষ্ট বিবাহে, 
ক্র রকগ্মা, মিথ্যাবাদী, বেদ ও যাগাদিদ্ধেষী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ।” 

বিবাহোপযোগী কন্ঠার লক্ষণ সম্বন্ধে সমুদায়ু শাপ্্ুকারের| একই 
প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মতে, সদ্বীয়। 
অদুষ্টরোগ-বংশসম্তবা, শুল্ক দ্বারা অদুষিতা, সবর্ণা, অসমান প্রবর!, 
অসপিগা, অল্পবয়স্কা, শুভলক্ষণা, বিনীতবেশা, মনোহারিণী কন্যা) বেদা- 
ধায়নান্তে গুরু কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিবাহ করিবে । পাত্র সম্বন্ধে যদিও 
বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া লেখা হয় নাই কিন্তু বেদাধ্যয়নান্তে গুরু 
কর্তৃক অন্তজ্ঞাত হইয়! বিবাহের কথা উল্লেখ থাকার এবং কন্যাদান কালে 
কন্যাকর্ভার পাত্র বিচারে লক্ষণে যে কুল এবং আচারে উৎকুষ্ট, স্থুূপ, 
গুণকান, সজাতীয় বরকে মম্প্রদান করিবার উপদেশ আছে, তাহাতে 
পাত্রের অবস্থাও অনারাসে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে । ফলে স্পাত্র এবং 
স্থপান্রার সংঘোগই বিবাহের উদ্দেশ্ত, তাহা হইলে স্থুসন্তান লাভেরই 
সম্ভাবনা । এই সন্তান দ্বার। কুল রঙ্ষ!, ধর্রক্ষা এবং জাতি রক্ষ। 
হইয়। থাকে । 

ঘে দিন হইতে হিন্দৃস্ান গরাধীন শুঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, সেই দিন 
হইতে ক্রমে ক্রমে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ঘাবতীয় কাব্যকলাপ নান! 
দোষে দুষিত হইয়! আসিতেছে । দূষিত কাধ্যে সুতরাং বিশুদ্ধ ফল- 
লাভের সম্ভাবনা কোথায় থাঁকিবে? যেমন ধম্মভাব বিকৃত, যেমন 
জাতিভেদ বিরুত, তেমনই ভাতিবিশেষের সামাজিক রীতিনীতিও 
পরিবন্তিত হইয়। গিয়াছে, এবং যাইতেছে । 

উতিপূর্বেব আমাদের দেশে ঘে বিবাহ দ্বারা ুমন্তান লাভ হইত, সে 
বিবাহের পরিবর্তে, যাহাকে নিকুষ্ট বিবাহ বলিয়া শান্্রকারেরা বিশেষরূপে 
নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সম্যকৃরূপে প্রচলিত হইতেছে 
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এবং পণ্ডিত মহাশয়ের! নিজের পাগ্ডত্যের পরিচয় দিয়া আধা-শা 
বাক্য অবাধে লঙ্ঘন করিয়া হিনুস্থানে নির্বিন্লে প্রশংসার সহিত সময়াতি- 
বাহিত করিয়া যাইতেছেন। 

আমাদের বর্তমান বিবাহের সহিত হিন্দুশাস্ত্বের অধুনা কোন সংশ্রব 
নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না কারণ বিবাহের উদ্দেশ্াই যাহা, তাহ 
পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে কেবলমাত্র তাহারই আহুযঙ্িক অনুষ্ঠানের 
প্রাদভাব হইয়াছে 

হিল বিধাহের প্রধান উদ্দেশ, কন্তা-দান। এই নিমিত্ত শাব্-বাকা 
আছে যে, দান বা উপভোগ ছারা সন্বন্ধরহিত কন্তার পাণিগ্রহণ করিবে; 
কিন্তু কি উপায়ে দান সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা তখনকার কন্যাপক্ষাযের। 
বিশেষরূপে লক্ষ কারতেন। এক্ষণে দান করিতে হয়, এই মাত্র জান। 
আছে এবং প্ররুতপক্ষে তাহাই হইতেছে ; কিন্ত কাহাকে দান কর! হইল 


এবং সে দান শান্বমতে সিদ্ধ কি না, তাহা কেহ কি এপযাস্ত ভাবি 
দেখিয়াছেন? এই নিমিওই বালকের বালাবিবাহের এত আড়ঙ্বর 
হইয়াছে । আদালতে সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কেহ বয়গ্রপর 
হইবার পর্ধের কোন প্রকার বৈষয়িক কাধ্যে লিপ্ত হয়, তাহা বিবিমতে 
সমূদর অগ্রাহথ হইয়। ঘায়। এইরূপে কত লোক অথ কজ্জ দিয় পরিণামে 
তাহাকে তাহাতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে । সামান্য বিষয়াদিতে যাহাদের 
অধিকার ন! জন্মে, অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহাদের তাহা আইনের হিসাবে 
গ্রহণ বলিয়া গ্রাহ হয় না, এমন বালকদিগের পাণিগ্রহণ কি বলিয়া 
বিধিমত হইবে এবং তাহাদের সন্তানেরাই বা কিরূপে বিষয়াদির হিস 
শান্ত্সঙ্গত উত্তরাধিকারী হইবে? অতএব অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের 
গ্রহণ হিন্দুশানর কিনব! বর্তমান সামাজিক বিধির বিরুদ্ধ হইতেছে । 
দ্বিতীয় দোষ এই যে, হিন্দুদিগের যে অষ্ট প্রকার দববাহের মধো 
চারি প্রকার বিবাহ উত্তম এবং চারি প্রকার নিকুষ্ট বলিয়া কথিত আছে 
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হার পরিবর্তে নৃতন প্রকার বিধি প্রচলিত হইয়াছে। শান্ত্ুকারেরা 
আন্তর-বিবাহ বলিয়া যাহাকে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিবাহ 
আর এক আকারে পরিণত হইয়াছে । আন্মর-বিবাহে কন্যা! শুন্ধ দিয়া 
অর্থাৎ ক্রয় করিয়া বিবাহ করা হইত, কিন্তু বর্তমান কালে বরপক্ষে শুল্ক 
দিয়া, কন্যার বিবাহ দেওয়া হইতেছে; স্গতরাং এ বিবাহ অশাস্্ীয় । 
তৃতীয় দোষ এই ঘটিয়াছে যে, সবর্ণ॥ স্বজাতীয়া, স্থলক্ষণা, অপ্রাপ্ধ- 
ব্যস্ক! কন্ার পরিবর্তে অর্থ গ্রাপ্ির আকাজ্ষায় প্রা কুল ত্যাগ, বর্ণ 
ত্যাগ করিরা প্রাপ্ধ বযস্কা কন্যার সহিত বিবাহ কাধ্য শম্পন্ন হইয়া 
যাইতেছে এবং গুণবান ধন্মশীল ৩৬, ৩০, এবং নান সংখ্যায় ২৪ বৎসরের 
কনা দান না হওয়ায় অপর দোযও সংঘটিত হইতেছে । 
নুশগ্ব বিগছিত কাধা দ্বার ঘে অনিষ্ট হইরাছে, তাহা এক্ষণে 


পা 


£ 

দি 
চি 
নু 


অপ্রাপ্র বক্ক বালকের বিবাহ, দ্বাদশ কিন্বা ত্রয়োদশ বধীয়। 
বালকার মহিত শতকর। প্রায় ৮০ জনের হইয়। থাকে । যে সময্ষে 





বকের বিবাহ ভয়, তখন তাহার বরংক্রম উদ্ধ সংখ্যা বোড়শ কিনব! 
সপুদশ ভহবে। তাভার মপ্তিষ্ষ *. তখনও পর্ণবিস্তুত হম নাই । 
বিশেষত: পঠদ্বশার় অন্তিষ্ষের অতিরিক্ত কাধা বর্তমান থাকায় এবং 


ক ইজ শরীরভন্্রবিদ্দিগের অভিগ্রায়ে বালকের মন্িক্ষ ৩ বংসর হইতে ৭ম কিন্বা 
এম বরে ঞায় পুবায়তন লাভ করিয়া থাকে । ২০ বংদরে একপ্রকার গুরুত্ব বৃদ্ধি 
হওয়ায় কাথঙ্মন হইতে পারে * কিন্তু ইহার পূর্ণবৃদ্ধি কাল ৬০ বংদর পথান্থ শিক্গারিত 
ইয়াছে। হখন ইহার গুরুত্ব একসের সাত ছটাক হইতে একসের দশ ছটাক পথান্ত 
থা যায়। কোন কোন স্থলে এই পরিমাণের নান ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হিসাবের 
হবো পরিগণিত নহে। আমাদের দেশে আ।পাতত; শবদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, দাধ।রণ হিসাবে মপ্ডিগের গুরুত্ব একনের তিন ছটাক হইতে কিব্িং উদ্ধ 
দাতা পরাস্ত হইয়। খাকে । 

২ম 
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বিবাহ জনিত অসময়ে অপরিপক্ক শুক্র অপরিমিত পরিমাণে বহিরগ 
হইয়া, অচিরাৎ সকল প্রকার কাধ্যের বহিভূর্ত করিয়া ফেলে। স্ব 
দৃষ্টিহীনতা, মন্তক ঘূর্ণন, মধুমেহ (101499665) এবং অজীর্ণ নানা গ্রকা? 
রোগ উৎপন্ন হইয়া শরীরটা ব্যাধির-মন্দির-বিশেষ হইয়া উঠে। 

সকলেই আপনাপন শরীর বিচার করিছ্ছে সমর্থ। ভীহার। ভাবি 
দেখুন, আমাদের এই কথার অভান্তরে সত্য আছে কিনা? একং 
যাহাদের চিন্তা করিবার মস্তিষ্ক আছে, তাহারা বুঝিয়। লউন যে, মস্তি 
যে পধ্যন্ত 'পূর্ণরূপে আপনার শক্তিলীভ না করিতে পাবে, সে পথানথ 
তাহাকে অন্য কারণে বাধাহীন হইতে দেওয়া নিতান্ত অদূরদর্নিতার 
কাধা, তাহার কোন ভূল নাই । 

এই তরুণ অপ্রাপ্য বরস্ক বালকদিগের সহিত পুষ্পিতোন্মুখী বালিকার 
বিবাহে, কাহারও ক্লাণ হইতে পাবে না। 

১ম। কন্যার পিতা, অনিধিপর্বক অপাত্রে কন্তা সন্প্রদান করিয়া 
দানের ফল প্রাপ্ু হইতে পারেন না। বিশেষত; আন্মর বিবাহের স্থায় 





বিবাহ হওয়ার সে গভন্থ সন্তানের শ্রাঙ্গাদি তর্পন প্রভৃতি কোন কাথো 


অধিকার থাকিতে পারে না এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার অবস্থাতিরিক 





শুন্ধ প্রদান করিতে হয় বলিরা€ও দুঃখের অবধি প্রকাশ করির। বল! 
যায় না। রর 

২য়। পাত্রের পিতার পুত্র বিক্রঘ্ের পণ লাভ হয় বটে; কিন্তু তাহ। 
বেশ্ঠার ধনোপাজ্জনের হ্টায় নিতান্ত ক্ষণস্থারা ; কারণ পুত্রের শক্ক গ্রহণ 
করা হইতেছে, কিন্ত তথাপি কাহারও দুঃখের অবসান হইতেছে না। 

ওয় । পাত্রের পিতা, পুত্রের শুদ্ধ গ্রহণ করিয়া, অকালে * 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ দ্বার! যে এ্রকার সাময়িক স্বচ্ছন্দত লাভ করিয়া খ!কে 
পুত্রের পরিণাম হিসাব করিয়! দেখিলে, লাভের কথ। দূরে থাক্‌, ক্ষতির 
পরিমাণ কর। যায় না। 
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ওর্ঘ। এই বিবাহের দ্বারা যে বংশবিস্তার হয়, তাহা দ্বারা ধঙ্দলোপ 
হইয়া থাকে । 

£ম। বালা-বিবাহ-জনিত অকালে মস্তিষ্ক-দৌর্বল্য উপস্থিত 
ভণ্যায় স্বাধীন মনোবুত্তি সকল বিকশিত হইতে পারে না; সুতরাং 
গন্গুদিগের কোন কাধো অধিকার জন্মে না। ফলে পুন্রলাভ করিয়। 
পুলের দ্বার! যে সকল কাধ্য আকাঁজ্ষা কর! যাঁর, তাহার কিছুই স্থবিধ। 
হর না। পাত্রের ছুঃখ পূর্ণকলার প্রকাশ পাইয়া থাকে ! যেমন নব- 
ধাগপল্পবিত তরুন প্রত্যহ একটী করিয়া মুলোচ্ছেদ করিতে থাকিলে, 
এচিবাই বৃক্ষটা নীরস তইয়া আইসে, উহাদের ও তন্জরপ অবস্থ। উপস্থিত 
হর এক্ষণে বে বরসে পুত্রের বিবাহ হইতেছে, কথিত হউয়াছে থে 
তখন নস্তিষ্ক পূর্ণত| লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ তখন বিদ্যা 
শিক্ষার সমর বলিয়া তাহার একপক্ষীয় দৌর্ধলা নিতান্ত অনিবাধা | 
বিদাশিক্ষা হেতু মস্তিষ্ক দৌব্বলোর সথর বীধ্হীন হইতে থাকিলে, 
নপ্তিকগ একেবারেই দুর্বাল তইয়া আইসে এবং আলী ধারণ সায়ু- 
নগ্ুলীতে ৪ দৌব্বলা ভাব উপস্থিত হইয়া যার। কথিত হইয়াছে, মনের 
স্থান মস্তি | মন্তিফ দুর্বল হইলে মনও ছুর্ববল হয় । বিবাহের পৃর্কের 
ধেমন-ধাহা থে পধান্ত ধারণা করিতে পারে, বিবাহের পরে এক্ষণে 
হাতার সে শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া অ।ইসে, স্থতরাং যাভার যে অবস্থার 
বিবাহ হয়, প্রান তাহাকে সেই অবস্থায় থাকির। যাইতে হয়। কোন 
কোন স্থানে যদিগ অবস্থান্তর হইতে দেখ! যায় বটে, কিন্তু তাহার অপর 
কারণ থাকিবেই থাকিবে । 

অনেকে দেখিতে পাইতেছেন যে, যে বালক পরীক্ষাদিতে রীতিমত 
উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে কিন্তু ঘখনই তাহার বিবাহ হইয়াছে, তখনি 
তাহার উন্নতির পথে অশনিপাত হইয়া গিয়াছে; কেন না তাহার তখন 
ভোগ বিলাসের প্রতি মন ধাবিত হয়। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ 


৪৫২ তত্ব-প্রকাশিকা 


বয়সের বালিকার সহবাসে কোন্‌ বালক পত্তভাব প্রপধিত করি 
রাখিতে পারে? ক্রমে বালকের তাহাই ধ্যান, তাহাই জ্ঞান, বন্ধুবান্ববেঃ 
নিকট তাহারই জল্পন। ব্যতীত অন্ত কোন কথা আর স্থান পায় না। 

এইরূপে কিয়দিন অতিবাহিত্ত হইয়া ঘাইলে ক্রমে সাধারণ স্নায়বীৰ 
দৌর্বলোর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে অর্থাৎ নানাবিধ ব্যাধির উৎপদি 
ভইরা যায়। শরীরে সর্বদা ব্যাধি থাকিলে তাহার দ্বারা কোন কাধ 
সচারুরূণে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবন| থাকে না। জুতরাং বিদ্যা হয় ন 
এবং অর্থোপাঞ্জনের ক্লেশেরও পরিসীমা থাকে না। 

এদিকে বিবাহের ছয় মাস, কোথাও একবহসর উদ্ধীসংখঠার ছু 
বখসরের মধ্যে বালক, সন্তানের পিতা! হইয়া উঠিল; অধিকাংশ স্ব 
প্রথমে কন্যাই ভূমিষ্ট হর। সন্তান জন্মিতে আরম্ত হইলে সম্বং 
অভিন্রম ন| হইতে হইতেই দ্বিতীয় সন্তান জন্মে, ত্পরে এ হিষা? 
করেক বংসরের মধ্যে একটা সংসার স্থষ্টি করিয়। তুলে। যে বালকে 
১৭ কিছ্বা। ১৮ বৎসরের 'সনয় বিবাহ হইয়াছিপ, তাহার বয়স এক্ষ। 
২৪২৫ হইবে । এ সময়ে তাহার অর্থাকুলের কোন সম্ভাবনা! থা 
না, কিন্ত তাহাকে একটা পরিবার ভরণপোধণ করিবার ভার গ্রহ 
করিতে হর । একে তরুণ বালক বিদ্যাশিক্ষায় ছুর্বল, ভাহার উদ 
বিবাহছনিত ছুর্ধল এবং তাহার উপর পরিবারের গুরুভার বিধ 
একেবারে ভূমিসাহ হইয়া পড়ে। 

সচরাচর দেখ! যাইতেছে যে, বালকের। রীতিমত পাঠ করিলে গ 
প্রায় ১৫১৬ বঙ্সরে এট এল, ১৭১৮ বৎসরে ফাষ্ট” আটস্‌, ১৯: ৮ 
বি-এ, ২০২১তে বি-এল, ২১২২তে এমএ) ২২২৩তে ঈ ঠা) 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। খাকে। অথবা যাহার চিকিংলা কি 
ইঞ্জিনিয়ারিং পথে গমন করে, তাহারা প্রা ২২২৩ বৎসর ব্য 
নৃানে পরীক্ষোতীর্ণ হইতে পারে না; অর্থাৎ যে কোন উপজীবিক 


__ 
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আব্লম্বন করা হয়, ২২।২৩ বত্সর বয়সের নিম্নে কখন বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না। যগ্যপি ১৭ কিম্বা ১৮ বত্সরে বিবাহ হয়, তাহা হইলে 
তাহার পর এপ্টাান্স, ন! হয় এল-এ পধ্যন্ত আসিয়। বিদ্যায় “এলে” দিতে 
হ্র। ঘদিই কেহ মেডিকেল কিস্বা ই্িনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করে, 
অধিকাংশ স্থলে তাহাকেও প্রার ভগ্ন-মন হইয়। যাইতে হয়। ইহাদের 
যধো শতকরা ১০জন ব্যতীত কদাপি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে দেখা যায়। 

মোট কথা হইতেছে বে, মানসিক শক্তি এবং কারিক শক্তি প্রত্যেক 
মন্স্েরই প্রাপ্ধ হওয়। কর্তব্য । যে কোন কারণেই হউক, অকালে 
রীনবাধ্য হতে থাকিলে তাহার দ্বারা যে কোন কাধ্যই সুচাকুরূপে 
চলিতে পারে না, তাহা এক পরমাণু মন্তয্ব-বুদ্ধি-বিশিষ্ট বাভিরা অবশ্যই 
স্বাঝার করিবেন। 

কন্যার ছুর্গতির অবধি নাই। থে জাতির অনন্যগতি স্বামী, 
বাহাদের ইহকাল পরকাল একমাত্র স্বামী, ধাহাদের এক স্বামী বাতীত 
দ্বিতীয় পুর্ধষ গমন নিষিদ্ধ, তাহাদের জন্য স্বামী স্থির কর! কতদৃর 
রর ভালে দশদিক অন্ধকার বোধ হয়। বাহার! কম্তার পাত্র স্থির 
বরির! থাকেন, তাভাদের ঘে কি দাঘ়িত আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
কাধা করিলে কন্তাদান করিবার স্ুপাত্র কে, তাহা তাহারা বুঝিতে 
পাৰিবেন। 

একথা সকলেই জানেন, কিন্ধ এমনি অবস্থা ঘটিঘা আদিতেছে থে, 
তাহ। অতিক্রম করিয়া কেহ শাস্্মত কাষ্য করিতে পারিতেছে না এবং 
অনেক স্থলে আপনাদের ইজ্জীক্রমে শাস্ববাক্য উল্লজ্ঘন্‌ করিয়। কাষ্য 
ইইরা থাকে । 

বন্তঘান কালের বিবাহ, হিন্দুশ।ঙ্ক বিরুদ্ধ হইলেও যে সাধারণের 
চক্ষে তাহ। অশান্ত্ীয় বলিয়। কি জন্য পরিগণিত হইতেছে না, তাহার 
হেড নির্ণর করিবার নিমিত্ত অধিকদূর গমন করিতে হইবে না। 


৪৫৪ তত্ব-প্রকাশিকা 


আমরা জাতি বিভাগ স্থলে বর্তমান হিনুজাতি বিষ্লিষ্ট করিয়। দেখিয় 
যে, ইহা বিশ্তদ্ধ মৌলিক (6197060121) হিন্দুজাতি : ইতে ভর ই 
হিন্দু, যবন এবং শ্রেচ্ছ, এই তিন ভাবের মিশ্রণ ( যৌগিক নহে 
জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এপ্রকার অবস্থা কাহারও বিশ্ব 
দৃষ্টি থাকিতে পারে না। স্থতরাং সর্বাবিষয়ে তিনটা ভাব শানাপিনান 
কাধ্য করিতে থাকে । তাই যখনই হিন্দুশান্ত্র সন্বন্ধীর কোন কথ 
উত্থাপিত হয়, তখনই দশদিকৃ দিয়া তাহার অযথা এবং অশাস্্ীয় 
খণ্ডন হইরা*্যায়। যেমন একটা অগ্রিক্ক.লিঙ্গের উপর দশ ঝুড়ি মুততিক 
নিক্ষেপ করিলে তাহার দাহিকা শক্তির কার্ধা সম্পন্ন হওয়। অসন্তর 
হিন্দু-ঘবন-স্রেচ্ছ বা আধুনিক হিন্দুদিগের দ্বার! প্রত হিন্দুশাস্ত্বের ভদ্র 
অবস্থা ঘটয়াছে ও ঘটিতেছে ; কিন ইহাতে কাহাকেও বিশেষ অপরাধী 
কর! ঘায় না। কারণ যাহার ঘে প্রকার সংঙ্কার, যে প্রকার ধারণা, চে 
কোনও মতে তাহার অন্যথাচরণ করিতে পরে না। স্পষ্টই দেখ। 
যাইতেছে যে, আমাদের ন্বীর়ভাব বিরুত হইয়া গিয়াছে; আুতরাং 
শ্ুদ্ধভাব সহসা জ্ঞ'নগোচির হইতেছে না। 

হিন্দ বিবাহের উদ্দেশ্তা, ভাভার উপায় এবং ফল, সংক্ষেপে এক 
প্রকার আমরা বলিয়াছি, অর্থাৎ উদ্দেশ্টা স্ুসন্তান, উপায় স্পা এ পাত্রী, 
এবং ফল জাতি, ধন্ম ও বংশ রক্ষা; কিন্তু বর্তমান বিবাহে দে নম 
ভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাও প্রদণিত হইয়াছে । যথা উদ্দেশ, 
প্রায় সর্কতত্র পাত্রের অভিভাবকের কিঞ্চিৎ অথোপাজ্জন করা, কোন 
কোন স্থলে কাষ্টপুর্তলিক। কিন্ব। কুকুর বিড়ালের বিবাহের ন্তায় সামধি 
নযনানন্দকর ক্রীড়াস্বরূপ জ্ঞান করা, অথবা কখন পাত্রপক্ষের পণুভা; 
ইন্দিয় চরিতার্থের নিমিত্ত বিবাহ ভইয়। থাকে । উপায়ও উদ্দেশের 
অন্তরূপ অর্থাৎ যে স্থানে পাত্রের পিতার অর্থ কামনাই একমাত। বিবাহের 
উদ্দেশ্ঠ, তথার পাত্রীর বরক্রম, গণ, বর্ণ কিনব দৈহিক লক্ষণাদি দেখিবার 
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বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কন্যা, পাত্রের যোগা। হউক বা নাই হউক, 
চতদ্দশ ব্সরের কন্যা! এবং অষ্টাদশ বসরের বালক হইলেও তাহাতে 
বিবাহের প্রতিবন্ধক হয় না। যথায় পাত্র নিজ অভিমত পাত্রী স্মির 
করিয়া লয়, তথায় তাহার উদ্দোশ্ত আশু দ্্ী-সহবাস। তাহার ফল 
বংশলোপ, জাতি ও ধশ্মের মূলোচ্ছেদ এবং পিগু তর্পণের অধিকারী 
হইতে বঞ্চিত হওয়া, তাহাই শাসকের কথা, কিন্তু একথ। অনেকে বিশ্বাস, 
করেন না। মরিয়া যাইলে পিগু দেওয়া দুরে থাক, জীবিতাবস্থায় পিতা- 
মাভাকে বোধ হয় আজকাল শতকর! ২৫জন ব্যতীত ৫কহই পিগ 
দিতে চাহে না; অনেক স্থলে কিঞ্চিৎ অর্থের দ্বারা পিণ্ডের কাধ্য সমাধ! 
হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতামাত। হইতে পৃথক হইয়। তাহাদিগকে মাসিক 
দাতবা প্রদান করা হইরা থাকে । পুত্রের দ্বার। থে ফল কামনা কর! 
হিন্দ-ন্মের অভিপ্রার, তাহার বিরতির ভক্ষণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীরমান 


হহতেছে। 


মা 


১ 


আমাদিগের বত্তমান অবস্থা প্রায় অবিকল এই প্রকার, তাহার 
কিছুমাত্র অন্যথা নহে । এইজন্য হিন্দু বলিলে যে হিন্দু বুঝায়, তাহ 
আদব নতি । তাহাদের সহিত আমাদের কোন সংশ্রব নাই বলিলেও 
এক প্রকার বলা যাইতে পারে। অনেকে এই হিন্দু বিবাহ লইয়। 
নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক করিছা বেড়ান । অনেকে এই হিন্দ আচাবে 
চলিয়! হিন্দু নামে গ্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে ভালবাসেন । আমরা এই 
গ্রন্তাব লইয়া! অনেকের সহিত আলাপ করিধা উল্লিখিত অবস্থার জাজলা 
গরনান পাইয়াছি। উাহার। ষে সকল কারণ উল্লেখ করেন, তদ্দিষয়গুলি 
প্রথমে পথ্যালোচন। কর! যাইতেছে | 

১৯। হিনুশান্দে বিবাহের উদ্দেশ্য ও উপায় এবং ফল, যাহা কথিত 
হইয়াছে, কতকগুলি বাক্তি তাহ বিশ্বাম করেন না। এই কলিকাতার 
কোন সদ্বশীয় সভা ব্যক্তি অকপটে বপিলেন, “মুতে কি নান সংখ্যায় 


৪৫৬. তত্ব-প্রকাঁশিকা 


২৪ বৎসর পাত্রের বিবাহ কাল লেখা আছে? আমি তাহা বিশ্বাস করি 
না” তিনি এই বলিয়া একথণ্ড মন্তসংহিত1! আনয়ন করাইলেন। 
ইাতেই সেই বাত্তির জ্ঞানের পরিচয় যথেষ্ট প্রাপ্ত ভওয়। যাই হছে 
যখন পাত্রের বযঃক্রম সম্বন্ধে মন্তর নাম দিয় প্রকাশ্ঠ ভাবে বল| হইতেছে 

তখন তদিষয়ে সন্দেহ দূর করিতে কি অন্পল কাল-বিলম্ব হইতে পারে 

সেজন্য কি কেহ তর্ক করিয়া আপনাকে হাস্যাম্পদ করিয়। রে 
চাহে? কিন্তু আমাদের দেশের এ প্রকার শোচনীয়াবস্থা'9 ঘটির 
গিয়াছে । 

শান না দেখিয়া, শাস্ের কথ| ন। শুনিয়া ধাহার| নিজের ইচ্ছার 
বশবর্তী হইয়া চলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের উপায় আর কি হইবে? 
এই প্রকার ্বেচ্ছাচারী হিন্দুদিগকে অগতা মিশ্রিত হিন্দুজাতির মধো 
সন্নিবিষ্ট করাই কর্তব্য । 

২। কেহ কেহ শান্ধের কথ। স্বীকার করেন বটে, এবং বর্তমান 
কালে বে বিবাহ চলিতেছে, তাহাও শাস্্কারদিগের অভিগ্রাঘান।, 
এই বলিয়। নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন | থে কারণে একথা মীমাংসা করি! 
দেন, তাভ। শ্রবণ করিলে, আশ্চধা হইতে ভয় । তীহার। বলেন থে, পৃঙ্গ 
পুরুষের! থাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমর] করির। বাইতেছি। 
আমরা কাহার কোন কথ! শ্রবণ করিব না। 

আমর! যাহ! বলিতেছি, তাহার। বদ্যপি একবার তদ্ধিবর মনোযোগ 
করিয়। দেখেন, তাহা হইলে তাহাদের সহিত আমাদের কোনগ্কানে 
অনৈক হইতেছে কি ন| অনায়াসে বুঝিতে পারেন; কিন্তু কেন 
অবস্থান্তর ঘটিঘাছে বে, কিছুতেই তাহা করিতে চাহেন না। মা এন 
এই আশঙ্কা! যে, পাছে কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়। এ প্রকার 
আশঙ্কা! প্রশংসার বটে, কারণ ববনের অত্যাচারে হিন্ু-সমাজ প্রথম 
সন্কুচিত হয়। সেই সঙ্কুচিতাবস্থা অগ্যাপিও রহিয়াছে এবং মধ্যে মধো 


__ শখ 
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মংস্কারকগণ যে বিভীষিকা দেখাইয়। গির়াছেন, তাহাতে কেহ কাহাকে 
মহসা বিশ্বাস করিতে চাহেন ন। এবং আমাদের মতে নিজের বিশ্বাস 
অতিক্রম করিয়। কাহার কথায় পথ পরিত্যাগ করা উচিতও নহে? কিন্তু 
অদ্ধ বিশ্বাস করিলে চলিবে না। তাই এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে পর্ব 
পুরুঘদিগের কার্য পদ্ধতি পধ্যালোঁচন। করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। 
যে মতে বর্তমান বিবাহ চলিতেছে, তাহ। কি পূর্ব পুরুষদিগের অভিমত? 
পুস্তকাদির সাহাধ্যে অথব। জ্ঞানী বাণ্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে অনারাসে 
জ্ঞাত ভওয় যাইতে পারে । ্ 
 হিন্দুবিবাহ যাহা, তাহা আমরা বলিয়াছি। পরে, বল্লাল সেন 
তাৎকালিক অবস্থ। দেখিয়।, নর প্রকার গ্রণালস্কৃত বাক্তিদিগকে কৌলিন্য 
শ্রেণীতে বিভক্ত করির! সমাজ-মংগ্কার করিয়াছিলেন । তাহার এই 
কাবোর দ্বারা নুতন বিধির নব অবতারণ| দেখ! বার না। হিন্দুশাদ্ ও 
মন্তর বশবপ্তী হইর়] তাহাকে চপিতে হইগ্লাছিল। কুলিন অর্থাৎ নানা- 
গরণ'লঙ্ক : বান্তি যখন দার-পরিগ্রহ করিবেন, তপন তাহার সমান 
পরিচয়ের অথাৎ তিনি যে কুনে জন্ম গহণ করিয়াছেন, সেই বংশান্তক্রমে 
তিনি ঘত পুরুষ নিয় হইবেন, যে কুলিন কন্টার পাণি গ্রহণ করিবেন, 
্ 


তনিও তাহার বংশান্তক্রঘে অবিকল তত পুরুষ নিম্ন হইবেন। যেমন 


হী 


পাত্রের বিংশতি-পরিচর হইলে পাত্রীরও পরিচয় বিংশতি হইবে, 
ইতাদি। বল্সালের এই বাবস্থা প্রাচান হিন্দুশান্ষের অভিপ্রারানযাযী 
কিনা, তাহ) ডি গন্থ অবলোকন কৰিলে ততক্দগণাৎ সন্দেহ ভঙ্জন 
হয যার। বর্তূঘান কালে সেইনধপ নয় প্রকার গুণযু কৃলিন আছে? 
অবশ্য স্বীকার করি বটে যে, এখন কুলিনদিগের পরিচয়াদির তিনাব 
উঠির! যার নাউ ও কিন্ত তাহা কেবল নাষে আছে এই মাত্র । ফলে, 
তাহাতে কোন কাধাই হইতেছে না। বাহ। হউক, একথ| সকলেই 
নতশিরে স্বীকার করিবেন যে, পুঞ্ধের ভাব একেবারে বিলুপ্ত হইর। 


০০০০০ লিপির 


৪৫৮ , তত্ব-প্রকাশিক। 


কেবল বাহক কার্ধ্ের অনুষ্ঠান হইয়াছে? তাহাও দূর্াগ্যক্তমে আঙ্টর- 
বিবাহের অন্তর্গত হইয়া, বিবাহের সমুদয় ফলই নষ্ট করিয়া! দিতেছে । 
৩। কেহ বলেন যে, বালকের বিবাহ না দিলে তাহাদের চরিত্র 
রক্ষা হয় না। এই মত পোষকতা করিবার নিমিত্ত, তাহার! আর? 
বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালাদেশ উষ্ণ প্রধান, এই নিমিত্ত বালকের। 
ইন্দিয়াদি দমন করিয়া রাখিতে পারে না, বিবাহ ন| দিলে দুনীতি শি! 
করে। বিশেদতঃ জনপদাদি স্থানে প্রলোভনের মাশস্ক। অধিক থাকায় 
অচিরাৎ কুটরিত্র-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। 
এই কথ| বলিঘ। খাহার| বালকের বাল্য-বিবাহ পোষকত| করেন, 
তাহাদের অপেক্ষ! ভ্রমান্ধ বাজি কুত্রাপি দেখা যায় নী। কারণ দেশের 
উষ্ণতা যষ্ঘপি ইন্দ্রিয় প্রাবলোর হেতু নিদ্ধীরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
বালক এবং বালিকা উভ্তয়ের মধ্যেই সেই লক্ষণ দেখা যাইবে; কিন্তু থে 
বালিকা বালা-বিবাহে শৃঙ্ঘলিত হইয়া, বালাকালেই বৈধবাদশায় পতিত 
হয়, ষে কিরূপে বিধবার আচার-বাবহার প্রতিপালন করিয়া, আপন 
চরিত্র রক্ষ। করিতে পারে 1 সে স্থলে কি দেশের জলবায়ু কাথা করিতে 
পারে রি তাহাদের যনে কি কখন পশুভাবের উদ্দীপন! হর ন।? 
রা কি কথন প্রলোভনের করগরন্ত হয় না! তাহারা ইনি সংঘন 
রর সচ্ছনে জাবনঘাত্র| নির্বাহ করিয়া যাইতেছে অন্এব 
দেশের উষ্ণচতাকে কারণ বলিয়। কোন মতে একপর্গীর মাসাংমা কর! 
যাইতে পারে না| বারবিলাশিনাদিগের দ্বার। বালকের চরিত্র নষ্ট হথ 
বলিয়। যে আপত্তি করা হই! থাকে, তাহার মূলেও কোন সভ্য আছে 
বলির দেখ। বার না । বালকের চররিত্রদোষ কোথ| হইতে উত্পত্তি * 
তাহা কেহ এপর্যান্ত ভাবিয়া দেখিয়ছেন কি না বলিতে পারি না। 
বারাঙ্গনার দ্ব'র। বালকের চরিত্রবিকত হইবার পর্বে, পিতামাতার দ্বার 
তাহার পূর্বকীরণ উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঘে পিতামাতার যেরপ স্বভাব 
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ও চরিত্র, সন্তানদিগেরও প্রায় মেই প্রকার স্বভাব ও চরিত্র হইয়! থাকে » 
বর্তমান কালে আমর! যেমন ধর্ম এবং নীতি বিজ্ঞানানভিজ্ঞ হইয়া কেবল 
শিশ্সোদরপরায়ণ হইয়াছ্ছি, তেমনি আমাদের সন্তানেরাও জন্মিতেছে, 
সুতরাং কারণ আমরাই; দেশের উষ্ণতা কিম্বা বারাজনারা নহে । 
দেশের প্রত্যেক জনপদে যাইয়। গ্রতোক গৃহের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 
দেখা হউক, কোন্‌ গৃহে কোন্‌ ব্যক্তি সন্তানকে ধন্ম এবং নীতিবিজ্ঞান 
শিক্ষা দিবার জন্য ব্যক্ত রহিয়াছেন? বর্তৃমাঁন হিন্দু-চরিত্র কি প্রকার 
তইয়|ছে, তাহ। পূর্ধবতন হিন্দুর সহিত তুলনা করিয়। দেখিলে কি ভাল 
হয়না? 

প্রথমতঃ বালকের চরিত্র পিতামাতার দেঘেই কলুধিত, পরে 
ভআহাদের চরিত্র গঠন কিন্ব। তাহা রক্ষা করিবার জন্ত কোন উপায়ই 


নাহ, বরং তাহার বিপরীত কাধা হইবার নিমিত্ত আপনারাই নানাবিধ 
সুবিধা প্রদান করিয়া থাকি । আমাদের স্বভাব মিথা কহা, পরগ্রানি 


। 


চার ও পরদ্রবা হরণ কর।, ভাভারাও তাতাই শিক্ষা করে। আমরা 


খু 


টাতে আপিয়া স্তরাপান ও মাদকদ্রবোর ধূমপান করি, সন্থানেরা 








হ) শিক্ষা না করিরা ক্ষি করিবে? আমর| সায়ংকালে বারাজনার 
ক্রোডে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করি, বালক তাহা বাটাতে বনিয়াই শিক্ষা 
করে। আমরা সময়ে সময়ে আপন বাটাতেই বারাঙ্গন| আনিয়া 
বালকের মনে সেই ভাবের বাঁজ বপন করিয়া দিই । আমরা হিন্দ সন্তান 
হই! নিরমিতকজপে স্রেচ্ছা'হার ভক্ষণপর্ববক সন্তানদিগকে তাভার প্রসাদ 
দিয়া হিন্টুচরিত্র বিন করিবার কি আমরাই কারণ হইলাম না? এত- 
দ্বাতীত অন্যান্য কারণও আছে । এখনকার মতে যে ঈশ্বর না মানেন 
এবং স্থীকে বেশ্তা সাজাইতে পারেন, তাহাকে প্রকৃত সভ্য কতে। যে 
বাক্তি যতদুর সভা হইয়াছেন, তাহার সন্তানও ততদর পথ্যন্ত হিন্দু 
চরিত্র হইতে পরিভরষ্ট হইয়াছে । বর্তমান সভ্যতা এবং অন্যান্ত কাবণে 


৬৪ :, তত্ৃ-প্রকাশিক। 


সন্তানাদি প্রতিপালন করা, প্রায় দাসদানীর দ্বার সমাধা হঠয়াই থাকে। 
এই শ্রেণীর শরনারীর| নিত'€ অসভা ও 'শয়শ্রেণীর অন্তর্গ ত। তাহাদের 
দ্বারা বালক-বালিকারা কুংাসত কথা, কুৎসিত ভাবের উপাখ্যান এব 
অনেক সময়ে কু-অভাংসাদি শিক্ষা করিয়! থাকে । সামান্য বা মপাবিদ 
গৃহস্থ সন্তাপের বিদ্যালয়ে যাঠয়। ধনাঢা পাক্তির সন্তান কতৃক দু 
শিক্ষা করিয়া থাকে । 
বালকেরা ইত্যাকার নান! কারণে পূর্কা হইতে বিকৃত... খার। 
কোন স্থলে বারাজনার কেবল উত্তেজক কারণ-স্বরূপ। তাহা না হইলে 
এই কলিকাত| সহরে সকলেরই বাল্য-বিবাহ হইয়াছে ও হইভেছে। 
কিন্তু তথাপি লক্ষ লক্ষ বারাঙ্গনার৷ কাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত 
হইতেছে ? ১৭ বংসরের উর্ধে প্রায় সকলকেই সন্্ীক দেখা যায়; 
কিন্তু তাহারাই বেশ্তালয় আলে!কিত করিয়া রাখিয়াছে |, এই থে সেদিন 
জি ্দুমুবা লক্ষ লক্ষ টাকার একটা বেশ্টার চরণ পূজা করিল, 
সেকি সন্্রীক নহে? না তাহার বালা-বিবাহ হয় নাই ? উ থে পিংখতি 
বমরের একটা যুব! বারাঙ্গনা বেষ্টিত হইয়া বসিয়! রহিয়াছে, উ্ভাব কি 
স্ত্রী নাই? কিন রা বাটী অন্মসন্ধান করিয়া দেখিলে, এখন ও শত 
শত বালক প্রাঞ্থু হ ঘা ফই বে, যাহারা দ্া- সহবাম কাহাকে বাল তাহ 
[নে নাও ও তাহারা বারাঞ্থনার দিকে দষ্টিপাত করে না। কত 
কুমার দ্ৈরাগী রতিরাছেন, যাহাদের বিমল চরিত্রে বারানা কতক 
বিন্দ্ঘাত্র কালিম। কখনও সংস্পর্শিত হইতে পারে নাই | তাহাদের 
চক্ষের উপরে বারাক্গনার নৃত্য করিতেছে, তথাপি কোনমতে ঘনাক্ 
করিতে পারিতেছে নাঁ। উন্ভার ভেত কি? ধশ্ম এবং নীভিবিত 
ইহাই চরিত্র গঠনের, চরিত্র রক্ষণের অদ্বিতীয় উপাঁয়। সেই উপার- 
বিহীন হইয়। আমরা পথের কাঙ্গালী হইয়া পড়িরাছি। 
অতএব দেশের উষ্ণত। কিন্বা বারা্গনারাই থে চরিত্র নষ্ট করিবার 


পে 
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মাধারণ কারণ, তাহ নহে। ধর্ম এবং নীতি শিক্ষার অভাবই ইহার 
জর কারি জানিতে হানে । 

৪। কেহ কেহ বলেন যে, এখনকার গরমাযু আত অগ্গ, বাল্য 
বিবাহ ন| দিলে মসার করিবে কবে? এই কথাটী শ্রবণ করিলে 
আমাদের একটা রহলোর কথ স্মরণ হয়। স্যালেরিয়। রোগগ্রস্ত দেখে 
দেখ। যায় বে, জর আপিবার পূর্ন বুকের ভিতর গুর্‌ গুরু করিয়। 
মগ্থাদ প্রেরণ করে, তখন মেই ব্যক্তিরা তাড়াতাড়ি করি যে কোন 
প্রকারে হউক কিছু আহার করিয়। ফেলে। হরত অর্ধেক ভোজন না 
হইতেই তাহাকে রৌদ্ডে বস্তাবৃত হইয়া পতিত হইতে হয়। তখন সেই 
তৃক্দ্রবাগুলি হয় আপনি উদগীরণ হইয়া যায, কিস ইচ্াপূর্ববক বমন 
না করিলে যন্ত্রণার হাস হর না) ঘগ্তপি কেহ তাহা ন! করে, তাহ! হইলে 
রোগের যাতন। চড়গ্ণে বদ্ধিত হইয়া থাকে । এই বাক্তিব৷ তাহা 
জানির, ভুক্তভোগী হইর। তথ'পি জরের পর্কান্ছে ভোজন ন। করিয়। 
খ!কিতে পারে না) বারবার শিষেধ করা হইলেও কিছুতেই গে কথ। 
শুনিবে না| উপরোক্ত মতে বাল্য-বিবাহ গোষকতা করাও তদ্রপ | 
পরমাযু অগ্ন, সেইজন্য শারারিক পরিবর্ধন সম্পূর্ণ হইবার পর্ব হইতে, 
তাহাকে এবপভাবে বায় করিতে হইবে, বাহাতে মৃক্তার দিন নিকটবন্ভী 
হহর। আসিতে পারে | এমন মুখতার দিন পড়িস্থা্ছে থে শীত মরিতে 
হইবে বণিগ, যাহাতে তাহার আনকুলা হয়। ভাভাই করিতে হইবে! 
একেত আহারাভাবে, শধ্যাভাবে, বিবিধ বিচিত্র রোগের আক্রমণে 
"প্রায় সকলে জী শর্ণ হইআা রহিয়াছে । তাহাতে শারীরিক এবং 
মানসিক পুষ্টিলাভ করিতে সমর ন। দি, যাহাতে হীনবীযা হইবার 
উপার হয়, তদ্িবয়ে সহায়ত! করিতে হইবে। ইহ্াপেন্গ। পরিভাপের 
বিষয় আর কি হইতে পারে? 

আমাদের বর্তমান বিবাহ দ্বার যে কি অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা 


৪ 
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ভাবিতে গেলে বক্ষঃদেশ শুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন মানসক্ষেত্রে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালীজাতি একেইত জন্তবিশেষ হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু পরে যে কি হইবে, তাহা বলা যায় না। এই বিবাহে তিন কুল 
নষ্ট হইয়া থাকে। 

বালকের অকাল অর্থাৎ বালাবিবাহে প্রথম অনিষ্ট পাত্রের। তাহার 
প্রায় ইহকাল পরকাল বিনষ্ট তইর। যায়। শর*র ব্যাধির মন্দির হউলে 
মন আর কিরূপে স্বচ্ছন্দ থাকিবে? যে জন্য বিবাহ, তাহাতে বিফল 
মনোরথ হইয়া, পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য চিকিত্সকের নিকট সর্বদ! মনের 
আক্ষেপ প্রকাশ এবং সংবাদপত্রের “পুরুষত্বহানির” উষধ দেখিলেউ 
তাঁভা ভর করিঘা সেবন করিতে বাধা হইয়। থাকে । আমরা"এ প্রকার 
ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। অপরিপক্চ শৌবনের প্রারস্তে দিকৃবিদিক 
বোধ থাকে না, জুতরাং “যৌবনে অন্তায় বারে, বয়সে কাঙ্গাল)” হয়] 
দ্বারে দ্বারে মণ করিতে হয়| 

পাত্রের দ্িতীগ অনিষ্ট এই যে, সে যখন আপনি অপরের মুখাপেক্গী, 
তখন তাহার সন্তান সন্ভতি জন্মিলে, ভাহাদের দুঃখ দেখিয়। মম্মাহত 
হউয়। থাকিতে হয়। 

তৃতীর অনিষ্ট-প্বীর মনোব।সনা পর্ণ করিতে অপারক হইলে, তাহার 
বিরীগভাঁজন হওয়া এবং আপনাকে কাপুরুষ জ্ঞান করা । 

চতুর্থ অনিষ্ট বিবর কাধের দুরবস্থা হেত, উদরান্ন সংস্থানে 
উপযুণপরি হতাশ হইয়। বিধাদ সাগরে নিমগ্ন তওয়]। 

পঞ্চম অনিষ্ট_অর্থাভাবে অপাত্রে কন্যার বিবাহ দরিয়া তাহাকে 
আজীবন ছুঃখার্ণবে নিক্ষেপ করা । 

যষ্ঠ অনিষ্ট-_ধশ্ধে বঞ্চিত হইয়া পশ্তত্ব লাভ করা । 

পাত্রীর প্রথম অনিষ্ট-বিবাহের প্রথম শিক্ষা পশুবুত্তির উত্তেছ্গন। 

দ্বিতীয় অনিষ্ট_ স্বামীর ইন্দ্রির় সখ সম্ব্দনার্থ সর্বদ| বেশ তৃষাস্থিত 
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গাকার নিমিভ সাংসারিক কাধ্যে অনাস্থা দ্িধায় পরিণামে ক্লেশ 
গাওয়া । 

ভূতী় অনিষ্ট-সম্তানদিগকে অভিমত অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত 
করিতে ন। পারার মনোবেদন। | 

চতুর্থ অনিষ্ট--অনবরত প্রসব হওয়ার স্বাস্থা-ভঙ্গ হেতু রুগ্লাবস্থায় 


পঞ্চম অনিষ্ট পিত্রালয়ের সাহাধ্য স্থগিত হইলে, শ্বশুর-শ্বাশ্ুড়ীর 
ভিরঙ্গারভাজন হওয়া । + 
, মষ্ট অনিষ্ট _উদরান্নের অনাটন। 
সপম অনিষ্ট _কট্রভাদিণী হ ওয়! | 
অইম অনিষ্ট ধরন্মকন্ম বিবজ্জিত হওয়া । 
সন্তানের প্রথম অনিষ্ট_সর্দদ! গীডিত হওয়া। 
দ্বিতীয় অনিষ্ট-স্পৃহ! চরিতার্থ না হওয়া । 
তীর অনিষ্ট--উপঘুক্ত বিদ্যাদি উপাঞ্জন করিতে না পাওয়।। 
চতুর্থ অনিষ্ট-বাল্য-বিবাহ বশতঃ অকালে সংসার-পাষাণ কর্তৃক 
বিশিষ্টকপে পেশিত হওয়া । 
এক্সণে কে বলিতে চাহেন বে, বালকের ঝালা-বিবাহ দেশের 
মঙ্গলদারক % কে বলিতে চাহেন যে, ব।লা-বিবাহে বাশুবিক বিবাহের 
অর্থ লমাধ। হইতেছে ? কে বলিতে চাহেন বে, বাল্য-বিবাহের দ্বারা 
পিতামাতার উদর পর্ণ করিবার অভিপ্রায় নহে। বাল্য-বিবাহে তিন 
কুল বিনষ্ট হইয়। থাকে, তাহা অস্বীকার করিতে কে চাহেন? তাহার! 
মর্থ ধাহার! বলেন ঘে, বাল্য-বিবাহে চরিত্র রক্ষ। হয়। তীহার! বাতুল, 
যাহার। বাল্যবিবাহ দিয় বারনারী-পরায়ণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে 
চেষ্টা করেন! তীহাদের জান! কর্তবা যে, পিতার চরিত্র দ্বারা সন্তানের 
চরিত্র উৎপন্ন হয়, গঠিত হয় এবং সম্বদ্ধিত হইয়৷ থাকে । সেই পিতার 


৪৬৪ তত্ব-্গ্রকাশিকা 


যখন বাল্যকালে পশুবৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছিল, তখন তাহার সন্তানের 
সেই সময়ে এবং সেইরূপে তাহ। উত্তেজিত না হইবার হেতু নাই। 
যেমন দিতামাতার শরীরে ঘে কোন ভাবের রোগ থাকিলে সন্তানের 
পরার তদ্রপ রোগ উৎপত্তি হইয়] থাকে, সেইরূপ মানসিক বিকার বিন্ব। 
উন্নতি ক্রমে, সন্তানের মনের ভাবও পরিচালিত হইতে দেখা যায়। 
অতএব এ প্রকার পিতামাতার উুরসজাত সন্তানদিগের নিকট 
পশুভাবের পরিচয় বাতীত আর কি প্রাপ্ধ হওয়া যাইবে? মনের মধ 
যখন নিয়ত পণশুভাব নৃত্য করিতেছে, তখন যে মুহর্তে তাহার প্রতিবন্ধক 
জন্মিবে, সেই মুহুর্তেই স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রী গমনের আসভি বুদ্ধি হু 
যাইবে । এই নিমিত্ত কুতবিছাদিগের পথ্যন্ত কুচরিত্রের কাহিনী কাহার 
অজ্ঞাত নাই। 
দ্বিতীয় কথা । বালকের বাল্য-বিবাহ-বিরোধীদিগের ভূল এই থে 
তীহারা বালিকা-বিবাহেব কাল বৃদ্ধি করিবার জন্য বে প্রস্তাব 
করিতেছেন, তাহা বর্তমান দেশের অবস্থান্টসারে আপনিই হইয়। 
গিয়াছে । তাহারা কি দেখিভেছেন না ধে, স্মান্ত ভষ্টাচাফা মজাশয় 
জান্ুবীর সলিলে নিঠিত। হউয়। গিয়াছেন ? অষ্টম বর্ধাঁয়া কন্তার বিবাহ 
হও দুরে থাক, দ্বাদশ বর্ধ উত্ভীর্ঘ হইয। ত্রয়োদশ চতুদ্দশ এবং কোথাও 
বা তাহাঁরও অন্তিরিক্ত বয়স্থ। অবিবাহিত। বন্য রহিয়াছে! আজকাল 
নকলেই বযুস্থা কন্সার পাণিগ্রহণ করিতে লালারিত। সে সংস্কার, সে 
স্পৃহা, কিশকাহার কথার নিবৃত্ত হইতে পারে? যাহা তাহার। আন্দেলন 
করিতেছেন, তাহা! হইয়া গিয়াছে কিন্ত আন্দোলন কি- প্রাণপণে এই 
চেষ্টা করিতে হইবে, কন্মক্ষম অথব। ধনাঢা-যুবক বাতা, 
পাণিগ্রহণ করিতে ন। পারে, কিন্তু এ কথা স্বাথপর পিতামাতার এখণে 
বুঝিবে না। ক্রমাগত আন্দোলন করিয়।৷ বালকদিগের চক্ষু ফুটাইয়! 
দিয়! এবং আপনারা দুই একজন উন্নতিশীল-_বাস্তবিক দেশহিটতধা 
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বাক্তিরা৷ স্বার্থস্থত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত হিন্দুশাক্মীয় বিধান বর্তমান 
অবস্থানঙ্গতপূর্বক, কাধ্যে পরিণত করিয়া দৃষ্ান্তস্ব্ূপ না দেখাইলে 
কোন ফলই ফলিবে না। হায়! হায়! দেশের কৃতবিদ্যানের। কি 
কাপুরুল! তাহারা একদিন এক কথার পোষকতা করেন, আবার 
পরদিন কি বলিয়! তাহারই প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় হীনচেত।র পরিচয় 
দিঘা থাকেন? তাহার হেতু কেবল ধশ্মের অভাব। 

বন্তমান দেশ কাল পাত্রের হিসাবে, আমাদের যুবকদিগের ২৫ 
বহনরের নিষ্ে বিবাহ হওয়াই অকর্তব্য। ২৫ বসরের উ্দে বিবাহের 
কাঁলউল্লেখ করিবার হেতু এই ষে, বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থান্থসারে 
নান সংখ্যায় ২৩ বৎসরের নিযে কোন বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ 
করিতে সক্ষম নহে। বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্বক অন্ততঃ এক বৎসর 
আামের প্রয়োজদ ৷ তদনস্তর জীবিকা-নির্ববাহের পন্থা অবলম্বন করা 
ভ্রবা। কাধে নিধুক্ত হইয়। তিন ব্ণর কাল অতিবাহিত না হইলে, 
হাতে দক্ষতা! লাভ হয় না। এই সময়েই বিবাহ হওয়! যুক্তিসিদ্ধ। 
ফ্যপি ২৭ বৎসরের পাত্র, দ্বাদশ কিছ! ত্রয়োদশ বর্ধীয়া বালিকার 
[ণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে বাস্তবিক সুখের ইয়ত্তা থাকে ন]। 
রীরিক চ্ছন্দতা রক্ষিত হয়, অর্থের আন্তকুল্য প্রযুক্ত বলকারক 
আহারের অভাব হয় ন| এবং বীধ্যবান পিতার রসে স্থসন্তান জন্মিবার 
নম্পূণ সস্তাবনা। এবপ বিবাহে পিতামাতার, যদ্দিও পুত্র বিক্রয়ের পণ 
নাভ না হুউক, কিন্ত পুত্র ক্ষমবান হইলে তাহাদের কোটী কোটা গুণে 
নাভ হইবে, তাহার সংশয় নাই। এরূপ বিবাহে পাত্র সর্বব বিষয়ে 
আনন্দিত, স্ত্রী সর্ব্ব বিষয়ে আনন্দিতা এবং তছুত্পন্ন সন্তানেরাও সর্ব 
বিষয়ে আনন্দিত থাকে । এই নিমিত মন্কু মহাশয়, নৃযনকল্পে ২৪ 
ব্সরের পাত্রের সহিত ৮ম বধীয়া বালিকার পরিণয় নির্দারিত 


করিয়াছেন, ২৪ বৎসরের যুবা ৮ম বর্ষায় বালিকার প্রতি গমন করিতে 
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পারে না; বিশেষতঃ জ্ঞানোপাঞ্জনের পর বিবাহ করিলে, হৃদয়ে 
পণ্ড ভাবের কখনও স্থান হয় না। তাহার খন দ্বাদশ বর্ধ বর 
হইবে, তখন পাত্রের বয়ক্রম অষ্টবিংশতি হইবে) ফলে আমা; 
প্রস্তাব অবিকল মন্ত মহাশয়ের মতের অনুযায়ী হইতেছে। ইহ 
অশাস্তীয় এবং বর্তগান অবস্থার বিরুদ্ধ হইতেছে না। 

এই কাধ্য সম্পন্ন করিবার নিমিভ একটা সভা আবশ্যক, তাহাতে 
হিন্দু মাত্রেই সভ্য হইরা আপনাপন মতামত প্রধীশ করিয়। দেশে; 
কল্যাণাথ কারদনোবাকো চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ব্রাঙ্মণ ব্যতীত জঃ 
কেহই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন নাঁ। এই সভার দা 
হিন্দিগের সমাজ এবং ধন্মসদ্ধায় প্রতোক বিষয়গুলি হিনাশাস্থে 
সাহাযো, বর্তমান দেশ, কাল এবং পাত্র সঙ্দত করিয়া, পুনবার স্থি 
হওয়। কর্তব্য । প্রত্যেক হিন্ুসন্তান একথাটা ভাল করিয়। বুঝি 
দেখুন। আমাদের অতি শেচনীয়াবস্থ। উপস্থিত হইয়াছে! সকলে 
বুঝিতেছেন যে, আজকাদ সংসার কর কি দুব্বিসহ ক্লেশের কা 
হইয়াছে । আইন পাশ করিয়াই হউক কিন্বা চিকিৎসক হইয়াই হউং 
হাহাকার নাই, এমন স্থানই নাই । আইন পাশ করিতে থে অর্থ এ 
সামর্থ বায় হয়, তাহার। কি সে ট।কা জীবনে উপাজ্জীন করিতে পারেন 
তবে ছুই দশ জনের কথ। কদাচ গণনার বিষয় নহে। 

ফ্যপি আমর। আপনারাই সমঘ থাকিতে ব্যবস্থা না করি) ও 
পরিণামে আমাদের যে কি হইবে, তাহ। বল| খায় না। যত 
অনর্থপাত হইতেছে, তাহার আদি কারণ বিবাহ । ভন্িমিতত ৭ 
বিষয়ে প্রথমে মনোনিবেশ করা কর্তব্য । 

বর্তমান বিবাহের পরিণাম আমরা এক প্রকার বুঝিতে পারিযা 
কিন্ক বালকের বাল্যবিবাহ স্থগিত না৷ হইলে হত দারিদ্রতা বাঁড়ি 
ততই হাহাকার উঠিবে, ততই বিবাহের বায় বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এগ 
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থে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে একটা কন্যার বিবাহ হওয়া 
দুঃসাধা, যদিও সর্বস্ব নিঃশেষিত হইয়া তাহাতে অব্যাহতি লাভ করা 
ঘা তাহার পরের কন্ঠার ধিবাহ দেওয়া! যারপরনাই বিভ্রাট হইয়। 
দাড়ায়। এইরূপে কিছুদিন চলিলে বালিকা-হ্ত্যা আরম্ভ হইবে । 
বর্তমানে তাহ! হইতেছে কি না, এক্ষণে তাহাই বাকে বলিতে পারে? 

গাপ প্রবাহিত হইলে তখন সেই মহাপাতকে যে কি হইবে, তাহা 
কি কেহ স্থির করিতেছেন? সুতরাং সে পাপে জাতির দফা একেবারে 
'গয়াগঙ্গাহরি” হর] যাইবে । গভরমেন্ট বোধ হয় এ কথা বুঝিয়াছেন, 
তাঙর সন্দেহ নাই । এমন আশঙ্কার স্থাছ। একটা আইন যে হইবে না 
তাঁত অধিক চিন্তার বিষর নহে । আমরা চীৎকার করিলে কি হইবে, 
গরর্ণঘে্ট ভাতা শুনিবেন না। সতী দাহকালেও আইন্‌ হইয়া তাহ। 
স্গিত হইঘাছিল, এ কথা! অথথার্থ নহে । বার্ধালী জাতিও আইন ভিন্ন 
হচ্ছে কোন কাধা করিতে টাহে না, তাহাও সত্য কথ।। তাই 
বলিতেছি, এই বেল! দিন থাকিতে থাকিতে আপোসে একট। বন্দোবস্ত 
কপিলে কিভাল হর না? কিন্তু ভাহ| অতি সন্দেহের কথ । এ জাতি 
থে আর তেমন নাই | ভাহ। না হইলে ভ্রাতৃবিদ্রোহ বাধাইয়।, যবন- 
য্নেচ্ছের উদরপর্ণ করিবে সেও ভাল, তথাপি ভাই-ভেয়ে কিছু ত্যাগ 
হ্বাকার করিয়। আপনাপনি মিটাইবে না। সে যাহা হউক, আমি 
পুনব্বার বলিতেছি ধে, যছ্ভপি কেহ সঙ্গদয় ব্যক্তি থাঁকেন, তাহার] এই 
মহান্‌ কাষ্যে সন্দেশ প্রদান করুন। আমার প্রন্তাবই ঘে অন্রান্ত 
হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না । ঘাহাতে সর্বসঙ্গত হয, সকলে একত্রিত 
হয়| তাহার কারণ বহিগত করিবার জন্য চিন্তা করুন। কেবল কথার 
পিধাদ করিয়া কবিত্ব এবং তর বুদ্ধির পরিচয় দিলে জাতির কোন মঙ্গল 
হইবে না; জাতি যায়! অন্নীভাবে--শারীরিক ন্বচ্ছন্দাভাব, মানসিক 


বলাভাব এবং আধ্যাত্মিক ধর্মাভাব । এই অভাব মোচনের সছুপায় 
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স্থির করিতে হইবে । এক রাজ! তাহার রাজ্য মধ্যে আজ্ঞা প্রচার 
করেন খে, প্রত্যেক প্রজা এক পোয়া করিয়া দুগ্ধ দিয়া এক্টা নবখোদিত 
পুষ্করিণী একরাত্রি মধ্যে পূর্ণ করিয়া দিবে। সকলেই মনে মনে ভাবিল 
যে, আমাদের একপোয়াতে কি আর ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে এবং রাজা 
কিবূপেই বা জানিতে পারিবেন । এইরূপ সকল প্রজাই ভাবিয়৷ কেই 
দুগ্ধ দিল নাঁ, স্বতরাং পরদিন প্রাতঃকালে রাজদূত যাইয়া দেখিল যে 
পুষ্করিণী যেমন শু তেমনই আছে। এক্ষণে আমাদের জাতিও তেমনই 
হইয়াছে । সকলেই মনে করেন বে, আমি আর কি করিব! এ বিষয় 
চিন্তা করিবার অনেকেই আছেন) কিন্তু অদৃষ্টক্রমে পরিশেষে" শন্য 
পুষ্করিণীই থাকিয়া যায়। আমাদের কথায় আছে, “দশে মিলে করি 
কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ |” 

আমর! বাল্য-বিধাহ হইতে যে করেকটী অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম, 
তাহ! ১২৯৪ সালে লিখিত চিতা সেই সময়ে দেশের প্রা 
বড়লোক ধাহারা, আমর! তাঁহাদের দ্বারে অনবরত গমনাগমন করিয়। 
কাহাকেও আমাদের কথার মনোনিবেশ করাইতে পারি নাই। সমাজের 
অবস্থা দেখিয়া আমর! নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম যে, বিবাহ সম্বন্ধে অচিরাং 
একটা আইন পাশ হইবেই। গভর্ণমে্ট কৌশল করিয়া দিও আইনটা 
বর্তমানে অন্যদিক দিয়া স্থির করিপা দিয়াছেন, কিন্তু কাধাকাজে তাহা 
বর্তমান কালাম্যায়ীই হইবে । দে থাহ| হউক, এই বিবাহের আইন 
প্রচলিত হওয়ায় দেশের মঙ্গল সাধন হইয়াছে, তাহার ভূল নাই। মঙ্গল 
শবটা প্রয়োগ কবিবার হেতু এই যে, ইহাতেও যগ্ঘপি আমাদের দেশে 
নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহা হইলে 'সমাজ-সংস্করণ ও শাস্তাদিচচ্ঠা করিবান 
লোকের মনে উত্তেজনা শক্তি উপস্থিত হইবে। শাস্ত্র কোথায়? 
স্বেচ্ছাচারী মত সর্বত্রেই চলিতেছে । চারি বসর অতীত হইল, 
আমরা এই নিমিতই একটা লতা স্থাপন করিতে চাহিযাছিলাম। 
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আমাদের উদ্দেশ্ত এই ছিল যে, সর্ধস্থানের পণ্ডিতেরা এই সভায় কার্ধ্য 
করিবেন । তাহারা সকলে মিলিয়। যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তাহাই 
এাস্কুবাক্য বলিয়া সকলকে শিরোধার্ধ্য করিতে হইবে । যে হিন্দু তাহ! 
অশ্রদ্ধা করিবেন, তীহাকে সমাজচ্যুত কর! যাইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
মভ! হইতে প্রতিপালিত হইবেন। যগ্যপি সেইরূপ সভ। স্বাপন করা 
যাইত, তাহা হইলে অগ্য আমাদের একটা একতায় বল জন্মিত। একি 
সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে, হিন্দু-সমাজ, হিন্দুধশ্ম, অহন গ্রেচ্ছ এবং 

[ডরাদির অভিমতে কাধা হইতে লাগিল! হিন্দু সন্তানের কি ইহাতেও 

নাহতিমির বিদৃর্রিত হইবে ন|? 

আমি করজোড়ে আমাদের স্বজাতীয় মহোঁদয়দিগকে অন্বনয় 
করিতেছি যে, তীহারা কিঞ্চিৎ শান্ত হ্ইয়। শ্বজাতির কল্যাণ সাধন 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। দ্বেষভাবে হিন্দুস্থানের অদ্য এতদূর 
দুর্গতি হইফাছে, স্বার্থপরতার জন্য হিন্দুদিগের স্বাধীনতা গিয়াছে এবং 
এক্ষণেও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়। কত পরিবার উতৎসন্নে যাইতেছে ॥ 
কিঞ্চিৎ অর্থের অস্টরোধে অকালে আপন সর্ধনাশকে আহ্বান করিয়! 
আনিরা কি কেহ বিশেষ সমৃদ্ধশালী হইয়াছেন? তবে কেন এই 
বিভ্রাট ঘটাইতেছেন? আমি স্বীকার করি, পিতামীত। বখন বালক- 
বালিকার বিবাহ দেন, তখন তাহাদের নয়নের অতিশয় আনন্াবদ্ধন 
হইয়। থাকে, কিন্ত তাহাদের স্মরণ রাখ। কর্তব্য বে, ইহা বিড়ালের কিন্বা 
কুকুরের বিবাহ নহে, অথবা কাষ্টের পুত্তলিকারও বিবাহ নহে । এই 
বিবাহের পরিণামট] বিচার করিয়। দেখিলে, আগার প্রস্তাব কোন মতে 
অঘথার্থ বলিয়া বোধ হইবে ন|। 

বিবাহ-বিধি পরিবর্তন করাই হউক, কিন্বা সামাজিক অন্য কোন 
নিরমেই নৃতন বিধি প্রচলিত করা হউক, পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ 
বশ্মভাৰ প্রবিষ্ট না হইলে কোন প্রকারে বিশেষরূপ মঙ্গল হইবে না; 
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কিন্তু উপরোক্ত বিবাহের পরিবর্তনে যুবকদিগের নিজ নিজ কর্তৃব্য বৌ 
থাকায়, বিপদের আশঙ্ব! হইতে থে পরিমুক্তি লাভ হইবে, তত্ধিযয়ে 
সন্দেহ হইতে পারে না) কিন্তু আমরা হীনবীধ্য পিতার রসে জন্মায় 
মন্তিষহীন হইয়! এবং আমাদের সমাজ দীর্ঘসত্রতায় ও স্বার্থপরত। সুত্রে 
গ্রথিত হইয়া কিস্তুতকিমাকার হইয়াছে, সুতরাং তীহাদের দ্বারা কখন 
স্ববিচার সম্ভবে না । যাহারা তাহ] নহেন, ধাতাঁরা অপেক্ষাকৃত বাঁধাবান, 
ধাভাদের ধমনীতে ধন্মবারি প্রবাহিত হইতেছে, তীহার। সচেষ্টিত 
হউন। তীহারা এই স্বজাতির বিপদের কর্ণধারম্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান 
হউন, তবে দুষ্টান্ত ছারা ক্রমে ক্রমে সকলের মনে নৃতন ভাব প্রেরিত 


হইবে। 
যগ্যপি তাহারাও অদৃষ্টকমে আগাদের টনরাশ করেন, তাহা হইলে 
তরুণ বালকদিগকে সবিনয়ে অন্তরোধ করি, তাভারানিজে বদ্ধপরিকধ্ধ 


হউন। কেশব বাবু “বা!ও অব্‌ হোপ” দ্বার| যেমন অনেক স্ুরাগারা 
পিতার উরসজাত সন্তানের সনোবৃদ্তি ংশোধিত করিতে পারিয়াছিলেন, 
সেইবপ সকলে ভগবানের শ্ীচরণে মন একান্ত সমর্পণপর্দক আছো নি 
করিতে চেষ্টা করুন, ভগবানের বল থাকিলে পিতামাতার অবাদা 
হইলে কোন অনিষ্ট হইবে না। তদনন্তর পিতামাতার নিকটেও অবাপ। 
দেষে দোষী হইতে হইবে না। পিতামাতার আজ্ঞ। উপে্গা করি 
যগ্ভপি অধন্ম কাধোর প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা হঈলে নিঃসন্দেহ গাগ 
হইবে। হিন্দুশান্ধে এ প্রকার অবাধ্য হইবার দৃষ্টান্ত আছে। 

১৯৮। বিবাহ হইলেই যে, দিন-রাত স্ত্রী লইয়া থা 
হইবে, তাহা নছে। পশুদিগের যে সকল নিয়ম আছে, 
এক্ষণে মনুষ্যদ্িগেরও তাহা নাই । কুকৃণররা কার্তিক মাছে 
সহবাস করে, কিন্তু মানুষের প্রতাযহই কাণ্তিক মাস । 
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১৯৯। স্ত্রীর খতুকালীন সহবাসের সময়; তন্টিন্ন তাহাকে 
স্পর্শ করা কর্তব্য নহে । 

২০০। পরদার গমনের অপেক্ষা পাপ আর নাই। 

১০১। যোনি ও লিঙ্গের মিলনকে রমণ বলে কিন্তু রমণ 
বিবিধ গ্রকার আছে । রঙ্গরসের কথা কহা, চক্ষে চক্ষে ভাব 
বিনিময়, পরস্পর হস্তম্দন, পরস্পর আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদি । 

২০২। যে প্রকৃত-রমণ যতই অল্প করিবে, তাহার সেই 
পরিমাণ মঙ্গল হইয়। থাকে। রেত নির্গমণ হইয়া যাইলে, 
ভক্তি এবং ভাব সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়! 

২০৩। স্ত্রীকে ইচ্ছা করিয়! কেহ পরিত্যাগ করিবেন 
ন)। যদ্তপি ভগবানের ইচ্ছ। হয়, তাঁহ! হইলে তাহার পক্ষে 
স্তন ব্যবস্থাও হইয়া থাকে । 

২০৪। কথায় বলে, গরু, জরু, ধান, 

তিন রাখ্বে আপন বিদ্যমান । 

সাংসারিক লোকদিগের এই প্রকার কথাই বটে, কিন্তু ইহার ভাব 
এতসব প্রকার। ঈশ্বরের দিকে যাহার মন ধাবিত হয়, তাহার পক্ষে 
কোন কথাই ঘটে না। 

২০৫। সংসারের আকর্ষণ অতিশয় তীব্র, যেমন অয়গ্রস্ত 
রোগ্বী আচার তেতুল দেখিলেই তাহার জিহ্বায় জল সরিয়া 
থাকে, তেমনি কাহার কানিনী-বীঞ্চনের প্রয়োজন না 
থাকিলেও তাহাদের দ্বার। মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব 
ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত যাহার মন ছুটিবে, সে সব্বাগ্রেই 
কামিনী-কাঞ্চনের সম্বন্ধ অল্পই রাখিবে। 
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২০৬। ঈশ্বরের কৃপায় গকলই অন্তবে। 

২০৭। জীব তিন প্রকার; ১ম মুক্ত, ২য় মুযুক্ষু এবং 
৩য় বদ্ধ। এতভিনন নিত্যজীবও আছে। নিত্যজীবের! 
আচারের কাধ্য করিয়া থাকে । 

২০৮। মুক্ত হ'ব কবে, “আমি” যা'ব যবে। 

পৃথিবীর যাবতীয় মন্গযদিগকে বিশমাসিত করিয়া ফেলিলে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । যথা বন্ধ, মুমুক্ষু এবং মুক্ত । 

যে সকল' নরনারী আত্মজ্ঞানান্দ এবং রিপুদিগের বশীভূত হইর। 
নিয়ত পরিচালিত হইয়া থাকেন, তাহাদের বদ্ধজীব কহে। ্ 

বদ্ধজীবের! দৈহিক কাবাকেই পৃথিবীর একমাত্র কাধ্য এবং তাই 
সুচারুরূপে সাধন করাই একমাত্র উদ্দেশ্ত মনে করিয়া থাকেন । তীহাদের 
আপন পর জ্ঞান সমধিক পরিমাণে দেখিতে গাঁওষু। যাঁয়। সুতরাং 
স্বাথপরতার পূর্ণকার্ধয পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহাদের 
নিকট অর্থই সর্বন্ব রত্ব| জ্ঞান অর্থ, ধ্যান অর্থ এবং অর্থের কথাই 
তাহার। প্রচার করিঘা থাকেন। এই জীব্মগুলীতে দানশক্তি নিক্ষিতা- 
বস্থায় অবস্থিতি করে| দয়ার বাস উঠাইয়। সে দেশ হইতে দূরে বহিদ্ধাত 
করা হয়, অতএব ক্ষমার ছায়। পতিত হইবার কোন উপায়ই থাকিতে 
পারে না। তাহাদের মুখে'কেবল আমি এবং আমার, এই শব দুইটার 
একাধিপত্য দেখিতে পাওয়া ঘায়। আমি অমুক কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্র, আমি স্বহস্তে 
উপাজ্জন করিয়া! এই বাড়ী, উদ্যান প্রভৃতি সমুদয় বিষয়-সম্পত্তির শরীবু্দি 
করিয়াছি। আমার স্ত্রী রূপে, গুণে এবং স্বামী-ভক্তিতে জগ 
অদ্বিতীয়; আমার কন্তার স্তায় স্শীলা, সথরূপ। ও লাবণ্য-সম্পন্ন। আর 
কে আছে? আমার পুত্র, আমার পুত্র বলিবারই যোগ্য বটে। আমার 
ন্তায় ধনী কে”? আমার ন্যায় পণ্ডিত কে? আমার ন্যায় বী-সম্পন্ন আর 
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কে আছে? আমি মনুষ্য বলিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। 
আমি মনে করিলে যাহ ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি। 

সাধু; দেবতা, ঈশ্বর, কাহারই প্রতি র্ধ। থাকে না, কিন্তু তাহার! যে 
সাধু দ্বারা তা ও স্বর্ণ হইবার প্রলোভন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহার 
গ্রতিই তাহাদের শ্রদ্ধা জন্মায় ; আর যে দ্বেবতার্চন। করিলে যশঃ, ধন ও 
পুল সন্তান লাভ হইবার সম্ভাবনা! থাকে, তাহারই পূজ। তাহাদের দ্বারা 
হঈলেও হইতে পারে। ঘে ধশ্মকর্মে পারলৌকিক সুখ্যাতি, ধন ও 
পুল্রাদি এবং নরপতি তুল্য মর্ধ্যাদাসম্পন্ন অবস্থা লাভ 'হইতে পারে 
তাহারা তাহ একদিন অন্তষ্ঠান করিলেও করিতে পারেন । এই শ্রেণীর 
নন্য়োর। সুখের সময় যেষন স্ফীত হন, শোক ছুঃখেও তেমনই বিযাদ্িত 
ও উন্মাদের প্রা আকৃতি ধারণ করিঘ়। থাকেন । পরকাল আছে বলিঘা 
তাভাদের বিশেষ জ্ঞান থাকে ন|। স্বর্গ নরক বিশ্বাম করেন ন1। ঈশ্বর 
আছেন কি না তাহা] ভ্রমেও তাহাদের মনোমধ্যে উদয় হয় না। যছ্যাপি 
ঘটনাক্রমে কোন ব্যক্তি দ্বার! ধম্ম কথ| শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হয়, তাহ] 
হইলে বিরক্তির পরিসীমা থাকে না| যদ্পি কোন বন্ধুর বাটীতে পুরাণ 
কিছ্ছ। হরিকার্তনাঁদির নিমন্ত্রণ হয়, তাহা হইলে ভোজনের সময় অন্রমান 
করিয়; ভথায় যাইয় উপস্থিত ভয়] থাকেন। যগ্যপি তাহার আত্মীয়- 





স্বজন কেহ ধন্মকাধ্যে অর্থবায় করেন, তাহাতে তাহারা মন্মান্তিক বেদন। 
প্রাপ্ত হন এবং স্যোগ মছে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানাবিধ 
উপদেশ দিয়াও থাকেন, কিন্ত সংসারের গঠন স্বতন্ত্র সখ বা শান্তি এমন 
গ্রপুভাবে রক্ষিত হইয়াছে যে, বিশেষ সুচতুর ভিন্ন অন্যের তাহার সন্ধান 
প্রাপ্ত হইবার কোন উপার নাই | বদ্ধজীবের| যখন আমি এবং আমার 
জ্ঞানে সংসারক্ষেত্রে উপযু্পরি আঘাত প্রাপ্ত হর, তখন তাহাদের প্রাণে 
ব্াকুলত। উপস্থিত হইয়। থাকে । বখন তাহারা দর্পের সহিত কোন 
কাধ্যে উপযুর্পপরি প্রবৃত্ত তইয়াও তাহাতে কৃতকাধ্য লাভ করিতে না 
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পারে, যখন বিছ্যার গরিম! অন্য কর্তৃক প্রদমিত হইয়া যায়, যখন অসি 
যত্তের অর্থ-রোগে কিন্বা মোকদ্দমায় অথবা বাণিজ্যের ছলনায় বিনষ্ট হই 
যায়, যখন প্রাণসর্বস্ব সহধশ্মিণী কালশষ্যায় শয়ন করে, যখন সংসারক্ষেত্রের 
শোভানকারী সন্তানরত্ব একটী একটা করিয়া খসিয়৷ পড়ে, যখন আপনার 
দেহ বিরোধী হইয়। ঈাড়ায়। তখন বদ্ধজীবের মনে হয় যে, আমি এবং 
আমার কি? যে আমি এক সময়ে বাহা মনে করিয়াছি, তাহাই অবাধে 
সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি, ঘে আমি ক্ষণমধো কত হীনবীধ্য ব্ক্তিদিগের 
ভদ্রাসন পান্থ আত্মসাৎ করিয়। ৪ ঈয়াদ্ি, যে আমি সতীত্বাভিমানিনা 
স্বীদিগের সতীত্ব-গর্ব মুহর্ডের মধো খর্ব করিয়াছি, যে আমি বুদ্ধির 
কৌশলে অর্থরাশি উপাজ্জন করিয়াছি লাম, যে আমি অশেষ গুণমূনত 
পুত্রকন্া উত্পাদন করিয়াছিলাম, বে আমি বীধা-শোধ্যশালী ছিলাম, 
সেই আমি এখন কেন মেইরূপ কাধ্য করিতে পারিতেছি না? কেন 
ধনরক্ষায় অপারক হইলাম? কেন পুত্রের প্রাণরক্ষা় অমমর্থ হইাছেছি ? 
কেন বাকা সন্ত পাইছে ন।? কেন বন্ধৃহী ন্‌ হইলাম ? কেন পান 
দরিদ্রাবন্থায় পতিত হইলাম? কোথায় আমার বিষয় বৈভব, কোথা 
আত্মায়-্বজন একে একে অনুশ্ঠা হইল ? 

বদ্ধজাবের। এইরূপে খন আমি এপহ আমার কি বিচার করিতে 
থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মালিত হইতে ঘকে। 
তাহার! তখন গ্রত্যক্গ করে ধে, আমি_আামার কথা যারপরনাই ভ্রমের 
ব্যাপার । ভবে আমি এবং আমার কে? এই বিচার হিলি 
উত্থিত হইলেই বদ্ধজীবের। মহাবিভ্রাটে নিপতিত হইয়। থাকে | অযুকে 
পুত্র মামি এই কথটি সত্যা, ন! অমুক কুলে জন্মগ্রহণ করিরাছি ত ৩ 
আমি? অমুকের পিত। আদি, না অমুক পণ্ডিত ও ধনী আমি? আমিই 
আমি, না আর কেহ আমি? যগ্যপি অধুকের পুন্ত অমি হইতাম, তাহা 
হইলে পিতা-পুক্রের বিচ্ছেদ হইল কেন? 
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য্ভপি কুলই আমি হই, তাহা হইলে আর সে মর্যাদা নাই কেন? 
গ্পি ধনী আমি হইতাম, তাহা হইলে সে ধন কোথায় গেল? যণ্যপি 
আমিই আমি হইতাম, তাহ। হইলে কেন শ্বাস-রোগে এক প্রকার 
নির্বাক হইয়াছি, পক্ষাঘাতে চলখ-শক্তি-বিহীন হইয়াছি, এবং দর্শন 
শক্তির অভাবে অন্ধ হইয়া বসিয়। আছি? যে আমি পূর্বে ছিলাম, এখন 
ক সেই আমি আছি? না অন্য আমি হইয়াছি? মনে হয় সেই আমিই 
বহিযাছি, তবে এমন ছুদ্দশাপন্ন হইলাম কেন? কেন আমি চলিতে 
সারিতেছি ন।? কেন আমি দেখিতে পাইতেছি নাট কেন আমি 
গগনবাজী করিয়া শ্োতৃবের মোহ জন্মাইতে পারিতেছি না? তবে 
গনি কে? যে আমি পূর্বে ছিলাম, সে আমি কি আর নাই? অথব। 
“হর অন্তান্তরে কোন গুঢ রহস্তা আছে? 

যাহ! আম!র, বলিয়। ধারণ। ছিল, এখন আদি সত্ব সে সকল কোথা 
গল? এখন আমার সী নাই, আমার পুত্র নাই, আমার পন এশ্বয্য 
বাই, এমন কি আমার দেহ এখন যেন আমার নহে । তিন অ [ম।রই 





| কি? বন্ধজীবের এই অবন্থ। উপস্থিত হইলে, তিনি মযুক্ষ শেণা দধ্যে 
দরিগ্িত হইর] থাকেন । তথন "আমি এবং আমার” এই প্রশ্ মীমাংসা 
চরিকার জন্য মনপ্রাণ ব্যত্তিব্াস্ত ভইয়। উঠে। পৃথিবী এমনই স্থান থে, 
স স্থানে ঘখন যাহার মনে যাহ। জানিবার বা বুঝিবার জন্য ব্যাবুঁল তা 
নার, তখনই তাহ। দিদ্ধান্ত হইবার উপ!র উপস্থিত হইর! যায় অগা 
হরর সহিত সাক্ষাৎ হইয়। থাকে । 

" আমাদের দশটা রং আছে। এই দশদিকে যতক্ষণ যে কেহ 
হাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে বদ্ধ বলা যায়। তখন কোন দিক হইতে 
তাভার পলাইবার শক্তি থাকে না। গুরুর পায় এই দশটা বন্ধন, 
--১ দেভাভিমান, ২ জাত্া(ভিমান, ৩ বিদ্যাভিমান, ৪ মধাদাভিমান 
 ধনাভিযান, ৬ পিতামাতার প্রতি আসি, ৭ জী অন্তরক্ততা 
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৮ সন্তান বিমুগ্ধতা, ৯ সামাজিক ভয় এবং ১৭ সাম্প্রদায়িক ধর্মী ভিমান 
একে একে খণ্ডিত হইয়া বদ্ধজীব পরিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তন 
তাহার জ্ঞানচক্ষে দৃষ্ট হয় যে, আমি বলিয়া বাস্তবিক কেহই নাই। 
আমি শব্ধ একটা উপাধি মাত্র। শরীরের মধ্যে আমি কোথায়? 
মস্তক হইতে চরণ পর্যান্ত বাহিক এবং আত্তস্তারিক প্রত্যেক অনবগরত্াদ 
তত্র তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলে কুত্রাপি আমি প্রাপ্ত হওমা যায় না। 
যাও জীবিতাবস্থার আমিত্বের ভ্রম ঘটিয়া থাকে, কিন্তু নি্রাকালে নে 
আমিত্বের বর্লবিক্রম অনায়াসে উপলব্ধি করায়। জাগ্রতাবস্থায় কেহ 
কোন প্রকার মধ্যাদা ভঙ্গের কথা বলিলে, আমি ভাহার প্রতিবিধান 
করিতে পারি অথব! করিয়া থাকি; কিন্তু নিদ্রাকালে মুখগহবরে কেই 
মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়৷ ঘাইলেও তাহ! জানিবার শক্তি থাকে ন।। 
অথব| দশ্্যতে সর্ধস্বাপহরণ করিরা লইলে, তাহা আমার কর্ণগে'চর 
ইতে পারে না। তথন কে মাতাঁপিতা, কেই বা দারা-স্ৃত, কেই বা 
[তা-ভদ্রী, কেই বা কুটু্ব, কেই ব| শত্রু, কেই ব মিত্র, ইহার কিছুই 
বোধ থাকে না। তখন রত্রাদিও যাহা, আর মৃত্তিকাখণ্ডও তাহ।। 
জীবিতাবস্থায় প্রত্যেক দিনের ২৪ ঘণ্টার যধ্ো নান সংখ্যায় তাহার এক 
তৃতীয়াংশ কাল “আমি”র আমিত্ব বিলুপ্ত হইঘা বায়। এই আমির কত 
গৌরব! মৃত্যুর পর ত রি নাই । আমার বলিয়া যাহাদের সহিত 
নব স্থাপনপর্বক আবদ্ধ ইরা ঘায়, তাহারা আমার কিন ততসন্বন্ধে 
এইরূপে দিবান্ঞান টা থাকে । কোন আত্মীয় ব্ক্তি মরিয়া গেল! 
ঘত্রের দেহ, যাহা আমার জ্ঞানে এতদিন ক্ষীর-সর-নবনী ও বহুবিধ 
জীব-হিংস! করিয়া পুষ্টিনাধন কর! হইল, £যাহার মৌন্দধ্যবদ্ধনের নি 

নান! ছ।দের বন্ধ ও বিবিধ প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য সুশোভিত করা হইল, 
পিতামাতা যাহাকে নয়নেব মাণ, বুদ্ধকালের অবনষ্বন-স্বঃপ বলিয়; 
পলক প্রমাণ কাল চক্ষে অন্তরাল হইলে গ্রলর ভ্ঞান করিতেন, সী 
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খাহার নিষিত্ত নিমেষার্দ অদর্শনে ব্যাকুলিত হইতেন, পুত্র কন্া যাহাকে 
দেখিতে না পাইলে বিষাঁদিত হইত, এখন সেই ব্যক্তির দেহের পরিণাম 
কি ভয়ানক! পিতামাতা একচক্ষে বারিবর্ষণ করিতেছেন, অপর 
চক্ষে আপনার এবং অন্তান্য কন্তা পুত্রের মঙ্গলের জন্য সতর্ক হইতেছেন। 
কন্যা পুত্রেরাও তাহাদের স্ব স্ব বিরহানল অর্থের দ্বারা নির্বাণ করিতে 
আরম্ত করিল। দেহ, হয় পূর্ণাগ্রিতে আহুতিস্বরূপ প্রদত্ত হইল, না হয় 
পৃথিবীর উদরে অনন্তশয্যা রচন! করিয়! তথায় অনন্তকালের জন্য রক্ষিত 
হইল। ক্ষণপূর্বের যাহাকে এত বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ ঝরা হইয়াছিল, 
এর্বদণে তাহাকে কেন পরিত্যাগ করা হইল? মনে আর একটা প্রশ্ন 
উঠিল। অন্বন্ধ কাহার সহিত? আবদ্ধ কর! হইয়াছিল কাহাকে? 
এরীর না! আহ্ম।? যগ্যপি শরীর হয়, তাহা হইলে সে শরীর পরিত্যক্ত 
হইল কেন? ষ্ব্ভপি তাহা অস্বীকার করিয়া আত্মাকে নির্দেশ করা ধায়, 
তাভ। ভইলে সে কথ নিতান্ত উপভাসের বিষয় হইবে । আত্মার সভিত 
কাঠার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয় ন| । দেহের দ্বারাই আত্মার উপলব্ধি বা অন্যান 
করিয়া লইতে হয়। আনুমানিক বস্ততে প্রার্তজ্ঞান কর! মায় ব! 
ভ্রমের কাধা, সুতরাং আমি এবং আমার সম্বন্ধ সমুদ়ই অনুম।নের বহস্ত | 

যখন মুমুক্ষু জীব এই রহস্য ভেদ করিতে পারেন, তখনই তিনি 
সম্মুথে মুক্তির প্রশস্ত পথ অবলোকন করিরা থাকেন। আপনাকে জড় 
ও চেতন পদার্থের একটী যৌগিক বলি! ধারণ হর, কিন্তু কেন 
জন্মিলাম? কে জন্ম দিল? কোথায় ছিলাম? কি ছিলাম? কি 
ইইব? কোথায় যাইব? তাহার কোন নিদর্শন পাইবার সম্ভাবন! 
নাই, স্বতরাং আমি কি এবং কে? আমার কি এবং কে? তাহা আর 
বলা যায় না। যখন যে স্থানে অবস্থিতি করি, তখন তাহাদের সহিত 
সাময়িক সন্বন্ধ স্থাপন হয়। সেই সামগ়িক সম্বন্ধে যাহা কিছু সাময়িক 
ভাব আইসে, তাহাতেই নির্ভর করিয়া থাকা মুক্ত জীবের কাধ্য। 
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মুক্ত জীব আপনার সহিত গথিবার পগুন্য পরাের সাত এব. 
মমলক্ষণাক্রাত্ত দেখিয়া সকলকেই আপনার জ্ঞান করিয়া থাকেন। চে 
জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত হয়। মন্য্বমাত্রেই একজাতীয় পদার্থ গত এবং 
দেহাঁও তদ্রপ, স্ৃতরাং আমিও যাহা, সমুদয় মন্থস্কগণও তাহা । এমন 
অবস্থায় সকলেই আপনার হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আত্মপর জ্ঞান আৰ 
থাকে না। এমন ব্াক্তিই সংসারে সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। 
মুক্ত জীবদিগের এই প্রকার অবস্থ। উপস্থিত হইলে তাহারা “আমি এবং 
আমার? এ কর্থা উচ্চারণ করিতে অপারক হইয়া থাকেন । কারণ দেছের 
উপাদান কারণ জড়পদা্, তাহা ঈশ্বর কতৃক সুজিত এবং অধিকঁরণ 
কারণ আত্মা পরঘাত্াপ্রস্তুত ; জড়পদ্ার্থ এবং আত্মা ঘগ্যপি পরমেশ্বর 
বস্তই হয়েন, তাহ হইলে তাহার সম্পত্তিতে আমার বলিয়া আত্মসন্ন্ধ 
স্থাপন করা যারপরনাই অজ্ঞানের কম্ম। এই নিথিত্ত রামকুষ্জদেব 
বলিতেন, “যে পধান্ত আমি এবং আমার জ্ঞান থাকে, সে পধ্যন্ত তাহাকে 
অজ্ঞান বলে এবং হে ঈশ্বর । তুমি এবং এই ত্রদ্ধাণ্ড তোমার, ইহাকেই 
জ্ঞান কছে।” প্রকৃত মুক্ত পুরুষেরা এই কথা বলিবার অধিকারী । 

২০৯। অভিমান বা আমি কিছুতেই যাইতে চাহে না। 
যাহা যাইবার নহে,_যত চেষ্টাই হউক, যত জপতপই কর! 
হউক, একস্ুত্রে না একস্ুত্রে তাঁহ। গ্রথিত হইয়া থাকিবেই 
থাকিকে। 

২১০। যেমন কেহ স্বপনে দেখিল যে, কোন বাক্তি 
তাহাকে কাটিতে আসিতেছে, সে ঘুমের ঘোরে গো, :ন। 
করিতে করিতে জাগিয়া উঠিল। তখন সে দেখিল যে, 
গৃহের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, বাস্তবিক তাহাকে কেহ মারিতে 
আইসে নাই, স্বপ্ন দেখিয়াছে; এপ্রকার স্থির করিয়াও 
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কিয়ৎকাঁল তাহার বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করিতে থাকে । অভিমানও 
তদ্রুপ যাইয়াও যাইতে চাহে না। 

২১১। ছাগলটা কাটিয়া ফেলিলে, তাহার ধড়, মুণ্ড 
হইতে পৃথক করা হইলেও কিয়ংকাল নড়িতে থাকে। 
সেইরূপ অভিমানের জড় মরিয়াও মরে না । 


২১২। যেমন পেঁয়াজ কিন্ব। রসুন ছণচিয়া কোন পাত্রে 
রাখিলে, পাত্রটী শতবার ধৌত করিয়।! ফেলিলেও তাহার 
গন্ধ যায় না; সেই প্রকার অভিমান, জ্ঞান-বারি দ্বার! বিশেষ 
ধৌত করিলেও তাহ। সম্পূর্ণরূপে শন্ত করা যায় না। 

২১৩। আমি ছুই প্রকার। কাচা আমি এবং পাক! 
আমি। আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের পৌজ, আদার 
পিতা পিতামহ অমুকের বিবাহ দিয়াছেন, অমুকের পৈতা 
দিয়াছেন, অমুককে দশ বিখা জমি দিয়াছেন, আমি কি না 
করিতে পারি? ইহাকে কীচ। ; এবং আমি কেহ নহি, আমি 
কিছুই নহি, আমি কি? জাতি আমি, কুল আমি, না আমিই 
আমি? যখন সে দেখে যে, ভামি কথাটাই অহঙ্কার-সুচক, 
আমি যাইয়াও যা না; তখন মনে ভাঁবে যে, পাজী আমি 
যদি একান্তই যাবি না, তবে ঈশ্বরের “দাস-আমি” হইয়াই 
থাক্‌; এই আমিকে পাকা আমি কহে । 


আমি কি কিছুই নহি, একথ। মীমাংস। করা যাউক । আমি কেহ 
নহি, তাহার প্রমাণ কি? আমারা যতক্ষণ জাগিয়৷ থাকি, ততক্ষণ 
বলিয়া থাকি যে, ইহা আমি কিন্বা আমার । নিত্রাগত হইলে মে কথা 
বলিবার আর অর্ধিকার থাকে না। তখন আমি এবং আমার বিলুপ্ত 
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হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্তে আমি ও আমার কতদূর সত্য, তাহা দুষ্ট 
হইয়াছে। অন্য দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, আমি বলিয়। এমন কোন 
পদার্থ ই নাই। একদা কোন সাধু তাহার শিল্তুকে এই জ্ঞান প্রদান 
করিবার জন্য তাহাকে কোন উদ্যানে রাখিয়া আসিলেন। কিছুদিন 
পরে সাধু ভথায় যাইয়া শিশ্ককে জিজ্রাসা করিলেন, কি বাপু, কেমন 
আছ? শিব কহিল, আছি ভাল কিন্ত কিছু অভাব ঘটিতেছে। সাধু 
শ্ামা-নায়ি একটা স্ত্রীলোককে আনিয়! তাহাকে প্রদান করিলেন। 
কিছুদিন পরে সাধু পুনরায় গ্রতযাগঘনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন 
আছ? শিষ্ক কহিলেন, কিছু অভাব বোধ হইতেছে। সাধু মন্ঘ-মাংদাদি 
ভক্ষণ করিতে বলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সাধু শিয্বের নিকট 
আসিয়! কহিলেন, কেমন বাপু! এবার তুমি কেমন আছ? শিষ্য 
কহিল, আর আমার কোন অভাবই নাই ! তখন সাধু শ্তামাকে নিজ 
.ক্রোড়ে বসাইয়। শ্টামার হস্ত উত্তোলনপুব্ধক শিষ্যুকে জিজ্ঞাস| করিলেন, 
বল দেখি একি? শিষ্য কহিল, শ্যামার হাত। কর্ণ, নাসিকা দেখাইয়া 
জিল্ঞাস। করিলেন, শিল্য তাহাতেও শ্যামার কান, শ্যামার নাক কহিল। 
এইরূপে যে স্থানটীর নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শিষ্ক সেই স্থানটা 
শ্যামার বলিয়া উত্তর প্রদান করিল। কিয়ৎকাল পরে শিষ্ের মনে 
সহসা তর্ক উঠিল । ভাত, গা মুখ শ্তামার বলিতেছি, তবে শ্যাম| কে? 
সাধু কহিলেন, আমি জানি না। শিল্ত নিতান্ত উতলা হইয়! উঠিল, 
পশ্যামা কে শ্যামা কে” বলিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন 
সাধু কহিলেন, শ্তামাকে যদি জানিতে একাস্তই ইচ্ছা হয়, তবে এগন 
তোমাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিই, এই বলিয়া মন্প্রদান করিলেন ! 


২১৪। আমি বা অহংভাব এত অনিষ্টদায়ক যে, তাহ! 
যে পর্যান্ত না যাইবে, সে পর্যান্ত কোনমতেই নিস্তার নাই। 
«“আমি”র কত ছূর্গীতি তাহা একট দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইবে। 
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বাছুরগুলে! ভূমিষ্ট হইয়া হাম্হা! অর্থাৎ হাম্‌ হায়, আমি 
আনি ইত্যাকার বলিতে থাকে । তাহার এই অহংকারের 
নিমিত্ত কত ছুর্গতিই হয় দেখ। ফাঁড়গুলোকে চাষ করিতে 
হয়, কখন বা তাহাদের দাগ দিয়া ছাড়িয়া দেয়, এবং 
কোনটাকেও বা৷ গাড়ী টানিতে হয়। গাভীগুলোকে দড়ি 
দিয়া বেঁধে রাখে, কাটিয়া খাইয়া! ফেলিলে বিষ্ঠা হইয়া যায়। 
তাহাতেও ত তাহার অভিমানের যথেষ্ট শাস্তি ,হয় না। 
মরিয়া গেলে তাহার চামড়ায় ঢোল হয়, তখন তাহাকে 
পিটিতে থাকে, সে স্থানেণ্ড অহঙ্কার শেষ হয় না। পরে 
অন্বগুলি লইয়! তাত প্রস্তত হয়, সেই তাতে যখন ধুনুরীর! 
তুলা ধুনিতে থাকে, তখন “উভ তু” “আমি নই, আমি নই” 
“তুমি তুমি” শব্দ বাহির হয় । সেই প্রকার সহজে “আমি” 
ত্যাগ করিতে কেহ চাহে না, আন্থে আঘাত করিলে তবে তুমি 
বলে। ঈশ্বরের কাছে কি কেহ সহজে যাইতে চাহে 1? যখন 
বিষয় নাশ, পু্র-বিয়োগ ঘটে, তখনই ভাহার আমিত্ব যাইয়। 
তুমিত্ব আমিলেও আসিতে পারে । 


২১৫। কোন বাক্তির একজন কম্মমচারী ছিল। তাহাকে 
যে কেহ জিজ্ঞাস! করিত, মহাশয় এ বাগানটী কাহার, সে 
বলিত আমাদের । এ বৈঠকখানাটা কাহার? তখন সে 
আনাদের বলিয়! বুক ফুলাইয়া৷ বেড়াইত। একদিন সেই 
কম্মচারী একটা মাছ ধরিরা খাইয়া ছিল, বাবু তাহা জানিতে 
পারিয়। এক-কাপড়ে তাহাকে দূর করিয়া দিল। তখন তাহার 
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একটী আবকাঠের সিন্রুক ছিল, তাহাও লইয়া! যাইতে পারিল 
না। অভিমানেতে এতদূর অধোগামী হইতে হয়। 

২১৬। যেমন, হাঁড়িতে চাল, ডাল, আলু কিন্বা গন 
কোন দ্রব্য একত্রিত করিয়! রাখিলেও ইচ্ছাক্রমে প্রত্যেক 
দ্রব্যকেই বাতির কর! যাইতে পারে, কিন্ত তাহাতে উত্তাপ 
প্রদান করিলে আর কাহাঁকেও স্পর্শ করা যায় না । অতম্কারের 
দ্বারা জীব্দিগকে তেমনি সববদ! উগ্র করিয়া রাখে । জীবের 
দেহটী হাড়িবিশেষ ; কুল, মান, জাতি, বিদ্যা, ধন ইত্যাদি 
চাল, ডালের স্বরূপ : জহম্কার উত্তাপের ন্যাঁয়। 

রে ১১৭। ফৌস্‌ করিও, তাভাতে ক্ষতি নাই, কিন্ত কাহাকেও 
দংশন করিও না। 

কোন স্থানে একটী সর্প খাকিত। ভাভার নিকট দিয়! কাভার 
গমনাগমন করিবার সাধ হিলি না। থে যাই) তাহাকে দংশন করিত 
একদ। একজন মহাত্| সেই পথে গমন করিহেছিলেন, তাহাকে দখল 
করিবার মানসে সর্প ধাবিত হইল কিন্ত সাধুগ্রভবের নিকট হাহা 

ইল | সাধু কহিলেন, কি রে, আম) 
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দংশন করিবি? সর্প লক্কিত হইয়। কোন উত্তর প্রদান কনিচত পান 
না, অতপর সাধু কহিলেন দেখ শোন, অগ্যাবধি আর কাহাকেদ 


শন করিস্নে। সর্প থে আনু! বগিয়। আপন বিবরে প্রস্থান করিও, 
সাধূ€ স্থানাস্থরে প্রস্থান করিলেন ॥ পরদিন হইতে সর্পের 





আস্ত হইল । সেঁকাভাকেদ কিছু বলে নাঃ জুহরা” যাহার ঘ" 


তাহাকে লইয়া তাভাই করিতে লাগিল | কেহ উট মারি, কেহ লে 





ধরিয়া টানাটানি করিত এইবূপে তাহার দুর্দশার একশেষ হই 
আসিল। লৌভাগ্যক্রমে সেই মহাত্ম! তথায় পুনর।য় আপিয়। উপদ্িত 
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হইলেন এবং সর্পের হীনীবস্থ। দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাস! করায় মে কহিল, 
নাকুর। আপনি যে অবধি কাহাকেও দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, 
সেই অবধিই আমার নানাব্ধি দুর্গতি হইতেছে । সাধু হাসিয়া 
কহিলেন, আরে পাগল । আমি তো'কে দংখন করিতে নিষেধ 
করিয়াছি বটে, কিন্তু ফৌস্‌ করিতে নিবারণ কৰি নাই । যে কেহ 
তোর নিকটে আসিবে, তুই তখনি ফোস্‌ করিবি, তাহ হইলে কেহ 
আর অত্যাচার করিতে পারিবে না| সেই প্রকার £- 

২১৮। সংসারে থাকিতে হইলে ফৌস্‌ চাই । নিতান্ত 
নিরীহ ব্যক্তিদিগের সমাজে কলাণ নাই । কাহারও সব্বনাশ 
করা উচিত নহে, কিন্ত কাহারও কর্তৃক উৎপীডিত হওয়াও 
কন্তব্ায নহে । 


২১৯। ভূত্যকে সববদ। শাসনে রাখবে। যে ভৃত্য 





ননিবের সহিত সমান উত্তর প্রতবাত্তর কবে, তাহাকে বাটীতে 
স্তান দেওয়া! কন্তবা নহে। যেনন গৃহের ভিতর কালসর্প 
বাস করিলে সেস্কান আর বাসোপযোগী হয় না, সেইরূপ 
মুখর ভৃত্যকেও জানিতে হইবে । 

১৯০। ভ্রষ্টা-্থী লয়! বিশুদ্ধ শোণিতবিশিষ্ট ব্যক্তি 
কথন সহবাস করিতে পারে নী। জ্বী ভষ্টা হইলে তাভাকে 
গুহ কালদপ জ্ঞান করিয়। পরিত্যাগ করিবে। 

১১১। যেমন, কামারদের এনাই”-এর উপর কত 
হাতির আঘাত পড়ে, তথাপি ভাহার স্বভাব পরিবর্তন হয় 
না5 ভেননঠ সকলের সহা গুণ থাকা চাই । যে যাহাই 
বলুক, যে যাহাই করুক, সমুদার সহা করিয়। লইবে। 





৪৮৪ তত্ব-প্রকাশিক! 


২২২। যেমন, সপ্রী-এর গদির উপর যতক্ষণ বদি 
থাকা যায়, ততক্ষণই সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু উঠা পরিত্যাগ 
করিবার পরক্ষণেই আপন আকার ধারণ করে ; মনও তদ্ধপ। 
ইহা সতত স্ফীত হইয়া থাকিতেই চাহে । যখন ইহার উপর 
প্রীহরি আসিয়া উপবেশন করেন, তখনই স্ব-ভাবচাত ভইর! 
সঙ্কচিতাবস্থ। প্রাপ্ত হয়। 

ম্যোর। বে পধান্ত মনের পরামশে মনের আদেশে প্রতিনিয়ত 
পরিচালিত হইতে থাকে, থে পর্যন্ত মনের মীমাংসা মনের যুক্তি ছারা 
মতামত গ্তির করিয়! লঘু থে পধ্যস্ত মনের আবেগে কর্তব্যাক ব্য জ্ঞান 
করে, সে পধান্র প্ররুতপক্ষে আধাত্মিক রাজোর একটা বর্ণও তাহাতে 
স্কপ্তি গাইতে পারে না । এই নিষিত্ত আমাদের শান্ত্রেতেও ঈশ্বর মনের 
অতীত বলিয়া কথিত হইযাছেন। | 

মনের কাধ সীমাবদ্ধ । যে সকল পদাথ ইন্িয়াদির গোচর, ম, 
তাহ। হইতে অধিকদুরে গমন করিতে অপারক হইয়া থাকে, অগ্থাহ ভড 
ও জড-চেতন পদার্থ এবছ ভত্সম্বন্ধীয় ভাব বাভীত, অপর ভাব প্রাপ ব। 
টৈতন্তলাভ হইবার উপায় এবৎ ভাতা ধারণ! করিবার শক্তি ভাডরাজা 
সর্ধপ্রথমে ফৃতরাপি লাভ কর। যায় না। কারণ, জড় ও জউ-চেতন 
পদার্থে জড় ও জড়-চেতন ভাবই উদ্দীপন করিয়া দেয় । যেমন, কাষ্টের 
দ্বার! কাষ্ঠ বাতীত অন্য কোন ভাব আমিতে পারে না; অথবা তাহাকে 
যে ভাবে পরিণত করা ভইবে, ঘথা_নৌকা, দরজা, জানালা, ছি 
বাক্স, তখনই সেই জড়-ভাবই অবিচলিতরূপে বিরাজিত থ *: 





অথবা মন্ুষ্য বারা মন্তয়োরই নানীজাতায় ভাব জ্ঞাত হয়] যায়, 
বাহক ভন্ড পদার্থ ও জড়ভাব ব্যতীত আভাযন্তদিক বা মানসিক 
ভাবও আছে । যখ]-য়া, ক্ষমা প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইতাদি; 
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হছাদিগকে জড়ভাব বলিয়াও উল্লেখ করিতে পার। ধায়, কিন্ত আমর! 
হাভাদিগকে জড়-চেতন ভাবের মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকি । কারণ 
দর, ক্ষমা, পাতি, প্রতি যাবতীয় ভাব জড-চেতন পদার্থে ই আবদ্ধ 
রিযাছে । খন দয়ার কার্য হর, তখন তাহ। জড়-চেতন পদার্থে হইয়া 
থকে । যেমন, দরিদ্রের ছুঃখ বিমোচন করিলে দয়ার কাধ্য কহা যায়; 
অথবা কাহার কোন অপরাধের প্রতিশোধ না লইর। কমার কাধ্য কর! 

, কিন্ব। গুরুজনের প্রতি সন্মান দ্বারা গ্রাতি ও ভন্ভির পরিচর দেওয়। 
হ্। এই নিষিত্ত এ সকল ভাবকেও আমর] জড়-চেতন সম্বন্ধীর ব। 
মন্তধাদিগের পাথিব ভাব বলিঘু। নিকপণ করিয়। থাকি | 

দতক্ষণ যন এইরূপ প্রকার পাথিব ভাবে অবস্থিতি করির। ঈশ্বর 
বেষয়ক দীমাৎস। করিতে থাকিবে, ততক্ষণ পধ্যন্ত ভাহার স্বরূপত্তত্ব 
কোনমতে উপলদ্ধি হইবে না, বরং মনকে ক্রমশঃ উদ্ধত ব| স্ফীত করিম! 
ভুলিবে। ফলে, এ অবস্থায় অহঙ্কীর অর্থাৎ পাপগ্ডিত্যাভিমান আসির। 
ত্জ্ঞন লাভ করিবার পক্ষে একেবারে অচলবঙ প্রাচীর হইয়! উঠে । 
বাপি কাভার তত্বজ্ঞান লাভের প্রত্যাশ। হয়, ব্ধপি কাহার ঈশ্বর লাভ 
করিবার উচ্ডা জন্মে, তাহা হইলে মানসিক স্ংভাপনে জীহরিকে 
উপবেশন করাইতে হইবে । ভিনি তথায় অধিষ্ঠান হইলে, তাহার 
গুনে ম্কীতমন একেবারে আকুঞ্চিত হয়া ভূমিসাৎ হইয়! যাইবে। 
তখন ননের কাধা ছ্বারা চলিতে হইবে না। ঈশ্বর যাহ! করাইবেন, 
তাহাই দে করিতে বাধ্য হইবে। তিনি যেরপে রাখিবেন, সেইরূপে 
সে থাকিতে বাধা ভইবে | 








এক্ষণে বুঝা যাইবে যে, মনের কতৃত্ব মনের প্রতি না রাখিয়। ঈশ্বরের 
প্রতি অর্পণ করিবার হেতু কি? ঈশ্বরবিহীন মন আপনাকেই সকল 
কাধের নিদান জানিয়া অহং মিশিত পাথিব ভাবে প্রতিফলিত করিয়া 
থাকে, কিন্থ থে মুহর্ডে ঈশ্বর তাহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, সেই 


৪৮৬ তত্ব-প্রকাশিক! 


মৃহ্র্ত হইতে সকল কাধ্য ও সকল ভাব চৈতন্য-ভাব বিদিশ্রিত হস 
যায়। তখন সেই বাক্তির গীতি ও ভক্তিকে আর জড়-চেতন ভাব বল! 
যায় না; কারণ তাহা জড-চেতন মন্ুষ্ে প্রয়োগ ন। হইয়া শুদ্ধ চৈত্য 





প্রভৃতে অপিত হইতেছে । তন্মিমিতই প্রস্থ বলিতেন থে, “িনের 
অগে।চর ঈশ্বর, এ কথ! সত্যা, কারণ, সে মন ঘে পথান্ত বিষর়াত্মক অথাং 
জড় ও ভড়-পদার্থে অভিভূত থাকে, সে পথ্যন্ত সে মনে এশ্বরিক ভাব 
্র্ষুটিত হইতে পারে ন| | ঘেমন পুষ্করিণীর জলে কদ্দিমমিশ্রিত থাকিলে 
ক্যা কিন্ব চন্দ্র মুস্ঠি দেখ! যায় না, কিন্তু কর্দম অধঃপতন হইয়া) পডিলে 
তখন সুধা ও চক্র দেখিতে পাওয়। যায়; মন হইতে জড় ও জড়-চেহন 
ভাবরূপ কদম একেবারে পরিষ্কুত ন। হইলে চৈতন্য দর্শন হয় না” 
সেই জন্যই ঈশ্বর, মনোরাজোর ঈশ্বর না উহ তাহার বৃত্তান্ত অবগত 
হইবার আর কোন উপারই নাই । 

২২৩। নাপিতের ন্যায় জমা খরচ বোপই অনেকের হইয়! 
থাকে, ছুই একজন প্রকৃত জম। খরচ বুঝিয়। থাকে । 

আমরা জমা গরচ এব দুইটা অতি শৈশবাস্থা হইতেই শিক্ষা করিয় 
থাকি : কিন্তু প্রকুতপক্ষে জমা খরচ বাহাকে বলে, তাহা আমর] জানি 
না, আমাদের প্রভু কহিগ়্াছেন, “একদ। জনৈক নাপিত, কোন নিজ্ঞন 
স্থান দিয়া গমন করিতেভিল। এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে কে বলিল 
*ওহে বাপু! সাত ঘড়। টাকা লইবে ? নাপিত আশ্চধা হইয়া দশদিক 
চাহিয়া দেখিল কিন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তখন কে আবার 
বলিল যে, নাত ঘড়! টাকা লইবে ? নাপিত কিঞ্চিৎ ভীত হইল কা 
কিন্তু সাত ঘড়া টাকার কথ! শ্রবণ পথে প্রতিপ্বনণিত ইউয়। তত এ 
আশ্চয্যান্বিত করিয়া তুলিল এবং অপথ্যাপ্ত টাকা, সাত ঘড়।-দুই এক 
ঘড়া নহে,-অম্নি দিতে চাহিতেছে, ইহাতে লোম্ভর উদ্রেক হইয়া 
উঠিল। নাপিত তখন ভয়, আশ্চষ্য এবং লোভের পরতন্্ হইয়া বলিল, 
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হা! আমি লইব। এই কথা বলিবামাত্র উত্তর আমিল, যাও। তোমার 
দার টাকা রাখিয়া আসিলাম । 

নাপিত যে কতদূর আনন্দিত হইল, ভাহ। বর্ণন। করাপেক্ষা অন্মান 
করিজ। লগয়া যাইতে পাবে । দে তখন দিকৃবিদিক্‌ দৃষ্টি না করিয়া 
উদ্ধশ্বাসে কুটারে আপিয়। দেখিল খে, সাতটা ঘড়। রহিয়াছে । নাপি 
প্রথমে তাভার ভাগোর প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিল ন।। তাহার 
ঠিবৈলক্ষণা ঘটিঘাছে বলিয়! সাবাস্ক করিল এবং মস্তিফকের স্থিরত। 
নগ্বন্বেও সন্দেহ করিল, কিন্তু এই কুচিন্ত। আর অধিকক্ষণ থাকিল ন|। 
পে শ্ড়াগ্তুলি স্পর্শ করিল এবং আবরণ মোচন করিয়। টাক। দেখিতে 
গাইল এ হত্তে লইর। আশ। নিবৃত্ত করিল । 

সাতটা ঘড়ার মধ্যে একটা ব্যতীত সকলগুলিই পৰিপর্ণ ছিল এই 


পূণ ঘড়াটা পূর্ণ করিতে তাতার মনে স্পহ! জন্মিল। নাপিতের নিকট 


দি কিছু অথ ছিল, তৎসদুদার তন্মধো নিগগেপ করিয়াও তথাপি ঘডাটা 
পণ করিতে পারিল না। 


1 
ভি 


গো 


খে 


নাপিত রাজনরকারে ভতা ছিল। সে একদিন রাজার নিকট দুঃখের 
কাহিনী জ্ঞাপন করায়, তাহার নিদ্দিষ্ট বেতনের দ্বিগুণ বুদ্ধি পাইল, কিন্তু 
বেতন পাইবাঘাত্র সমুদাঘ টাকাগুপি এ ঘড়ায় নিক্ষেপ করির় 2 
দি 


করিঘ। দিনযাপন করিতে লাগিল। , নাপিতের ভীনাবঙ্থ। দেখিয়। 
একদিন জিজ্ঞাস। করিলেন, হ্যারে, তোর এ প্রকার ইত 





হেড় কি? পূর্ধের ঘে অথের দ্বার পিন নির্বাহ হইত, এক্ষণে তাহার 
দিগুণেও কি সঙ্কলান হয় ন!? উহার মধো কোন কথা আছে তাহার 
সংশয় নাই। নাপিত নানাবিধ কাল্পনিক কথ! দ্বার! খাজার মনে অন্ত 
ভাবের উত্তেন। করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্ত তাহ। বিশ্বাস না করিয় 
বলিলেন, তুই কি সাত ঘড়া টাক আনিরাছিস্‌? নাপিতের মুখ শ্রাম 
হইর। গেল এবং কৃতাপ্তলিপুটে বলিল, ন। মহারাজ! একথা আপ্নাকে 
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কে বলিয়। দিল? রাজ! তখন হাস্যে বলিলেন, ওরে নির্বোধ! আদি 
সকল কথাই জানি । এ টাকা খরচের নহে, উহা জমার টাকা । সে 
যক্ষ এ টাকা আমার নিকট পাঠাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিছু 
আমি তাহাকে “জম ন! খরচের এই কথ। জিজ্ঞাসা করায় সে “জমার 
কথা বলিয়/ছিল। জমার টাকা লইয়। কি করিব? তাহা আমার 
খরচের ভগ্ত নহে! তবে সে টাকা লইয়! কেন যক্ষের কাধা কণিয। 
যাইব। নাপিত এই কথা শুনিয়া বঙ্গের স্থানে আসিয়া টাক গুণি 
ফিরাইর়। লইকার জন্য বলিয়া আসিল এবং গৃহে আসিয়া দেখিল যে, সে 
টাক! চলিয়। গিয়াছে! তখন নাপিত বুবিল ঘে, কি কুক্ষণেই সাতদড় 
টাকা আনয়ন করা হইয়াছিল । এ টাকার কোন ফল হইল না, বরং 
যাহ! কিছু পূর্বসঞ্চিত ছিল, তাহাতে ৪ বঞ্চিত হইতে হইল 1” 

এই দৃষ্টান্ের বিবিধ তাংপধা আছে । ১ম, সাংসারিক হিমাবে, 
যাহাদিগকে কপণ বলির! উল্লেখ করা ঘায়, তাহারা বাস্তবিক নিদ্দোষী। 
তাভার। সদ্যপ়াদি না করিয়া ঘে অথ সঞ্চর করিয়! রাখে, তাহা উপরোঞ 
যক্ষের অর্থ রক্ষা করার ন্যায়, ভাভার সন্দেহ নাই | যক্ষ যেমন জমার 
টাকাকে নানাবিধ উপায়ে নুদ্ধি করিয়া রাখে, তাহার খরচ কারবার 
অর্ধিকার থাকে না, অথবা সেই অর্থ নাপিতের নিকটে রক্ষাকরণকলিম 
তাহাকে ঘেমন কেবল বুদ্ধি করির। দিতে হইয়াছিল, কিন্তু খরচ করিতে 
পারে নাই; কূপণেরা অবিকল সেই কাঁধাই করিয়। ঘায়। তাহার, 
যদ্যপি চক্ষু খুলিয়। দেখে থে, যে টাকা মন্তকের ঘশ্ম ভূমিতে নিঙ্গেণ 
করিয়া সঞ্চয় কর] হইতেছে, তাহ! খরচের নহে, অন্য লোকের জমামা । 
তাহা হইলে অনর্থক ভূতগত পরিশ্রম কারয়। মরিতে হয় না। ৭ 
খরচের জ্ঞান লাভ করিয়। যগ্যপি কেহ অর্থ ব্যবহার করে, তাহ] হইলে 
সেই জুচতুর বান্তি কোনকালেও ক্লে পায় ন।। 

জমার টাক বেমন খরচ কর! যায় ন!, অথবা তাহা ব্যয় করিলে 
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উজ্জন্য দায়ী হইতে হয়, তেমনি খরচের টাক] জম। করা যায় না এবং 
জগ। করিলে তাহার জন্য পরিতাপ করিতে হয়। বেমন কেহ দরিদ্র- 
এলায় সহশ্রমুদ্রা গ্রদান করিল । থাহার প্রতি উক্ত টাক। বার করিবার 
ভার দেওয়া হয়, সে যগ্যপি তাহ। ন। করিঝ। নিজে জমা করিয়া লু তাহা 
তলে তাহাকে পরিণামে তহবিল ভঙ্গের অপরাধে রাজদণ্ড পাইতে হয় 
এবং দরিদ্রদিগের ছুঃখের জন্ত অপরিঘিত পাপ আপিরা তাহাকে নিরয় 
কুণ্ডে লইয়। যার। এই নিমিত্ত প্রভোকের জমা খরচ বোধ থাক। 
সব্বতোভাবে বিধেয়। বিশেষতঃ পাংসারিক নয়দে ইহণর দ্বার আর 
একটা সকল লাভের সন্তাবন! আছে। যাহার যে পরিমাণে মাসিক 
আর, তদপেক্ষ। অধিক বায় হইতেছে কি না, তদ্বিষর়ে ব্ঠপি বিশেষ 
করিয়। মনোযোগ রাখে, তাহা হইলে তাহাকে কখনই খণগ্রস্ত হইতে 
হয়না। ইহাও মুনতয্যদিগের আর একটা কল্যাণের হেতু হইয়া থাকে । 
২র। পারঘাথিক হিপাবের জমাথরচ এই থে, আমর] বখন পৃথিবাতে 
প্রেরিত ইউ, তখন আমাদের জীবন খাতায় ছুইটা জঘ। এবং একটা 
গরচের বিধর শিদদিষ্ট ঠইগাছে। একটা বিঘর জম। করিঘা, উহাকে 


রমণঃ বুদ্ধি করণ পূর্বক তাভা হইতেই খরচ করিয়া যাইতে হইবে । 


চে 


হার একটা বিষয় যপর্লক খাহাতে জমার স্থানে সন্গিবিষ্ট না হয়, এক্প 


€+ প্রকার সাবধানে হিসাব রাখিতে হইবে, কিন্ধ আমর দুভাগাবশভঃ 
হাহা বিপরীত কাষা রি (কি! প্রত জমার বিষ তুলিয়া 
তাহাকে জীবন খাতার জম। ন। রে অপর জমার হিসাব হইতে জম| 
উাইর। দিয়া, পরিশেষে নাপিতের ন্থার আপন জমার হিসাব হইতে 
খৰচের টাকা আদায় দিয়! শেষে দুর্খতার পরিচয় দিয়া বাইতে হয় । 
আমাদের নিজ জম! ধন্ম, বাজে জম] পাপ এবং খরচ পরমায়ু। 
পৃথিবীতে পাপ বলিয়া যাহ! পরিগণিত, তাহ মনতপূর্বাক গৃহে আনিয়া 
কর! কর্তব্য নহে, কারণ পাপ জঘ। হইলে ধশ্ম কমির| আইসে। 


চম্‌! 
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পাপ জমার জন্য পরমায়ু খরচ হইয়! যাইল স্থৃতরাং দুঃখের অবধি 


থাকে না। 

জমাথরচ বোধ হওয়া অতি স্থকঠিন ব্যাপার । ইহাতে সহসা উজ 
জন্মিরা যার়। সময়ক্রমে ধন্ম জমা করিতে ঘইয়! পাপ জমা হইয়। পড়ে 
ও দেখা যায় যে, ধনোপাজ্জন কাঁধরা সেই ধনের নানাবি? 


বাবহাঁরের দ্বার) সুখ শান্তি লাভ করা বায়; শন্ধ ধনরাশির উপরে শহন 
করি! থাকিলে সেব্ধপ সুখের উদ্ভাবন হওয়ার সন্ভাবন| নাই। হে 
প্রকার পুণা উপাঞ্জন করিয়া অঞ্জি ত পুণা বয় করিয়া মন্তযোেরা দৈনিক 
আনন্দ সম্ভোগ করিয়া! থাকে । যেদিন হইতে পাপ জমা গৃছে আয়া 
উপস্থিত করে, সেইদিন হইতেই সেই পরিমাণে পুণাকন্ম স্থগিত ই 
বান, মে পরিমানে তাহার স্থখেরও কাণণ হই! থাকে । 

বক্ষ যেমন সা ঘড়! টাকার লোভ দেখাইয়। নাপিতের খরচের টক 
হরণ করিয়া লইয়ািল, সেইরূপে অবিদ্বা-পাপিনী নরনারীর সমক্ষে 
কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন দেখাইয়। তাহাদের মোহ জন্মাইয়। দে 
সই মেঃতবশতঃ কতব্যাক্ব্যজ্ঞাণ বিলুপু হর তাহার! ্সবৈদ 


৫ 

কাযোর অনুষ্ঠান করিয়| থাকে । ক্রুদে আপন উপাজ্জিত পুণাধন ধাচিহ 
হ্ইয়। বং পরিণেষে পুণাস্পৃহা পথান্ত তথার আর স্থান প্রাপ্ত হাতে 
পারে ন|। 


হি 


অবিষ্ঠা বক্ষিণীর কাধ অতি কুটিল। ত্বাভাকে নিজ কাষ্য নাছ 
করিবার জন সর্ববদ। নানা প্রকার স্তখোগ অন্বেষণ করির। বেড়াইতে ই), 
এমন কি পণ্য কাধোও স্তবিধ! পাইলে তাহার দ্বারাণ্ স্বীর অভীষ্ট ৮5 
করি! লট খাকে। কোন ধনসম্পন্ন সম্থান্ত ধর্মশীল বান্তি এট 
.লেহা পেয় চতুর্বিধান্সে দরিদরদিগকে ভোজন করা উত্তেভিলেন। যদি 
দরিদদিগকে তুপ্িসাধন করা কম্মকর্ভার অভিপ্রায় হিল, কিন্ত কাধা 
ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই । তিনি মনে মনে আপনাকে শক্তিবান্‌ পুরু 


তি 
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বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই নিমিত্ত সাধারণ লোকের ন্যায় কেবল 
দরিদ্রকে বাছিয়া না লইয়। থে কেহ যেরূপ আ।সয়। ভিঙ্ষার্থ সখাগত 
হইতেছিল, তাহাদের কাহাকেই বিমুখ করেন নাই। সেই বাটার সম্মুখ 
য় জনৈক কপাই একটা গাভী হনন করিবার নিমিত্ত লইয়। যাইতেছিল, 
কি, গাভী তাহার সংহারকর্তাকে চিনিতে পারিয়। পলায়ন করিবার 
মানসে প্রাণপণে চেষ্টা করায় কসাই কিঞ্চিৎ শ্রান্তযুক্ত হইয়৷ পড়িল এবং 
[তা লইয়া এক পদ অগ্রসর হওয়া পক্ষেও ভাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক 
ঘটিয। গেল। কমাই নিকটস্থ একটা বুক্ষে এ গাভীটাকে বন্ধনপূর্বক 
কিরেত বিশ্রাম করিবার চন্য বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিল ; এমন পশয়ে 
এ গৃহস্থের বাটাতে ভোজনের সংবাদ পাইল। সে তৎক্ষণাৎ তথায় 





গননপুৰ্ক চতুর্বিধান্নে উদবপূণ করিয়া গাভীটাকে লই যাইবার 
সামথা লাভ করিল। কসাইকভূক এ গাভীর যখন মৃত মঘটিত হয়, 
তখন গাভীবধের পাপ চারি আনা রকম কসাইকে এবং বারে। আন: 
বকম দানশীল গৃতস্থকে আক্রমণ কবিল। গৃহস্থের এত দানের ফল 
একটা কসাই দ্বার। বিনষ্ট হইয়া শেল । 

যদিও দান করা পুণ্যকণ্ম বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু এ স্থানে এ 
বাকির দানের উদ্দেশ্য হইছে বিটা হইয়। অর্থের সততায় পরিচালিত 
হপ্যার পরবিণাদে অবিদ্য। ঘঙক্ষিখার করকৰ রর ত হইতে হইঘ়াছিল। এই 
নিমিত্ত অতি সাবধানে জমাখরচের প্রতি দৃষ্টি রাখিঘ়। জীবনযাত্র। নির্বাহ 
কর; উচিত। নদ্যপি ইহাতে সামান্তকূপেও অমনোযঘোগিত। উপস্থিত 
হয়, তাহা হইলে বিপদের ইদ্ণ্তা থাকে না। 

আমরা বগ্ভপি জমাখরচ না বুঝিয়! কাধ্য করি, অথবা দৈনিক তাহার 
বাকী কাটিয়। ন| দেখি যে, কি বা জমী এবং কিবূপেই ব। পরমাযু বায় 
কর। হইতেছে, অথব। বছ্যপি নাপিতের স্তার মুর্খতাবশত্ঃ আমর। বাজে 
গার বস্ত পাপকে গৃহে আনি আপন পুণ্যজম। অপচয় করি, তাহা 


তব-প্রকাশিকা 
ইল ঃ্া 
২ রাজার প্রামশের হায় গরুকরণ ভিতর অন্ত উপায় &প 
চন রা এ 
ইত পরাণ পাবার সম্ভংবন! থাকে না| নাপিছে গে রঃ 
আগোর স্টার 


অনেক স্লে গরু আপনি আসিয়া ভ্রম বিদুরিত করি দেন বটে কিঃ 
পর্ব হইতে ত্র হইলে অপর জমার টাকা অন্ঞতাবশতঃ গৃহে আনি 
স্বোপাঞ্িত ধন পযান্ত তাহার সহিত বিসজ্জন দিতে ইয় ন। 
অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানের এই লাভ ও ক্ষতি। 

প্রততাক ননয়ের জীবনের জমাখরচ বোধ থাক। কর্ভৃবা । মনতুয়াদেট- 
ধারণপূর্বক কি হিসাবে কত জমা এবং কত ধরচ করা হইল, প্রতাহ 
তাহার বাকা কাটিয়া দেখা! অবশ্ঠ কর্তব্য । একদিন হিমাব দাখিল 
করিতে ভইবে, তাহার ভুল নাই | তখন জমাখরচের ত্রুটি হইলে তজজন্থ 
দায়ী হতে বে । দে সময়ে মনে হইলে যে, কেন অগ্রে এ বিষয়ে 
সাবধান হওর। যার নাই। অতএব সদয় থাকিতে যাহাতে আপনার 
জমাথরচের প্রতি স্চারুরূপে দৃষ্টি রাখির। দিনযাপন করিয়া যাইতে 
পারা ঘায়, তজ্জন্য প্রস্থত হওয়৷ সকলেরই মঙ্গলের কারণস্বরূপ হবে, 
তাহাতে সন্দেত নাই । 

এই জমাথরচের সাহায্যে আমর! আর একটী বিষয়ের সুন্দর উপদেশ 
পাইবা থকি। অনেকেই বলিয়। থাকেন যে, সংসারে ধশ্ম কম্ম হয় না। 
যত্তষ্ট শান্্ুপাঠ কর| হউক, যতই জপ ধ্যান কর! ফাঁউক, কিন্য কিছুতেই 
কিছু হবার নহে । এই সকল ব্যক্তিদিগকে তাহাদের জীবনের জমা- 
থরচ দেখিতে অন্গরোধ করি । বিষয় লাভ করিবার জন্য বিদ্যাশিক্ষ, 
হউতে অর্থোপাঙ্জন কর। পথান্ত, থে প্রকার মানসিক ৪ কায়িক বায়: ? 
হইর। থাকে, ধন্মোপাজ্জনের জন্য কি নেই হিসাবে কাধ্য ক খর? 
কখনই নহে । এইজন্য বলি, ঘেঘন ব্যবসায়ীর। সন্ধ্যার সনয় দৈনিক 
জনাথরছের বাকী কাটিয়। খাতা মিলার এবং অর বার দ্বার| ব্যবসার 
উন্নতি ও অবনতি স্থির করিতে পারে, মেইরূপ প্রত্যহ কাধ্যাদি হইতে 
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*ঘনকালে আমাদের আপনাপন জীবন-খাতায় ধর্ম এবং অধর্্ম জম 
খরচের হিসাব দেখ! কর্তবা। অর্থাৎ সমস্ত দিনে কি করা হইল) 
কতগুলি মিথ্যাকথা খাতার, কতগুল পরগ্রানি খাতায়, কতগুলি পরা 
নিষ্টপাত খাতার, কতগুলি পরভ্রবাহরণ খাতার, কতগুলি বিশ্বাসঘাতকত। 
খাতায় কতগুলি পরদারগমন € গমনেচ্ছ। খাতার, কতগুলি ধনাভিমান 
খাতায়, কতগুলি বিদ্যা'ভিমান তায় কতগুলি মধযাদাভিমান খাতায় 
এবং কতগুলি ধম্মাভিমান খাতায় জন। হইয়াছে ও বিশুদ্ধ ধণ্ম ও এশ্বরিক 
ড্ানোপাঞ্জন খাই ব। কি জম হইরাছে । পরমাযু খরচের সহিত 
বাকী কাটিতে হইবে । পরমাযু প্রভাত বাষিত হইয়া যাইতেছে । ধর্ম 
জনা হলে বঙ্মাত খরচ হইয়। থাকে কিন্তু পাপ জনা করিলে জীবন 
খাতার বাতিক্রম ঘটিরা যায়। গৃতে ধন থাকিলে সেই ধন বায করিদা 
ঘেমন আহারীয়, দ্রবোর সংস্থান কর| থার কিন্ধধন নাশ হয়৷ ঘাইলে 
তাত।কে উপবাস করিয়। থাকিতে হয়। উর স্থলেই দিন কাটিয়। বায় 
কিন্ধ একস্থানে সুখে এবং আর এক স্থানে মহাকষ্টে 7 এই দাত গ্াভেদ 
দথ। বাউছেছে । 

মন্ত্ব জীবনের উদ্দেন্ত ভথ শান্তি লাভ করা। যাহাতে অন্ভুখ 9 
অশান্থি উপস্থিত না হর, যাহাতে আপন জমায় ভূল না হর, একপ 


টার সহিত জমা স্থির করিয়া লইতে ভইবে। পক্মত ভমা করা 





আমাদের উদ্দেশ্য, তাহাই এহ মংসারস্থলে প্রয়োজন । তাহাই আমাদের 
স্বাস্থ্যের কার্ণ, ভাহাই আমাদের নিদ!ন স্বকপ। 

* যেস্কানে যেকেহ এই জনা বিশ্বৃত হই! পাপ জমার প্রশ্রয় দিয়াছে, 
ভাভাকেই পরিভাপদুক্ত হইতে ভইয়াছে ; তাহাকে বিপদাপন্নাবস্থার 
গতিত হইয়। অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া খাইতে হইয়াছে; অতএব জদা। 
গরচ জ্ঞান লাভ করিঘা, তবে জীবন-খাতায় অন্কপাত কর! প্রত্যোকেরই 
কর্তব্য । 


১৯৪ তত্ব-প্রকাশিক। 

বখন কোন ব্যবসায়ী জমাথরচ না ফিলাইয়। বিপন্নাবস্থার পতিত হয, 
ঘখন সে দেখে যে, তাহার মুলধন খরচ হইয়া খেণগ্রস্ত হইয়াছে, তথন 
তাভার আর বাবসা চলিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহার পরিত্রাণের 
একটী উপার আছে। তাহার যাহ। কিছু সম্পত্তি থাকে, তাহ! রাজার 
নিকটে প্রদান্পর্বক খণ হইতে অবাহতি লাভ করিবার নিখিত্ত টার 
হইলে রাজা ভাহাকে আশ্রয় দেন। নেইদিন হইতেই খণমুক্ত হই 
থাকে ।  ধন্মজগতেও সেই প্রকার নিয়ম আছে। যগ্যপি কেহ 
ভগবানের প্রতি আম্মোত্সর্গ করিতে পারে, তবে তাহার সকল বিপদ 
কাটি! বায় । 

২২৪। যেমন, ছেলেরা বখন খুটি ধরিয়া ঘুরিতে থাকে, 
তখন তাহারা বয়স্তদিগের সহিত নান এ্রকার কথাবাস্ত। ও 
নানাবিধ রঙ্গ-রহস্য করিয়া থাকে কিন্ত কখনও খুটি ছাড়িয়। 
দেয় না, তাহার। জানে যে ছাডিলেই পড়ির। যাইবে ১ 
তেমনই সাংসারিক জীবের হরি-পাদপন্নে দুঢ মতি রাখিয়া 
সংসারে কোলাহল করিয়া বেড়াইলেও তাহাদের কোন বিদ্ধ 
হইবে না । ও 

১২৫। লুকোচুরা খেলিবার সময় যে বুডীকে স্পর্শ 
করিতে পারে, সে জার চোর ভয় ন।। সংসারে যে কেহ 
হরি-পাদপদ্ধে শরণাগত না হইয়া! সংসার-ক্ষেত্রে ঘুরিঘ। 
বেড়াইবে, তাহাকে বারবার গঞযাতনায় পড়িতে হইবে । 


২১৬। জন্মিলেই মুত্যু এবং মৃত্যু হইলেই জগ্মগ্রহণ 
করিতে হয়। 
২২৭। যেমন ধান পুতিলেই গাছ হয়, তছুৎপন্ন ধানে 
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আবার গাছ হয়, তাহার ধানেতে পুনরায় গাছ হয়, অর্থাৎ 
অনন্তকাল পধান্ত সেই ধান পুনঃ পুনঃ জন্মিয়। থাকে, কিন্ত 
ধে ধানগুলি অগ্নির উত্তাপে জলের সহিত সিদ্ধ করা যায়, 
তদ্দার! আর ধানের অন্করও হইতে পারে ন।। তেমনই যে 
জীব তন্ববিচাররূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভক্তিবারি সহযোগে সিদ্ধ 
হইতে পারিবে, তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে না। 


» ২২৮1 হে জীব! দেখি যেন ধোঁপাভাডারী হইও 
না। ধোপারা সকলের ময়লা কাপড় পরিঞ্কার করিয়া 
আপনার ঘর পরিপূর্ণ করে কিন্তু পরদিন আর তাহা থাকে 
না। পণ্ডিত হওয়াও তদ্ধরপ। লোকের মনের ময়লা 
পরিষ্ষীর করিয়াই দিন কাটাইয়া। যায় কিন্ত নিজের কিছু 
উপকার হয় না, বরং অভিমান সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে আরও 
অধোগাঁমী করিয়। ফেলে । 

২২৯। যেদন, ভাঁড়গিল ও শকুনি উদ্ধে অনেক দূর 
উঠিয়। যাইতে পাবে, কিন্ত তথায় বাইয়! তাহার নিয়স্থ 
গো-ভাগাছের প্রতিই দৃষ্টি থাকে, আমাদের ত্রান্দণপপ্ডিতেরাও 
তেমনি শাস্বাদি অধায়ন করিতে শিক্ষা করিয়া কেখল 
“কামিনী-কাঞ্চন, কামিনী-কাঁঞ্চন” করিয়া ঘুরিয়। বেড়ায়। 

১৩০। যেমন, ভাগাড়ে গরু মরিয়। যাইলে, পালে পালে 
শকুনি আসিয়া টানাটানি করে, তেমনই কৌন দাঁত কিছু 
দান করিতে চাহিলে পণ্ডিতের তাঙ্াকে বিরক্ত করিয়া থাক । 


৪৯৬. তত্ব-প্রকাশিকা 


১৩১। পণ্ডিতদিগের এরূপ ছুর্দশা হইবার হোতুষ্ 
ভগবান্‌। শান্ত্পাঠের দ্বার যগ্চপি তাহাদের তত্ঙ্া 
উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা আর কাহাকেও উপদেশ 
দিতে যাইবে নী, আর কেহ গ্রহ-ফাড়া কাটাইতে শীকার 
করিবে না।  ভগবান্‌ এই নিমিত্ত তাহাদের ছুই চারিটা প্যাচ 
কসিয়া। রাখেন । 


প্রতি কহিয়াছিলেন”কোন রাজাকে এক পরত হাউ 
“মহারাজ আমার নিকটে ঈ্ীমদ্ভাগবহ শ্রবণ করুণ । বনজ; 


একদ। 
কহিলেন, 
উত্তর কবিলেন, আগনি অগ্রে বুঝিতে চেষ্টা করন, তাহার পর অ 


ভাগবহথানি আদ্ান্ত উত্ভ 


শন 


রি 


বুঝাইবেন । ত্রা্গণ ফিরিয়া আসিয়। শি 
পাঠ করিয়। আপনাপনি হাসিতে লাগিলেন থে, রাজা কি নির্বে 
হইলে গুরুর নিকট যাহা আধায়ন 


পে 
ঘোর বিবয়ী এব মুর্খ” তাহ) শা 
করিয়াছি, তাভাতে তাহার অমন কথা বল নার অর্ধঃচিনহা।র পিট 
দেওরা হষ্য়াছে ৷ রাজাজ্ঞার পুনরার পাঠ করিলাম, তাহাতে লাভ কি 


হইল? গুরুর মুখে যা) ছি তাহাতে কি ভ্রম চি পারে? 


নি তদ্রনন্থর পুনরায় রাজার সমাপে উপস্থিত হইলেন। 


এখন আপনার ভাগ 


পণ্তিতকে দেখিবাগাত্র কহিলেন, মহাশয়! 
করির। পাঠ কর! হয় নাভ । পণ্ডিত ক্রোধে পরিপূণ হইয়া রাজমনীনে 
কিছু বলিতে ন! পারিরা গৃহে প্রত্যাগমনপূ্বত চিন্ত। করিতে লাগিলেন 
থে, রাজ। কিজন্য আমার ঘন উপঘূর্পার একথ। বলিতেছেন, অবশ্যই ই 14 
ভত্তরে কোন অর্থ আছে। তিনি চিন্ত। করিতে করিতে মহ 
বুঝিলেন থে, শ্ীদস্তাগবঘকে “পারূনহৎংস-সংহি তা? কহে অভএব এ 
গ্রন্থ গৃহদিগের পাঠাই নতেঃ টি এ গ্রন্থের কক্ত। গুকদেব, খিনি 


সাক্ষাৎ নারারণ, সর্ধত্যাগী, পরমহংস) এবং 2্রাতা পরীক্ষিত, ঘিনি 
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দগ্রাহকাল সীঘাজ্ঞাত হইয়া পৃতনীরের তটে প্রয়োপবেশন করিয়াছিলেন। 
হে! ছি! কি করিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ অর্থের লোভে আমি এমন পবিত্র 
গু লইয়! বিষয়ীর নিকট গমন করিয়াছিলাম। ব্রা্গণ শ্রীমন্ভাগবতের 
অপর্ধর রস পান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে বিভোর হইয়। রাজার 
কথ। বিস্বৃত হইয়। যাইলেন | অতঃপর রাজা ব্রাঙ্গণের আর গতিবিধি 
ন। হওয়ায় দত প্রেরণ করিয়া! তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ব্রাক্ষণ 
ভখন বিনীতভাবে বলিয়। পাঠাইলেন যে, রাজ! আমার গুরুর কাধ্য 
করিয়াচেন, ভীহাবে আর আঘি কি শিক্ষা দিব? রাজাকে 'কহিবে যে, 
ধম্রাগবৎ ঘন কি, তাহাই আমি অগ্তাপি একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই। 

১৩২। সকল জলই এক প্রকার, কিন্ত কাধ্াক্ষেত্র 
তাহাদের বাবার সমান নহে। কোন জলে ঠাকুর পুজা 
হয়, কোন জল গান করা চলে, কোন জলে স্সানাদি হইবার 
সন্তাবনা এবং কোন জলে হস্ত পদ ধৌত করাও নিষিদ্ধ । 
দেইরূপ সকল ধন্ম এক প্রকার হইলেও ইহার মধ্যে 
উপরোক্ত জলের ম্যায় তারতম্য আছে । 

গ্রভ় জলের থে দুষ্টান্থটা দিয়াছেন, সব্বপ্রথমে তাহাই বিচার কর; 
হউক জল এক পদাথ-সব্দত্েই এক পদার্থ, রসায়ন শান তাহ? 
অমাদের শিক্ষা দিয়াছে, কিন্ত যে স্থানে ইহ। খন অবস্থিত করে, সেই 
স্থানে ধর্শান্সধারা ইহারও ধম্ম পরিবন্তিত হইয়া থাকে। বুষ্টির জল 
পরিষ্কার, নিম্মল ও দৌষশুন্য । এই জল 
পতিত হ্। তখন তাহার ধশ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, 
জলের সহিত কোন অংশে সাদৃশ্া পাওয়া যায় না। বৃষ্টির 
জন বগ্যপি সাগরের জলে নিপতিত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে সাগরের 
ওল কহ! থার, গঙ্গার সহিত মিশ্রিত হইলে গঙ্গাজল, কুপে কূপজল এবং 











৪৯৮ তত্ব-প্লকাশিকা 


দুর্গন্ধযুক্ত খাল নালায় খাল ও নালার জল বলিয়৷ উল্লিখিত হই থাকচ 
এস্থ।নে, স্থানবিশেষে এক বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের ভিন্ন ভিন্ন আগ 
যাইল | এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে থে, যি পি 
জল এক অদ্বিতীয় ভাবে, সাগর, নদা ও কুপাদিতে মিশ্রিত ক 
তথাপি কাধাক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের ন্যায় কাহার ব্যবত 











পারে না। 
উপমার মহিত ধন্ম মিলাইয়া দেখা যাইতেছে । 






ই 

জলের ন্যার' ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, তাহার সংশয় নাই | ভিন দ্চ 
যেমন আধারে প্রবিষ্ট হন, তখন মেই আবারগত ধশ্মই লহ করি 
থাকেন। প্রভু বলিতেন,সাপ হায়ে খই আমি, রোজা ভাছে বডি 
হাকিম ভায়ে হুকুম দিউ, পেয়াদ ভার মরি 7 অর্থাজ সাপের আ পাতে 
রঙ্গ জীবহিংসা করেন, রোজার আধারে সর্প-দংট্ু জীবের কল্যত সণ 
করেন, হাকিমের আধারে প্রবেশ করিরা স্যায়ান্তায়ের বিচার কহেন এ 

পেয়াদার আধারে প্রহারকর্ভার কাধ করেন তিনি আরও 





“পঞ্চ ভূতের ফাদে, ব্রঙ্গ পাড়ে কাদে অর্থাৎ স্বর রুম 
অবতারাদিতে সময়ে সময়ে সামান্য মযাদিগের ন্যায় স্বভাবের 
দরিয়া গিয়াছেন। তাহাদের হাসা, কাদ| যে ভাবেই হউক, কিছু দেখি 
মন্গযুদিগের ন্যায় ছিল । এই নিমিত্ত ধশ্মত আধার দা পারবিব্ছে 
পরিবন্িত হইয়া থাকে । “বেমন ছাদের জল থেরপ নল দি 
হয়, তাহাকে তদারুতিঘুক্ত দেখার |” 

আমাদের এ প্রদেশের ঘত প্রকার ধন্ম দেখা ঘার, উহা ছ' ' স্ব: 








আধারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; ফলে ত্বাহা'রা ভিন্ন 
বলিয়া সাধারণ ভাষায় পরিগণিত ইনি কে । প্রত্যেক 
উদ্দেশ স্বতন্ত্র প্রকার এবং কাব্যও ভুতরাং স্বতন্ত্র একার । 
কথিত উপমায় বৃষ্টির জল ধশ্বস্বরূপ এবং স্থান উদ্দেশ্-্রূপ । ছে ও 


রি 
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|» 
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হত বিচিত্র প্রকার পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তথাকার জল যেমন কলুষিত 
হয়, সেই প্রকার যে আধার ব। অন্প্ররায়ধের বত বন্থবিধ উদ্দেশ্য থাকে 
ধশ্মজলও সেই পরিমাণে বিরুত হইয়। যায়। এই নিমিত্ত হিন্দশাঙ্ছে 


এনষ্কাম পশ্বের এত গৌরব! এই নিখিভ শ্রীরষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, 
“দকল একার কাঁমনাবিশিষ্ট ধন্ম পরিত্যাগ করিয়। আমার প্রতি একান্ত 





বর্ভনান ধঙ্ম অন্প্রপাদ্ের নধ্যে বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ এই 
র এত, বাড়াবাড়ি পড়িঘ। গিয়াছে যে, ধন্মছল আব 'তাভার বারণ 


[ধিতে পারিভেছে 1 যেনন এক দের জঙগে দশ সের চিনি 





৪ করা বার না, মে স্থানে জল বিলপু হইদা কেবল চিনিউ 


পাঁওয়। যার, হিন্দু সম্প্রদায় সেইকপ কেবল উদ্বেশত শোভা 


৪ 





দম্মের উদ্দেন্টা ধধ্ব, দন্মের কাধাণ ধন্ম, কিন্ত সম্প্ররাদের সম্মে। 





বাথ চারতাথে প্ধাবপিত হওয়ার 








ত পর্ধেই হিন্দুউদ্দেশা সাংলারিক উন্নতি লাভ পক্ষে দাবিত 

লে । কি ধন্ম করিলে পুত্রলীভ হয়, কি পম্মে ধন গ্রাপির সবিবা 
জন্মে, এইরূপ ধম্মেরই রি প্রাদুভাব তইয়াছিল। পম্মসাধন বলিয়া 
টাতে ্থ প্রাবলা দেখা যাইত | বৈরাগী- 
দগের সখীভাব, ও রি নি ভৈরবী এবং জ্ঞানপন্থীদিগের ঈশ্বরন্থ 


অভিমানে বিশুদ্ধ হিন্দু ধন্ম কিং পরিমাণে দূষিত করিরা রাখিয়াছিল। 
মান ইত্রাজী উদ্দেশ্গুলি তাঁহার সহিত সংযোগ হইয়া হিনুধস্মটাকে 








সি 


৫০০, তত্ব-গ্রকাশিকা 


বিশিষ্টরপে পদ্িল করিয়া তুলিয়াছে। বেদের অর্থ বিকৃত হইয়াছে, 
পুরাণের ভাব আধ্যাত্মিকতার পরিণত হইয়াছে, যোগসাধন ভৌছিক 
শক্তির অন্তর্গত হইয়াছে, মুনি খধির কথা উড়িয়া গিঝা গ্রেচ্ছদিগেঃ 
বাক্য বেদবাকা হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ধন্মোপদেশে সর্বতাগি 
র্ষযিদিগের মতামত গ্রাহথ হইত, এক্ষণে তথায় শ্রেচ্ছ মহোদয়দিগের 
নাম শোভা পাইতেছে। গ্রেচ্ছের উচ্ছিষ্ট ধন্ম বিশুদ্ধ হিনদধন্মের সহিত 
নিশ্রিত করা হইয়াছে; সুতরাং বিশুদ্ধ হিন্দধশ্মে বহবিধ আবঙ্জন 
সহগিবিষট হইয়া গিয়াছে । এইরূপ ধর্খস্প্রদায়ই চতুদ্দিকে দেদীপ্যমান 
রহিনাছে। অবোধ হিন্দু সন্তানের! ধন্মপিপাসা চরিত্াথ করিবার জগ, 
যে সম্প্রদায়টা নিকটে দেখিতে পাইতেছে। তখনই তাহা হইতে ধ্মুবাহি 


১ 


1ন করিয়া পিপাসা নিবারণ করিতেছে সত্য, কিন্তু সে জলে থে ক্রেলাদি 


টি 





বীভূত আছে, তাহা শর 
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উত্তে্গন। করিয়া কত গ্রলাপন্ট দেখউিতেছে 
করিবে ? 
বিশুদ্ধ জল যেমন, জল ভি 


তাহাতে ধন্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই | বিশুদ্ধ বন্ম, যে ধন্মই হউক, 


নহে, বিশুদ্ধ ধর্মমত ভদদ; 





তাহা এক। স্থানভেদে স্বতন্ধ দেখাইলেও প্রকৃতিগত গ্রভেদ হতে 


পারে না। সুতরাং তাহাদের উদ্দেশ্য 9 এক এব' কাষাণর এক | এমন 
ধশ্ম যাই, তাহাতে ভেদাভেদ নাই, দেযা্েধী নাই, ভাল মন্দ কেন 


যদিও কথিত হইল থে ভিন্দপ্ম বিশিষ্টনূপে কলুধিত হইয়া তি 


কিন্ত প্রভুর জলের তুলনায় অতি সন্দর বৈজ্ঞানিক ভ্ঞান ০1৩ কর 
গিয়াছে । জলের ধন্ম_-পদার্থ জবানূত করা; কিন্ত হ্যাপি সেই 





তাতা হইলে সে জল তহঙ্ষণাৎ দ্রবাত 


উত্তাপ প্রয়োগ কর! যার 
আবজ্জনা পরিত্যাগ পর্বক বাপ্পাকারে পুনরায় বিশ্ত্ধ জনীয়রূপ ধারণ 


সাধারণ উপদেশ ... ৫০১ 


করে। আবভাবদিগের দ্বারা এই কাধ্যটা সমাধা হইয়া থাকে। তাহারা 
জানাগ্রি প্রজলিত করিয়। দেন, সেই জ্ঞানাগ্নির উত্তাপে বিশ্তুদ্ধ ধশ্মভাব 
বিময়াদি বিবিধ সাংসারিক উদ্দেশ্য হইতে বিযুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন। 
এপ টষ্টান্ত আমাদের দেশে অপ্রতুল নাই এবং এই জন্যই অগ্যাপি 
হিন্ধশ্ম সংরক্ষিত হইয়! রহিয়াছে । 

পরিশেষে হিন্দুনরনারীগণকে বক্তবা এইট যে, হিন্দু সন্তানের] 
বিজাতীয় উদ্দেশ্ট হিন্দুধশ্মে প্রবিষ্ট করাইয়া! ঘে সকল অভিনব ধশ্ৰের 
সেরব গ্রহিঘোধিত করিতেছেন, তাহ। বাস্তবিক বিশুদ্ধ নহে। হিন্ৃধশ্ম 
দা, যে ধম্ম ঘুনি ধষি কথিত, যে ধশ্ম অবভারদিগের হদয়ের সাম গী, 
স্বাহী কখন মিথা। নহে | হিন্দু যে কোন শ্রেণীভৃন্ত ভউন, ত্রাঙ্মণ হইতে 
নুচি মেথর পথান্ত সকলেরই পক্ষে সেই সনাতন হিন্দধশ্মই একমাত্র 
পরিত্রাণের উপায়*তাহাতে কোন সন্দেহ নাউ । 

১৩৩। যেমন ক্ষতস্থীনের মাম্ডী ধরিয়া টানিলে রক্ত 
পড়ে এবং রোগ বৃদ্ধি পায়, তেমনি ইচ্ছা করিয়া জাতি ভাগ 
করিল নানাবিধ উপসর্গ জন্ষিয়া থাকে । 

২৩৪। যেমন আম পাকিলে আপনিই পড়িয়া বায়, 
তেননি জ্ঞান পাকিলে জাত্যাভিমান আপনিই দূর হইয়া 
যায়। ইচ্ছা করিয়া জাতি ত্যাগ করায় অভিমানের কাধাই 
হইয়া থাকে । 

জাতি বিভাগ হয়া শ্বভাবসিদ্ধ কাযা । উহ্থা সন্তু কতক কখন 
সম্পাদিত হঘু না| যেমন আমরা এক্ষণে জানিযাছি খে, জড় জগতে 
। ** প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আদিম জাতি (15190%5) বা বূঢ পদার্থ বাস 
ইহ্ভার পরস্পর আদান প্রদান দ্বার। নানাপগ্রকার স্বতন্ত্র 
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এই আদিম জাতির যখন একাকী বাস করে, তখন এ 
দেখিবানাত্র অনায়াদে চিনিতে পার! ঘাত্, কি্ব। ভিন্ন ভিন্ন পরি ্ 
পরিধানপুন্ধক প্রকাশ পাইলেও স্বজাতির ধর্থ বিলুপ্পের কোন 
ঘউগেচর তর না, কিউ তার! যন অস্ত জাতির সাত স্বাদ ক 


তখন তাহাদের স্বজাতির আর কোন লক্ষণ থাকিতে পারে না) এক 


নু চু 


অভিন্ব জাতির স্থত্টি করিয়। দেয়। যেমন রৌপা। উহাকে পিটি, 
গোলাকার করাই হউক, কিন্বা টানিয়। ভাঁরই করা হউক, অথব| না 
প্রকার তৈজমপাত্র ও অলঙ্কারাদিতে পরিণত করাই হউক, রূপার দ্ধ 
কদাপি ভট্ট হর না, কিন্ধ ধখন রূপাকে গন্ধকের সহবাস করিতে দে 
যার, তখন কূপ এবং গন্ধক উভরে উভয়ের আকুতি এবং প্রকৃতি হইতে 
একেবারে বঞ্চিত হইদ্া থাকে । খন কপার চাকৃচিকাশালী শুভরব্দ 
এবং গঙ্ধাকের হরিদ্রাভাঘুক্ত রূপলাবণ্য কোথায় অন্তহিত হই ক | 
কুষণবণ কিন্তুত!কমা কর ভাবে গরিদুশ্তামান হ ইয়া থাকে । হথন তাহ 
হইতে আর তৈজসপাত্র প্রস্থৃত করা যায় না, আর তাইতে অপঙ্কী? 
গঠিত হইতে পারে না, অথব। গন্ধকের স্বভাবসিদ্ধ বথ! বারুদ দেখলাই । 
ইত্যাদি কোন কামো প্রয়োগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
মন্তন্য সম'জেও অবিকল এ নিয়ন চলিতেছে | ইতিপব্ধর অনেক 


স্থলে আনর। দেখাইয়াছি যে, মন্তুয্বের! জড় এবং চেতন পদাথের ঘৌগিক 





মান্র। জড় জগতের নানাজাতীয় পদাথেরা একত্রিত হইয়া উপরোক্ত । 
গন্ধক এবং রৌপোর ন্যায় মন্তযা এবং পৃথিব'র বিবিধ পদাথথ উত্পাদন. 
করিয়াছে । এই সকল গঠিত পদার্থের গঠন-কর্তাদিগের সহি কোন 


তেমন পদার্থ পরিচালনী যে ৬১ আজে, 
তাহ! জাতিবিশেষে স্বাভাবিক ধম্মের বিপধায় করিয়া থাকে | যেমন 
কাষ্টের সহিত উত্তাপশক্তি মিলিত হইলে তাহকে দগ্ধ করির। অগ্নির 
সথ্টি করে ও ধাতুবিশেষে যখ। বিস্মাথ (7790000) এবং ঘা্টিমনি 


এ 


অংঅব রক্ষা করে নাই 
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(07001075 ) একত্রে সংস্থাপিত হইয়। তন্মধ্যে উত্তাপ প্রবেশ করাইলে 
ভিতর জন্ম হয়। মনয়োরাও তক্রপ। কথিত হইল, মন্তযোর। নানা 
জাতীয় পদার্থ হইতে গঠিত হইয়াছে, স্গতরাৎ তাহারা জাতীয় ধশ্মবি শিষ্ট । 
হড ভগতের শক্তির স্যার চৈতন্য জগতেও একপ্রকার শক্তি আছে, 





ঘহ। গুণ শবে অভিভিত। জড় ভগতে যেমন এক শক্তি অবস্থাভেদে 
উত্তাপ (1981) তড়িৎ (6160101) চুঙ্ঘক (70976097) ও 
রসারণ শ্তি (01800190 ) বলিয়। কথিত হয, তেমন চৈতন্য রাজ্যে 
একগ৭ সন্ রঃ এবং ভমহ নাম ধারণ করিয়াছে: কিন্ত সবল রাজ্যে 
৪ কদারণ শক্তির কাধ্যকালে অথবা ভড়িতের বিকাশ হইলে 
ন্ন ভিন্ন আখ্যায় উল্লিখিত হর তেনই এক গুণ সচরাচর 
পভ; এবং ভগঃ বলির! ভিবিব শব্দে মিষ্ট হই! থাকে । যেমন 
(কান জ পদ শক্র সভবাসে অনন্ত প্রকীর অবস্থায় অনন্থ গ্রকার 
আকার দারণ করিয়া অনন্ত প্রকার ধন্মের পরিচয় দিতেছে, তেমনই এক 
৭ চৈতন্য পদার্থের সহিত অনন্থ প্রকারে প্রকাশ পাইছেছে | মন্তষ্তোর! 





255 পদাথ হইতে দেহ লাভ করিয়া থাকে, তাহা মন্তযাসমাজে 
দ্বিতীয় অর্থাৎ দেহের উপাদান কারণ সম্বন্ধে কোন দেশে বা কোন 
জানিতে বিশ্ব। কোন অবস্থার কিছুমাত্র প্রভেদ হইতে পারে না। 

খেশি কাহার স্বতন্ত্র নছে। অস্থি কীহ।র স্বতন্ত্র নহে এবং মাংসপেশীও 
সাহার স্ব নহে। সেই গ্রকার চৈতন্য পদাথ ও গুণ কাহার পৃথক 
হইবাস মনে ॥ কিন্তু পৃথিবীর কি আশ্ধা কৌশল! কি কুটিল মহিমা ! 
3 এই এক জাতীয় পদার্থ সন্ধত্র স্ব ্ ধন্ম রক্ষ। করিয়াএ কাহার সহিত 
কাহাক এঁকাত। রক্ষ/ করে নাই ; অর্থাৎ মন্তযোরা এক জাতীয় পদার্থের 


ছারা সংগঠিত হইয়া কেন পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে, , 
তাহ। এ পরাস্ত নির্ণয় করা কাহার শর্তিতে সংকুলান হয় নাই । 


্ি 


গুএভেদে ম্বভাবের কৃষ্টি হর়। এই স্বভাব যাহার সহিত যতদূর 


ঘন 


৫০৪. তত্ব-প্রকাশিকা 


মিলিয়। থাকে, তাহাদের ততদূর এক জাতীয় বলিয়! পরিগণিত ক; 
যায়। .যেমন গোলাকার পদ, পদাথ ঘাহাই হউ+-কিন্ত নি 
বলিয়া তাহাদের এক জাতীয় কা যায়। ত্রিকোণ কিছ! চতুষ্কোণ বিশ 
পদার্থও এ্ররূপে পরিগণিত করা যায়। অথব| থে (দশ যে জাতি 
কি্ব। যে পদাভিিক্ত মন্তয্তা হউক, মন্তযা বলিলে তাহাদের এন জা 
বুঝাইবে। অথবা যে পদাথ দ্বার! বিদ্যুৎ কিন্বা উত্তাপ অনাছাদে 
পরিচালিত হইতে গারে, তাহাদের এক জাতীয় ধাতু বলে। যখ 
মাত্রেই এক জাতি, যে যে বিষয়ে মূর্খ, তাহারাও এক জাতি। পত্তিজের 
এক জাতি, সাহিত্যের পণ্ডিত এক জাতি, গণিতের পণ্ডিত এক জান্ছি। 





বিজ্ঞানশান্ত্রের পণ্ডিত এক জাতি; চিকিৎনকেরা এক ভাতি। চোরের 
এক জাতি সাধুরাও এক জাতি ইত্যাদি। 

উদ্ভিদরাজা নিরীক্ষণ করিলেও জাতিভেদের দৃষ্টচন্ত বিরল নহে। 
স্থল কলেবরের উপাদান কারণ কাহারও স্বতন্ত্র নহে। থে এক জাতীর 
পদার্থ অঙ্গার আত্ম বুঙ্ষে, সেই এক জাতীয় পদাথ অঙ্গার পদের মণল 
সেই অঙ্গার গোলাপ ফুলে, সেই অঙ্গার প্রবীষে 3 কিন্তু গুণভেদে ভি 
ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়াছে । 

£ 


জান্তব রাজ্যেও এ প্রকার জাতি বিভাগ স্পষ্ট প্রতীয়নান । 





ঘেমন রসায়ন শান্ের উন্নতি ক্রমে ৭ণ্টা এক জাতি পদাথ হতে 
পরস্পর সম্মিলন দ্বার! অনন্ত প্রকার নূতন জাতির ভাটি ইতরছে ৭ 





হইতেছে, আল্কাতর| এক জাতি, তাহার সহিত অন্যাগ্চ 5 

যোগে সুন্দর লোহিত জাতি মেজেপ্ট। জন্মিয়াছে ; পরে এই এ 
এক্ষণে অশেষ প্রকার স্বতন্ত্র জাতিতে পরিবন্তিত হইয়। গিয়া এ 
গোলাপী, হরিদ্রা, সোণালী, বেগুণী, ঘেজেন্ট। ইত্যাদি ।  সেইরণ 
যেদিকে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হায়, সেই দিকেই নৃতন নৃহন জাতির 
সহিত সাক্ষাৎ ইয়া থাকে । 


সীখারএ৯পাদ, 


তত ক প্রকারে জাতি হিফজ 
মনুয্বপমাছের সুপাত হইতে থে কি প্রকাণ 


দিত হইথাছে। ভাঙার ইতিহারিক বিবরণ গদান কর | একবার 


অসাবা। হিনুশাদনতত দেখা যায়, প্রথমে ত্রঙ্গা হইতে চারি একার 


জতির কটি হইয়াছিল, যখা-মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে 
ফ্রি, উক ভইতে বৈশ্ এবং চরণ হইতে শৃ্র। এই চারি প্রকার 


্ ২৯ 


ভাতিদিগের মধো, গুণ ভেদই প্রধান কারণ। ব্রাঙ্গণের ৭ ত্ষণিট 
তওয়।। ক্ষত্রিয়ের রাজকাধা, বৈশ্ের বাণিজা বাবসা এবং ইহাদের দেব] 
কর শঞ্জের কাধ্য ছিল। ॥ 

* ম্পট্ুই দেখা যায় যে, এই সকল জাতিদিগের পরস্পর সংসর্গে 
নানাবিধ নৃতন নূতন জাতির স্টি হইয়া গিয়াছে। কেবল সংস্গহি 
ছাতি বিভাগের একমাত্র কারণ কিন্তু গুণ ভেদের জন্য যে জাত্রান্তর 


৩ 


উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া পৃর্ধে কথিত হইছে, তাহাকে গ্রকুৃতপক্ষে 





জাতি ন! বলাই উত্তম। কারণ, ব্রাহ্মণ হইতে শূড্র পবান্ত হিন্দুজাতির 


অন্তরগত। ত্রাঙ্গণ শুদ্রে বে উপাধির প্রভেদ আছে, তাহাই ৭ দ্বারা 


পা 


সাধিত হউয়। থাকে । কলে, গুণের দ্বার! থে পার্থকাভাব উপস্থিত 


ট কজ্জন্ত জাতি *। বলিয়। আমর উপাপি শব প্ররোগ 





করিলাম। 

গ্রণ ভেদের কারণে ঘে উপাধির উৎপভি হইয়। থাকে, হাহ) বন্তনান 
কানে নিঃসবেহে প্রতাক্ষ হইবে। যে সকল হিন্দ এবং মুপলমান জাত 
ছিল, তাহারা পাশ্চাত্য বিগ্যার গুণান্বিত হইয়। পর্ব উপাধি পরিভ্াগ- 
পব্ধক এক অভিনব উপাধির অন্তগত হইয়া যাই 
হিল কিছ] দুসলমান নহে। সুতরাং নৃতন উপাধিবিশিষ্ট হিন। কিছ। 


ি এ 
নে 

চে] 

শে 

এপ 

। 

5 

চল 

র্ভঁ 


মুসলমান জাতিকে জাতি না বলায় কোন দোষ ঘটিবে না। 
এই গুণভেদের জন্য আবার আর এক উপাধি উৎপন্ন হইতেছে । 


ও 


তহারাও পুর্ষোলিখিত নৃতন উপাধির স্যার অগ্থাপি বিশেষ ভতিতে 


৫০৬, তত্ব-প্রকাশিকা 


অভিঠিত হন নাই। তাহারা থুষ্টান, মুগ, চীন, যবন প্রভৃতি কোন 





হ বিভাগ যে একটা স্বাভাবিক কাছা, 





নাত । জাতি বিভগ যছাপি স্বভাবিক নিয়মাদীন ভয়, 
কিন্ব কি জানি ভগবানের রি ইচ্ছ| যে, আজকাল এই মতের আনক 
লোকই দেখ। যাইতেছে | তাহারা দেশোন্নতি লঈয়। যুখনই বাতিকান্ব 
হখনউ জাতিবিভাগ রঃ না করিতে গ।রিলে ভারতের কলাণ 





বলয়! আর্তনাদ করিয়। থাকেন । ফলে, তাহার| জাতিনোপ 
; শহন একটা জাতি সংগঠিত করিতে থাই কেবল উপাধি 
বাড়াইছা বসেন | দুষ্টান্ত স্বরূপ আমর, ব্রাঙ্ছদিগকে গ্রহণ করিলাম! 





দু 


তাহাও। ভিন্দুদিগের সামাজিক এবং ধন্মবিষরে সহাঈভূভি করিতে অনন্জ 
দের মহিত কোন কাঁথো মিলিত হইতে পারেন না পজাদি 
লে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেও! হয় আাদ্ধাদিতেও 





কলে তিনাদিগের প্রা সকল উৎসবাদি দেবদেবী ভিন 





সম্পন্ন তইতে পারে না বলিরা ১ নংঘোগ দান কর। নিধি 
হষ্টহাছে ; এহনপে জাহিলোপ করিতে আপনারাই অপর উপাদি 
9৯ করিয়া ফেলিয়াছ্েন কিনব নন ডে ও হর নাউ । 

পনি কথিত হইয়াছে থে, জড় জগতে নৃতন জাতি উত্পন্ন করিতে 
হইলে এক পদার্থ অপর পদাথের সহিত রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ 
কিয় থাকে ও কিন্ত ঘখন ভাহার। কেবল পরস্পর মিপিতাবস্থায় ১৯) 
তথন হাহারা মিশ্রণ বলিয়া কথিত হয়। 

আদান প্রদান দ্বার সম গঠন করিলে নৃতন জাতির হষ্টি তইছে 
পাবে, কিন্ত উপরোক্ত পদাথ টি ন্যায় ভিন্দর। শ্রেচ্ছ স্বভাবের সহিত 
আপন্যকে সংযুক্ত করিয়া হিন্দ-জরেচ্ছ উপাধি পাপ্পু হইরা থাকেন) 


সাধারণ উপদেশ .. ৫ণ্ 


উনাদের মধ্যে ছুই ভাদবরই কার্য দেখিতে পাওয়া যায়| উাহাদিগকে 


কষিদ্'সা করিলে বলিবেন ঘে, তাহার! হিন্দ । হিন্দু নহিত সামাজিক 


দকল কাধ্যই করিবেন পিতামাতার স্বর্গারোহণ হইলে আঙ্গাদিও 
করিবেন, বাটাছে নিরনিত দেবসেব। হহবে ॥ কিন্ত হিন্দুজাতির নিদিদ্ধ 





আভার বিহার অথাৎ গে শকর ভঙ্গণ এবং যন ও জরেচ্ছ গমন করায় 
নআপঞ্তি হইবে না) চিনুর! তাহ পাবেন ম। ও করেন না একং 
সেজ্জের। দেবসেবা বাহক হইলেও কখন কবিবেন না । তখন ইহাদের 
জানি ব্যতীত কোন নিদ্দিষ্ট জাতি বলিতে পার! যাঁয় না। 
মিশ্রণ জাতির াট্টি হইয়াছে ॥ তারারা হিল বটে। 
সামাজিক সকল নিয়ম ইচ্ছায় হউক, আর কাধো বাধা 
প্রতিপালন করিয়া থাকেন, কিন্ত ভিন্দ জাতির থে প্রেব- 





দেবর রত শ্রদ্ধা ও ভভ্ভির ভাব আছে, তাহা তাহারা করেন না । 
সকল দেবদেবীকে আধান্সিক অর্থে মভযো প্রয়োগ করিয়া খাকে। 


হিন্বলিগের অন্দন্থ রহ ধশ্মশান্র। তাহাও কবির কল্পনাগ্রহত বলিয়া 
নাতিশাগ্ষ মধো পরিগণিত করেন । তাহার! স্বজাতি অথংহ সঘবন্ধাবলঙ্থা 


বাহীত অপরের সহিত আহার করেন না, অপরের প্রসাদ এমন কি 





নু 


পিতার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেন না, কিছ স্বধন্মীবলঙ্গী হইলে সে যে 





:, প্রাঙ্গণ কিন্বা। চগ্ডালাধম তউক, ধোপ। কিন্ব। নাপিতই হউক, 
জহর অবঃামুত মিশ্রিত পদার্থ অমৃত তুলা ভক্ষণ করিবেন | হিন্দুর! 


করেন না, স্ৃতরাৎ এই শ্রেণাকে নতন মিশণ জাতি বলা যাইতে 





১: 


পারে। অনুসমাজ লইয়া এইরূপে য্যাপি বিশিষ্ট কর' যায তাহা হইলে 





বভাগের আর সীম। খাকিবে ন!। 
এক্ষণে কথা হইতেছে যে, জাতি বিভাগ ভয় হউক, তাহার বিরুদ্ধা- 


2 


চরণ কর। কাহার সাধা নহে কিন্ত ঘিনি বে জাতিতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছেন 





ভাহারই পর্চির দিন, ভাভাতে ক্ষতি নাই । যদ্পি এক জাতি 


৫০৮, তত্ব-প্রকাশিকা 


হইয়া গ্প্তভাবে অপর জাতির সহিত সর্বদা সহবাস করেন, তাহ। হইলে 
কোন জাতিরই স্বভাব রর্গা হইবে না । যেমন, মুসলমান হইর। হিন্দুর 
বেশে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিলে তাহার দঙ্বন্ধয় ব্যক্তির হিন্দু ববনের 
মিশ্রণ জাতি হইবেন। তেমনই গুপ্তরভাবের ভিত্তর বাহির ভাবালক্কী- 
দিগের দ্বারা (থে জাতিই হউক) স্বজাতির বিলক্ষণ অনিষ্টের হেড 


যখন গ্রেচ্ছের। হিন্দস্থানে প্রথমে রাজছত্র স্থাপিত করেন, তখনকার 
হিন্দু এবং এই ১৮৯১ সালের হিন্দদিগের সহিত তুলনা করিলে কি এক 
জাতি ই গ্রুতাক্ষ হইবে? (আমর! এস্কানে উন্নতি অবনতির কথ। 
বলিতেছি না) বে হিন্দুর ধ্মুই একমাত্র সম্বল ছিল, হিন্দুকে দেখিলে 
বম্মের রূপ বলিয়া জান। বাইত, সে হিন্দ এখন নাই | ঈশ্বর ও পন্ম মানব 
না! করাই এখনকার হিন্দুর লক্ষণ হইয়াছে | যেহিন্দুর পিতা ও মাতার 
উহলোকে ব্রঙ্গণন্তির কূপ বলিয়। ধারণ। ছিল এবং তদন্তরূপ শ্রদ্ধ। উক্তি 
নি সে হিন্দু এখন কোথায়? অধুনা পিতামাতাকে বাটী হইতে বতিদ্ত 
করিয়া দিতে পারিলে পুরুযার্থ এবং স্বাধানচেতার আদর্শ দেখান 


ঠা 


হর়। থে স্বীলোকের! বাল্যাবস্থায় পিতা ঘৌবনে স্বামী এবং বাদ্ধকো 
পুজ্রের আশ্রয় বাতীত জ।নিতেন না, সেই হিন্দ রমণী এখন স্বপন ভান 
ধারণ করিয়াছেন। স্বামীকে ইন্দির সুখের হেতু জ্ঞান করিয়। বখনই 
তাহাতে পূর্ণ মনোরথ ন। হইতে পারেন, ভখনহ অপরের দ্বারা সে 
সাব নিটাইয়। লরেন। থে নারীগণ চন্দানন ব্যতীত দেখিতেন ন, 
তাহার। এক্ষণে প্রভাকরের সমক্ষে প্রভান্গিত হইতেছেন। এ রমবা্ি এর 
কি তখনকার হিলাদের সহিত কোন সাদৃশ্য আছে? থে হিন্দুজাতি, 
খা জীবহিংনা করিতেন না অদ্যকার হিন্দুরা তাশার চড়ান্ত 
কবিতেছেন। সুত্তরাং তাহাদের একজাতি কিনধূুপে বলা যাইবে? 
ব্যপি সাহাই হয়, যছ্যপি বর্তমান হিন্দুদিগের প্রকৃত হিন্দু-ভাব বিলুপ্ 


সাধারণ উপদেশ ৫৪৯ 


হইয়। যবন ও গ্রেচ্ছাদি নানা ভাবের মিশ্রণাবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, 


| সাপ 


তাহা হইলে আমাদের একটা কাধ্য করিতে হইবে। আর পূর্বের 
নিরমে এই প্রকার মিশ্রণ জাতিকে বিরুদ্ধ হিন্দুনামে অভিহিত করিতে 
পার| যায় না৷ এবং নানা কারণে, যাহা পশ্চাতে বলিব, তাহাতে হিন্দ 
বলিয়া ভিন্দু সমাজে পরিগণিত হইতে দেওয়। উচিত নহে। 

জড়্গতে রূঢ পদার্থদিগের ম্যার হিন্দুজাতি ভাবজগতের একটা 
কট ভাব ! অুতরাৎ, তাহা সন্তষ্কোর দ্বারা যৌগিক ভাবে পরিণত কর! 
বাতীত কম্সিন্কালে বিকৃত অথবা! একেবারে বিলুপু করবার কোনমতে 
দগ্ঘট্বন। নাই। ভাষানভিজ্ঞের! যেমন পুস্তকের মধ্যাদী বুঝিতে অশক্ত 
হইয়া কতই নিন্দা, কতই হতাদর করেন, সেইরূপ ভাবানভিজ্ঞের। 
ভাবের বিরুদ্ধে বাক্যবার করিয়া থাকেন । সেইজন্য যে সকল বাক্তির; 
নিশরণ ভাবে পরিণ্ত হইয়াছেন, তাহাদের যে ভাবটা প্রবল হর, তখন 
কাঠিরে তাহারই অধিক কাবা হঈঘা থাকে। যেমন সোরা এবং 
গন্ধক ৭ কয়লা মিশ্রিত করিলে এক প্রকার বর্ণেরস্উত্পত্তি হয়; কিন্তু 
ধাহার পরিদাণ অধিক হইবে, তাহারই আধিকাত। দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে। অথব। যেমন লবণের সহযোগে অস্পদার্থের অত্ত্ব দূর হঘ, 
কিন্ধ ইভার আধিকা হইলে লাবণিক স্বাদ প্রবল ভাবে অবস্থিতি করে) 
কস্বা তাহার স্বপ্লত| ঘটিলে অশ্রভাই প্রকাশ পাইয়। থাকে । জাতি 
ভাবের মিএণ পংঘটিত হইলে তদ্রপ হইয়া থাকে । ভিতাতি মধ্যে 


বে 


পে ঘাবনিক ভাব কিরংপরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহা 
সনবস্থানে মমান ভাবে কাধাক!রী হইতে পারে রি তি পর 
| 





এই হিনুজাতি কেমন সবলে স্ব মেচ্ছভাবে পরিণত হইয়া আসিতেছেন, 
ভাহ। মনোযোগ পর্বক দেখিলে ভাবের আশ্চধা মহিমা দেখি বিশ্মিত 





হিন্দুদিগের মতে দুই কারণে স্বভাব বিচাত হইয়া থাকে। প্রথগ, 


৫১০ তত্ব-প্রকাশিকা 


সংজবব এবং দ্বিতীয়, প্রক্কতকাথা। ধরবে কেবল মানসিক ভাবাস্ুর 
হয়, এবং কাধো মানসিক এবং শারীরিক উভয় লক্ষণই প্রকাশ শা 
থাকে । যেমন কোন লম্পটকে দেখিলে লাম্প্ট্য অতি ভগ্মানক 

মনে হইয়াই হউক, অথব। তাহা সুখের প্রশস্ত পথ জ্ঞানেই রর 
মানবের ভাবাস্তর উপস্থিত হউয়া থাকে | এই ভাব বে পান্থ থকে 
হা উদ্দিত হয, তখনই তাহার স্বভাবের পরিবন্তুন ঘটিয। 


হার সন্দেহ নাই; কিন্ধ যে বাকি লাম্পট্যভীব কাধে পরিণত 





এমন একেবারে পরিবিত এবং সে এরারে দুদিও 





পট, 
শব 
এ 
ক 


এ কাতান 
তাহা 







রাখে । ফেদুন 


থাকে, 





ক, তদনহ মংজন এব, পরত কাযা দ্বারা স্বতাব বিনষ্ট হয়। 


হি ০১৭ বালা ক রি ক ০০ ক 
তত হিন্দরা অথ কোন বিজাতার আহার ভল্দণ। কিছু কিন 


না। সুতরাং তন প্রহিত হি 
বন্মানকালে নব দোষের কথাই নাভি, 
হইনেছে । সহরের তা প্রতোক বত ্ 


ম্নেচ্ছ আহার, যে্ছ ঢংএ অপিন স্বভাব নংগঠন 


'দের পক্ষে হিন্দুজা [তি অ 


গে 
খে 
হত 


নু, সকল কাঁধাই অসভাতাঃ রা 

কলুধিত। পদ সর্দাপেক্ষা নিরুষ্ট ভা ব গঠিত। 
হিন্দদিগের আচার বাবহার বর্ণনা করিতে গির। বিবাহ উ.ত। পৃষ্ঝ 
লিখিয়াছিলেন, থে বিবাদের সন লেখাপড়া হয় । লিখিবার পদ 


গ্রজাপতি পতাঙ্গের আবিভাৰ 1171৮007100 [100 ) করণ 
তই থাকে । পিতা ঘা] প্রভৃতি আন্দীয়ের পরলোক প্রাপ্ত হইলে 


মু 


সাধারণ উপদেশ ৫১১ 


উপরোক্ত গ্রন্থবর্ত। লিখিয়াছেন, ভূতের ভয় নিবারণের নিমিত্ত লৌহ 
ঝবহার করিবার নিয়ম আছে । এই প্রকার নানা প্রকার হিন্দুদিগের 
বুমংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ প্রক্কার যে সক হিন্দু 
ঈন্ষিয়াছেন, তাহাদের কি বিশুদ্ধ হিন্দ বলা যাইবে, না তা্ঞার বিন্দু 
ধবনাদি বিবিধ জাতির এক প্রকার মিশ্রণ ভ তি ভইয়। গিয়াছেন ? 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতেছে বে, দেশে জে কি হিন্দ নাউ? 









বগা যাইবে । বহর! প্রকাশ জেচ্ছাবস্থায় র 


মঙ্গনমান পাচক বেভন ভোগ ও 








৯১ 22৮ 
এক্সীনে এংসের হার আহার হইয়া ভাত ছে। 
স্থান গো না ভঙ্গণ হিনুমমাজে স্প্জ। করিয়া 

ক 


বেডাইতেছেন। তখাপি হি সমাজ বেন বধির হহয়া বাসয়া আছেন 


ধন সন্বন্বেত তদ্রপ | গর্ধা_ হুগলী ননী, দেবদেবীর উপাসনা 
বন্দ সন্বন্ধে রর 


পৌভলিক। ধলিয়। উপহাস কর। ; নারায়ণ পুজা ঘোর অজ্ঞানের কাযা, 





গুরু ভক্তি করিলে হানবাদ্ধি নলযা-পূজার পরিচয় দেওয়া হত উত্াদি 


ভিন্দ ভাবের বিপতীতি কথা শ্রবণ করিলে এ প্রকার জাতিকে হি 





হন্দজাতি যে আর গ্রক্ুৃতিষ্থ মাই, হাহার অনেক দান গ্রাপু 
তপুম! যায়| ত্রাঙ্গণেরা। যাহারা হন নযাডের জাঁবন, 





করিঘ। অশিক্ষিত বাক্তিদিগকে উদ্দেশ গ্রনান কা ভরা 
এ সমাজের মঙ্গল কোথায়? 

বন্তমান হিন্দুজাতি বিসমাসিত কবিয়া দেখিলে অধিকাংশ স্থলে 
শ্চ্ছভাবই অধিক।র করিয়াছে বলিয়া! দেখিতে পাগুয়! যায়, কিন্ত জেক্ছ 


৫১২. | তত্ব-প্রকাশিকা 


জাতির সহিত হিন্দু « ক্রেচ্ছ-জাতির শ্বাভাবিক যে কি পথান্ত গ্রে 
আছে, ভাভ। বিচার করির দেখ। আবশ্বাক | 

পরীক্ষার নিমিত্ত একটা বিশুদ্ধ গ্েচ্ছ এবং একটা বিশুদ্ধ হিন্দ 
পরিগৃহিত হউক। সর্ব প্রথমে কি দেগা যাইবে? বর্ণের গ্রে, 
শারীরিক গঠনের প্রভেদ, পরিচ্ছদের প্রভেদ, দৈহিক শক্তির প্রভৈদ, 
আ।বের প্রভেদ, কাধোর প্রভেদ, বৃদ্ধির প্রভেদ, বিদ্যার প্রডেদ, 
অধাবনাথের প্রভেদ, সামাজিক রীতিনীতির প্রভেদ এবং ধর্শের প্রভেদ। 
হিন্দ ঘতই রূপবান হউক, কিন্ধ য্রেচ্ছের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ হইতে পারে না| 
কারণ রূপাদি হওয়! নক্ষত্রের অবস্থার কথা । তাহা সেই জন্য ঈশ্বরাধীন 
কর্শ, মন্তত্টের উচ্ছাক্রমে হবার নহে | আজকাল অনেকে যদিও ধ্রেচ্ড 
হইয়াছেন, কিন্থ স্বভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইতে কে সক্ষম হইবেন ? 
তই সাবান ঘর্ষণ করিলেন, এবং চম্মোপরিস্থিত জক্াংশগুলি ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইল, তথাপি শেতাঙ্ধ হইল না। কেহ বা স্ত্রী গঙবতী হইবামাত্র, 


এ 


মন্ছদেশে ভীঙাকে গরসব করাইবার নিমিত্ত পাঠাউভেছেন। তথাপি 
(লস সন্থান গ্রেচ্ছের স্যায় বর্ণ লাভ করিতে পারিতেছে না। অতএব 


এ স্থানে ইচ্ছ! ক্রমে এক জাতি হঈতে অপর জাতি হওয়া গেল না। 


টি 


গঠন সন্বদ্ধেও তদ্রপ | যে হিন্দ সন্তানের গ্রেক্ছ হইয়াছেন, তাহারা 
কি শারীরিক উন্নতি লাভ "করিতে পারিয়াছেন, না পারিবার কোন 
সন্তাবন। আছে? ব্যায়াম কিন্বা ক্রীড়া দ্বার] কোন হিন্দ-গ্রেচ্ছ 
বিশুদ্ধ গ্লেঞ্ছের ম্যায় আকার ধারণ করিয়াছেন % কখনই না। তীস্কা 
হইবার নহে । , 
পরিচ্ছদ অস্বাভাবিক কাধ, সুতরাং ভাহ। স্চাররূপে অন্টকরণ ক 


অবলম্বন কর? যায় এবং ফলে তাহ! হইদা গিয়াছে । 
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টহিক শক্তি স্বাভাবিক কথা। তাহাতেই সকলে রা 
হষ্টঘাছেন। উহা মন্ত্ষ্তের আয়ন্তাধীন নহে। 

কার্যে প্রভেদ। স্্রেচ্ছেরা স্বাধীন কাধ্যে বিশেষ দক্ষ, কিন্তু হিন্দু- 
দিগের বর্তমান পরাধীন অবস্থা হেতু, তাহাদের মানসিক-ভাব এক্পে 
পরিবন্তিত হইয়াছে যে, স্বাধীন কারধ্যের কোন ভাব আঁসিবার উপায় 
নাই। এই নিমিত্ত হিন্দুরা শ্লেচ্ছ ভইয়াও পরাধীন ব্যবপায় দীক্ষিত 
হইয়া আমিতেছেন। সরকারী ভৃত্য হওয়াই মুখ উদ্দেশ্ত। তাহাতে 
বিফল হইলে আইন ব্যবলা শিখিয়া একমান্ত স্বাধীন কাধ্যের পরিচয় 
দিঘান্থাকেন, কিন্ত ইহাকে আমরা স্বাধীন কাধ্য বলিতে পারি না। 
কারণ স্বাভাবিক চিন্তাই উন্নতির একমাত্র উপায়। গ্রেচ্ছেরা এই আইন 
বাবসায় পৃথিবী-ব্যাপী সাম্রাজা বিস্তার করিতে পারেন নাই । আইনে 
বারুদ প্রস্তত হয়, না, কামান পরিচালিত হয় না, ব্যোম্যান বাম্পবান 
্স্থত হয় না। সুতরাং তাহা স্বাধীন কাধ্য বলিয়া কেমন করিরা 
নিদিষ্ট হইবে? অতএব হিন্দু শ্লেচ্ছের কাধ্যে প্রভেদ রহিল । 

বুদ্ধির প্রভেদ এই যে, থে জাতি ব্যবস! করিতে আসিয়া একাধিপত্য 
স্থাপন করিয়া ফেলিলেন, ধাহার। এই বিশাল ভারতবর্ষের অগণন প্রাণীর 
বন, আহার, পাঠে।পযোগী পুস্তকাদি, গৃহ নিশ্মাণের সামগ্রী সকল, ষধ 
প্রভৃতি দৈনিক ব্যবহারের যাবতীয় পদার্থ আপন হস্তে রাখিয়। দিয়াছেন, 
তাহার! যছ্পি অগ্ বস্ত্র না দেন, সমগ্র ভারতবর্ষ উলঙ্গ হইবে $ যছ্যপি 
ইঘধ ন| পাঠাইয়া দেন, তাহ! হইলে হাহাকার উঠিবে; যদ্চপি তথা 
হইতে পুস্তকাদি না আইসে, তবে আমরা মূর্খ হইব; এমন অবস্থায় 
কোন্‌ জাতি বুদ্ধিমান হইলেন? হিন্দুর সে বুদ্ধি হয় নাই । 

বিদ্ার পরিচয় দ্বার আবশ্যকতা নাই। বিদ্যাবলে ছয় ম/সের 
পথ একদিনে গমন, সহজ্স যোঁজন বাবধানের সংবাদ এক মুহত্ে প্রান্ত 
হয়, পক্ষীর গতি খর্ব করিয়! ব্যোমমার্শে বিচরণ করা, নিমিষের মধ্যে 
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চূর্ণ করা মূর্ের কর্ম নহে। কোন্‌ হিন্দু-যেচ্ছ এমন বি্ায সে্ছের 
সমকক্ষ? | 

অধ্যবসায় । কোথায় গ্রেচ্ছাধিকার, আর কোথায় হিন্স্থান! থে 
মহা মহা অতলম্পর্শ জল অতিক্রম করিতে কত ব্যক্তির প্রাণ সংহার 
হইয়াছে ও অগ্যাপি হইতেছে, তথাপি সে জাতির অধ্যবসায় অবিচলিত 
ভাবে রহিয়াছে । 

স্েচ্ছদিগের সামাজিক রীতিনীতির সহিত হিন্দদিগের একেবারেই 
সম্পর্ক নাই, কিন্তু পুরাতন হিন্দশাখ্ধে যে প্রকার রীতিনীতি দেখিছে 
পাওয়া যার, তাহার সহিত অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। যথা 
বিগ্যাভযাস, বিবাহ, শরীর পালন ইত্যাদি নান! বিষরে একাতা দুষ্ট হয়। 

আহার, বিহার ও পরিচ্ছদাদি তাহাদের দেশের অবস্থাসারে 
নির্ধারিত রহিয়াছে । হীমগ্রধান দেশ বলিয়া শরীরের সমুদার অং 
আবুত কর! প্রয়োজনবশতঃ থে পরিচ্ছদের ব্যবহার হইয়াছে, তাহ, 
অভ্যাসের নিমিত্ত উষ্ণপ্রধান দেশেও ব্যবহার করিতে হয় । আহারে 
সেই উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু হিন্দুরা উঞ্ণদেশে বাস করিয়া কিজন্য এ প্রকার 
পরিচ্ছদের প্রতি অন্ুরক্ত হইয়াছেন, তাহার অন্য কারণ কিছুই নাই, 
কেবল অনুকরণ করার পরিচয় মাত্র। ঈশ্বর লাভ কর! উদ্দেশ্টা বটে, 
কিন্তু তাহার মধ্যে স্বভাবের গঠনান্সারে সাধন-প্রণালী হিন্দু হইতে 
পার্থক্য হইয়াছে; কারণ ধর্মের বর্ণমাল! পাঠে অবগত হওয়া যায় থে, 
মন স্থির করাই সাধনের প্রথম উদ্দেশ্ত। শারীরিক অবস্থাক্রমে মন 
পরিচালিত হয়। যেমন, নিক্তির কাটা, উভয় পক্ষীয় তুল। পাত্রের ঈঘ 
গুরুর হিসাবে স্বস্থানচ্যত হইয়। থাকে । সেইপ্রকার উষ্ণতা ও ঈ “সত 
প্রযুক্ত শারীরিক স্সাযুবুন্দের কাখা পরিবর্তন সংঘটনায়, মদ বিশৃঙ্ঘল 
হইয়া পড়ে; শলীরের স্বঙ্ছন্দতা স্থাপন কর। মন স্থিরের পর্থম মোপান। 

কথিত হইয়াছে যে, শীত প্রধান দেশে ক্রেচ্ছদিগের বাসস্থান, 
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তন্িমিত্ তাহাদের পেন্ট,লেন ব্যবহার করিতে হয়। পেন্টলেন 
পরিধানপর্নাক হিন্দুদিগের ন্তায় আনে উপবেশন ধরা বারপরনাই দুরূহ 
বাপার। অগত্যা চেয়ারে অর্থাৎ উচ্চানে লম্িতপদে উপবেশন 
করিতে হয়। প্রাতঃক্সান করা শীতল দেশে নিষিদ্ধ, কিন্তু উষ্ণ-প্রধান- 
দেশে তাহাতে শারীরিক উত্তাপের লাঘবতা হইয়! মনের স্কেধ্যভাব 
বাভ হইবার পক্ষে বিশেষ আন্কুল্য হইয়। থাকে । এই নিমিত্ত 
হন্দুদিগের ভাবের সহিত কোন মতে মিলিতে পারে না। তাহা 
স্বাভাবিক নিরমাধীন ; কিন্ত গ্রেচ্ছ-হিন্দুর! অস্বাভাবিক ভাবকে আরও 
স্বাভাবিক করিতে যাইয়। বিকৃতাবস্থায় পতিত হইয়াছেন । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বর্তমান হিন্দু-ক্েচ্ছেরা কি করিতেছেন ? 
তাহার। কি জ্রেচ্ছদের সমুদয় গুণ লাভ করিতে পারিয়াছেন? তাহারা 
কি স্বাধীন চিন্তাশীল হইতে পারিয়াছেন? তাহারা কি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারকের শ্রেণীভূত হইয়াছেন? তীহার। কি ন্সানবীঘ্শক্তি লীভ 
করিতে পারিয়াছেন? তাহারা কি অধ্যবসায়ী হইয়া স্বাধীন জাতিদিগের 
স্কাঃ আপনাদের অবস্থ! পরিবর্তনের উপায় করিতে পারিঘ়াছেন ? 
আমর! দেখি, তেছি ঘষে, তাহার কিছুই হয় নাই। সেদিকে কাহার 
দষ্টিপাত নাই। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরাধীন জাতির সে শক্তিই 
থাকিতে পারে না। তাই তাহার! দাশ্তবৃত্তি শিক্ষার জন্ত এত ব্যস্ত 
হইয়। পড়িরাছেন এবং কিঞ্চিৎ উচ্চ রকমের দাশ্তবৃত্তি শিখিতেছেন; 
কিন্ত কি আশ্ষধা, এইগুণে আপনাদের কেমন করিয়া তাহারা শ্ত্রেচ্ছের 
পরিচ্ছদ ও আহার-বিহার দ্বার! সেই বর্তমান উন্নত জাতিদিগের সমকক্ষ 
মন করেন? যেখন অভিনেতার নানীজাতির সাজ সামজিতে পারেন, 
কিন্তু তাহাতে প্ররূত পক্ষে তাহাদের প্ররুতি লাভ করিতে পারেন না। 
সেই প্রকার হিন্দ-স্রেচ্ছের। ক্েচ্ছদিগের অন্করণ স্থল পরিচ্ছদ ও 
আহার অবলগ্থনপৃব্বক এক প্রকার নৃতন অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। 
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তাহাদের একথা স্মরণ রাখ আবশ্তক, যেমন অভিনেতার! ভিন্ন ভি 
চরিত্র অভিনয় করিয়া আপনাদের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নী, 
তাহাদের পক্ষেও তাহাই হইতেছে ও হইবে। তাহার করণ এই থে 
দেশ কাল ও পাত্র বিশেষে মন্ুত্নের স্বভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থাং 
যেমন দেশে যেমন মাতা পিতার রসে জন্মগ্রহণ হইয়া! থাকে, তাহার 
আকৃতি প্রতি প্রায়ই তদন্গরূপ হইয়া থাকে । কাকের শাবক ময়র 
হইতে পারে না, সিংহের শাবকও মেষ হইবার নহে । কেহ কি বলিতে 
পারেন যে, দুর্ধালের বলিষ্ট সন্তান হইয়াছে, অথবা যক্ষ/। রোগীর সন্তান 
বস্মা রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে? কেহ কি দেখিয়াছেন 
যে ধাহার সন্তান তাহার লক্ষণ না পাইয়। আর এক জনের ভাব 
পাইয়াছে? হিন্বু-গৃহে গ্রেচ্ছ অথব। কাফ্রির ন্যায় কোন সন্তান এপযান্ত 
জন্ষিয়াছে, কিম্বা কাফি এবং শ্রেচ্ছের দ্বারা হিন্দুর লঙ্গণাক্রান্ত 
সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে? তাহা, কখনই হয় না, 'হইবারও নহে) 
তাহা স্বভাব-বিরুদ্ধ কাধ্য। তাই বলিতেছি, হিন্দু-শ্রেচ্ছের। কি 
করিতেছেন ? 
তাহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, ধেষন লৌহ্‌কে কোন 
প্রকারে পারদ কিম্বা রৌপ্য করা যায় না, যেমন জলকে মুর্তিকার পরিণত 
করিবার কাহার সাধ্য 'নাই, সেইপ্রকার একজাতি কখনই আর এক 
জাতিতে প্রিবন্তিত হইতে একেবারেই পারে না। তাহ বিজ্ঞান 
শাস্তের' সম্পূর্ণ বিরোধী কথা, কিন্তু লৌহকে অন্যান্য পদার্থ যোগে বেমন 
তাহার ধন্মের আরুতি এবং প্রকৃতির বিপধ্যয় কর। যায়; যথা, গন্ধকা 
(591041070 ৪০10) সহযোগে হিরাকস প্রস্তত হয়, তখন তত তত 
লৌহের কিম্বা গদ্ধকায্রের কোন লক্ষণ থাকে না, সেই প্রকার ,খাগিক 
* জাতিদিগের মধ্যে যোগোতৎপাদক জাতির কোন ধন্ম থাকিত্ে পারে ন|। 
হিরাকনে বাস্তবিক লৌহও আছে এবং গন্ধকান্ও আছে, কিন্তু সে 
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লৌছে কি অস্্শসথপ্রস্থত হইতে পারে, না৷ গন্ধকাস্ত্রে তাহার নিজ ধর্মের 
আর কোন কার্য হইয়া থাকে? 

পর্বে আমরা মিশ্রণ এবং যৌগিক জাতির উল্লেখ করিয়া এই 
বর্ধণান গ্রেচ্ছভাবাপন্ন হিন্দুদিগের মিশ্রণ জাতির অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছি । কেহ জিজ্ঞাদ! করিতেও পারেন যে, এই শব্দটা প্রয়োগ 
করিবার আমাদের উদ্দেশ্য কি ? 

রসাদণ শান্্ের মতে যখন একজাতি পদার্থ অপর,জাতির সহিত 
মিশিত হইয়। থাকে, তাহাকে মিশ্রণ-পদার্থ কহে। কারণ, তাহ! হইতে 
সহজেই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে এবং মিশ্রিত 
পদাথের| অস্বাভাবিক নিয়মে একত্রিত হইয়া থাকে । যেমন, কীসা, 
পিতল, বারুদ ইত্যাদি । কিন্তু যখন একজাতীয় পদার্থদিগের সহিত 
স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপন হয়, তখন তাহার লক্ষণ আর পর্ষের পদার্থের 
কোন লক্ষণের সাদৃশ্য থাকে না। যেমন বারুদে অগ্রিষ্পর্শ করিলে আৰ 
কি কেহ তাহাকে বারুদ বলিতে পারিবেন? তখন কমুলা, মোরা এবং 
গদ্ধকের কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়! বাইবে না; কিন্তু এক প্রকার 
শ্বেতব্ণ বিশিষ্ট পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে ; তাহা৷ কয়লা, গদ্ধক প্রভৃতির 
হিত একেবারে বিভিন্ন প্রকার ভাবাপন্ন, তাহার সন্দেহ নাই । সেইরূপ 
এক জাতির সহিত অপর জাতির সংশ্রব দ্বারা গ্রণাবলম্বন করিলে 
মিশ্রণভাব লাভ কর। যায়, কিন্ত নৃতন জাতি লাভ করা যার না। নৃতন 
জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে স্বাভাবিক নিয়মে যাইতে হইবে ; অর্থাৎ যে 
তির ধশ্ম যে জাতিতে আনয়ন করিতে হইবে, সেই জাতির সহিত 
যোগ হওয়। আবশাক | পরম্পর বিবাহাদি দ্বারা যে সন্তান জন্মিবে, 
হার৷ দু জাতির মধ্যবর্তী জাতি হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
জাতি_মন্তষা কর্তৃক হুষ্ট হইতে পারে ন।। এক্ষণে আমাদের হিন্দু- 
জে মিশ জাতিরা কি বলিতে চাহেন? তাহার! হিন্দুজাতিকে ত্বণাই .. 
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করুন, আর বিদ্রপই করুন, তাহারা স্বীয় ইচ্ছায় জাতির বিকুঙ্ 
দণ্ডায়মান হইলে যে কতদূর কৃতকাধা হইতে পারিবেন, তাহ! চিন্ 
করিয়া বুঝিয়! লউন। ইচ্ছ। করিলে যখন সং সাজা ব্যতীত গ্রচ্ছ হও 
যায় না, তখন সে আশা করা বৃথা হইতেছে । যচ্যপি একথ! বলেন থে 
তাহার! নৃতন জাতি স্ষষ্টি করিবেন, তাহা! হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথ; 
কিন্তু যে প্রকারে বর্তমান সময় চলিতেছে, তাহাতে কেহই পর্ণ মনোরঘ 
হইতে পারিবেন না। তীহারা যে পধ্যন্ত আপনাদের কন্ত। স্রেচ্ছ করে 
সমর্পণ করিতে না পারিবেন এবং আপনারা প্লেচ্ছের কন্তার পাখি গুণ 
করিয়। সন্তানোৎপাদন করিতে না পারিবেন, সে পধ্যন্ত নৃতন যৌগিক- 
জাতি কখনই উৎপন্ন হইবে না। 
আমরা হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাস! করি, স্টাহারা কি এক্ষণে বুঝিলেন থে 
হিন্দুজাঁতি একটী জাতিবিশেষ? তাহ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই 
চারি যুগ পৃথিবী বক্ষে বিরাজ করিতেছে । কত যুগান্তর দেখিল, কত 
রাজ্য বিপ্লব দেখিল, কখন স্বাধীন কথন ব| পরাধীন হইল, তথাপি 
অপ্রতিহতপ্রভাবে দমে জাতি দগ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে | দাড়কাক 
ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিলে কখন তাহাতে ময়রত্ব সম্ভবে না। বিস্তর 
পুণ্যফলে বিশুদ্ধ জাতিতে জন্ম হইয়া থাকে, ভ্রমক্রমে তাহ। পরিত্যাগ 
করিতে প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত মূর্খতার কর্ম । 
জাঁতিমর্ধ্যাদা সর্ধস্থানেই আছে। অমুকের পুত্র, অমুক ছাতিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিতে কাহারও সঙ্কোচভাব আমিবে না, কিন 
একজন বেশ্যার পুত্র, তাহার পরিচর দিবার সগয় যদিও উচ্চজা্ি এবং 
কুলের আশ্রয় লইয়া! সাধারণের নিকট বীচিয়। যায়, কিন্ত যনে ম.”. জানে 
' যে, কি ক্লেশে তাহার দিন যাপন হইয়া থাকে। একজন উচ্চপদস্থিত 
কর্মচারী যগ্পি নীচ জাতি কিন্বা হীন কুলোদ্ুব হয়, তাহা হইলে তাহার 
পরিচয় দেওয়া অতিশয় বিডস্বন। হইয়। থাকে । খীহারা স্রেচ্ছ হইয়াছেন, 
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হারা ও কি বুঝেন না যে, কয়জন সুজাত ইংরাজের সহিত তাহারা . 
[হার করিতে পাইয়া থাকেন? তীহারা বুঝিয়া থাকেন যে, ধাহারা যে 
তিতে জন্মিয়া যে মাতৃশোণিত পান করিয়৷ লালিত পালিত হইয়াছেন, 
আ-নুখের জন্য বাহার! কৃতজ্ঞতা স্তর স্বচ্ছন্দে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন, 
হারা আর একদিন যে, সে কুলেও কালি দিয়। যাইতে পারিবেন, 
চাহাও তিলাদ্ধ সন্দেহের বিষয় নহে । যেমন, ভষ্টা-্ত্রী কাহারও নহে। 
যখন থেগন সময় উপস্থিত হয়, তখন সে তেমনই পরিচালিত হইর| 
কে। জাতিত্যাগীরাও তদ্রেপ স্বভাবের লোক । এই নিমিতৃই কোধ 
হয় যে, যে সকল ইংরাজদিগের কুল-মধ্যাদ। আছে, তাহারা ভিন্দু- 
য়েচ্ছদিগের সহিত বিশেষরূপে মিলিত হইতে চাহেন না। এই সকল 
দেখিয়। শুনিয়। কি কাহার জ্ঞান্‌-দৃষ্টি হইতেছে না? 

ইংরাজি লেখাপড়া শিখিলে যে জাতি ত্যাগ করিতে হইবে কিন্বা 
পিতামাতাকে দূর করিয়। দিতে হইবে, তাহার অথ কি? ইংরাজের! 
আজ ছুই দিন আসিরা বলিহা দিল বে, হিন্দুদের ধর্মকম্ম নাই, অমনই 
যে তাহাই দেববাকা বলিয়। ধারণ। করিয়া লইতে হইবে, তাহার হেতু 
কি? জীবিকা-নির্বাহ এবং বিজ্ঞানাদি শান্ত শিক্ষার সুবিধার জন্য 
বিজাতীয় ভাষ| শিক্ষ/; এ কথা বিশ্মরণ হইয়। যাইলে কি হইবে? 
আমরা আশ্চধ্য হইয়াছি যে, এই হিন্দ-স্ত্রেচ্ছের। বড়ই পণ্ডিত, বড়ই 
বিজ্ঞানী এবং বড়ই বুদ্ধিমান! তাহার কি এ কথা বুঝিতে পারেন 
ফে যে জাতি বে জাতির উপর একাধিপত্য স্থাপন করেন, সেই জাতিকে 
বিরুত করিতে পারিলেই তাহাদের মনোরথ সর্ববিষয়ে পূর্ণ হইয়া 
খাকে। 

এই নিমিত্ত ইংরাজের। আমাদের সর্ববিষয়ে বিরুত করিয়া দিতেছেন।, 
আমরাও এমনই বালকবৎ অজ্ঞান যে, মাকাল ফল দেখিয়া আম 


পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি । তাহারা ধম্ম বিরৃত করিয়। দিতেছেন, 
হজ মি 
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তাহারা সামাজিক রীতি-নীতি বিরুত করিয়া দিতেছেন, তথাদি 
তাহাদের কথাই আমাদের শিরোধাধ্য হইতেছে । আমরা প্রত্যক্ষ করি 
এ দোষ শ্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লইতেছি; তখন তাহা আমাদেরই 
ূর্খতার ফল বলিতে হইবে। 

সে যাহা হউক, যখন ভগবান আমাদের এই অবস্থায় পতিত 
করিয়াছেন, তখনই তাহাতেই নতশিরে তাহার আশীর্বাদ বিবেচনায় 
আনন প্রকাশ করাই উচিত কিন্তু তাই বলিয়। শ্বজাতি, স্ব-কুল, স্ব-স্বতাব, 
্বধশ্ম পরিত্যাগ করিব কেন? তাই সবিনয়ে আমাদের হিন্দুর 
ভ্রাতাদিগকে অন্তরোধ করিতেছি, আর হিন্দুসমাজে এবং হিন্দু 
্েচ্ছ-ভাব সন্গিবিষ্ট না করিয়া যাহাতে আপনাদের আরা গৌরব বিস্তৃত 
হয়, যাহাতে পিতামহকুলের সন্মান রক্ষা হয়, যাহাতে হিন্বস্থানের হিন্দ- 
সন্তান বলিয়া দশদিকে প্রতিঘোষিত হইতে পার! ঘায়, তদ্দিষয়ে 
মনোনিবেশ করা কর্তব্য। কিন্তু একি পরিতাপ ! এ আশা যে পুনরাঃ 
ফলবতী হইবে, তাহা অতিশয় ক্থদুরবত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে! 
যেমন, সুস্থ দেহে বিষ প্রয়োগ করিলে বিষের বিক্রঘে তাহাকে আচ্ন্ 
করিয়া ফেলে, আমাদের হিন্দসম্বন্ধে তেমনি অবস্থা ঘটিয়াছে। যদিও 
সে বিষ বিনাশের উপায় আছে, কিন্তু প্রয়োগকর্তার অভাব তইয় 
পড়িয়াছে । কারণ, শিশির মধ্য ইষধ থাকিলে কখন রোগ আরোগ্য 
হইতে, পারে না, তাই মনে মনে আশঙ্কা হইতেছে ; সে যাহা হউক, 
আমাদের আবেদন এই যে, স্বজাতি ত্যাগ করিবার পূর্বের একবার 
পরিণাম পর্যালোচন] করিয়া দেখিলে ঝিজ্ের ন্যায় কাধা করা হইবে : 

ধাহার। এখন হিন্দু আছেন, তাহাদের নিকট বক্তবা এই ধে হার! 
এই বেল। সতর্ক হউন। আমাদের সর্বনাশ হইয়! যাইতেছে । আর 
রক্ষা নাই, হিন্দজাতির মিশ্রণাবস্থ! বিধায় প্ররুত হিন্দুতাব বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়। হিন্দুর গৌরব অস্তমিত হইতে চলিল। এখনও বদ্ধপরিকর 
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হষ্টয়া বগ্যপি চেষ্টিত হওয়া যায়, তাহা হইলেও কিয়ৎপরিমাণে কল্যাণ 
লাভের সম্ভাবনা; অতএব এক্ষণে আমাদের কর্তব্য কি? 


জাতিরক্ষা! করিতে হইলে হিন্দুদিগের রীতি-নীতি এবং ধশ্বশান্ত 
বর্ভুমান অবস্থীনুযায়ী প্রস্তত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ পরিবর্তন 
করিবার বিশেষ হেতু আছে। 


পুরাকালে হিন্দুরা স্বাধীন ছিলেন, মাতৃভাষায় তাহাদের সকল 
কাষাই নির্বাহ হইত, স্ত্তরাং তখন তাহাই শিক্ষার বিষয় ছিল, 
ঞ্ষণে তাহা চলিবে না। ইতরাজ রাজ্যাধিকারে বাস করিতে 
হইলে তাহাদের ভাষা শিক্ষা করা অনিবাধ্া। এই ভাষ শিক্ষা 
করিবার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য আছে; আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে 
জীবিকা নির্বাহ এবং জড় বিজ্ঞান পাঠ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ত! 
করিয়। থাকে । | 

যাহাতে বিশুদ্ধ *হিন্লুভাব, হিন্দুমাত্রেই অবলম্বন এবং প্রতিপালন 
করিতে বাধ্য হন, তাহ! সমাজ-শাপনদ্বারা সম্পাদিত করিতে হইবে । 
এই নিদিত্ত বাঙ্গাল। দেশে যেমন নবদীপ এবং ভাটপাড়া প্রভৃতি 
স্থানবিশেষের অব্যাপকমগ্ডলীদ্বার! এই কাধ্য চলিতেছিল, সেই প্রকার 
বিশেষ ব্যবস্থার সহিত তাহ। সংগঠিত হওয়। উচিত । 

সাম্প্রাদাদ্ধিক কিন্ব! গৌড়ামী ভাব চলিবে না; সামাজিক এবং 
আধ্যান্সিক প্রত্যেক বিষয়ের হেতু নির্ণয় পূর্বক, কাযোর ব্যবস্থা দেওয়। 
হইবে। কেবল অমুকের মতে এই কাধ্া করিতে হইবে, এ প্রকার 
কথার কোন অর্থ থাকিবে না। 


« আজ কাল হিন্দুশাস্সের দৌহ।ই দিয়! অনেকে আপনার ইচ্ছামত ভাবের কাঁধ £ 
জট ষ্টাহারা যে সকল হিন্দ্শাস্থ ভাষান্তর করিতেছেন, তাহাতে নানাবিধ, 


বিজাতীয় ভাব মন্্িবিষ্ট হইয়) গিয়াছে। 
চা 
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নীতি ও ধন বিষয়ক নানাবিধ গ্রস্থ সরল ভাষায় মৃত্রিত তইয়। 
প্রত্যেক গৃহে এবং বিদ্যালয়ের পাঠযপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইবে। 
শরীর-রক্ষা এবং যাহাতে সন্তানাদি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইতে 
পারে, তৎসম্বন্ধে দূঢ সংকল্প করিতে হইবে এবং তৎকাধ্যে তীৰ দুষ্ট 
রাখিতে হইবে । আমাদের দেশের লোকদিগের যে প্রকার শারীরিক 
অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তীহার। পৃথিবীর সকল জাতি হইতে 
অধ:পতিত হইম| গিয়াছ্ছেন। হিন্দুদিগের অন্যান্ত উপাধিধারীর হইতে 
বাঙ্গালীলা বিশেষ পশ্চাতে পতিত হইয়াছেন । এই হীনাবস্থা হইতে উখিত্ত 
হইতে হইলে সম্ভানোৎ্পাদন করিবার পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে 
বব, তাহ] বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে আমর! আলোচন। করিয়াছি। 
ব সকল বিজাতীয় ভাব হিন্দুভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, 
ক্রমে তাহা হইতে পরিঘুদ্তি লাভ করিতে ভইবে। স্বাধীন চিন্তাবুি 
হিন্দ-মস্তিষ্ধে পুনরায় কাধাকারী হইতে পারে, তদ্বিময়েও 


হই 


যাহাতে পর্ণরূপে 
মনোযোগী হইতে হহবে। 

দাশ্গবৃন্তি বা তত্সংক্রান্ত কোন কাযষোর জন্য কাহাকেও পার্ধামাতে 
শিক্ষা দেওয়া হইবে ন1। 

ধশ্মই জীবনের পূর্ণ উদ্দেশ্টা এই মন্মে সমাজ-বন্ধন করিতে হইবে । 
কারণ, সংসারকে ধশ্ব-ভিত্তির উপর সংস্থাপন করাই হিন্দুজাতির বিশেষ 
চিত । শাই নিমিত্ত ভোজনে জনার্দন, যাত্রাকালে ছুর্গা-শ্রীহরি, শরনে 
পদ্মনাভ, অর্থাৎ খেতে, শুতে, যেতে ঈশ্বর-স্মরণ করিবার আজিও ব্যবস্থ। 
আছে। কিন্ত পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা আমাদের সে ভাব বিক 
হইয়াছে । হিন্দু-জেচ্ছের। তাই কথায় কথায় কুসংক্টারক বলিয়া ধৃঁ 
* দিগকে বিদ্রপ করেন। তাহারা থে সকল বিষয়ে হিন্দুিগকে দোষা 
করিতে চাহেন, তাহার মন্ম বুঝিলে আপনাকে আপনি ধিকার দিবেন। 
.. কলে? এপ্রকার ঘটনাও সময়ে সমরে দেখিতে পাওয়া যায়। 
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হিন্দুদিগের শাস্থ্াদি অতি উচ্চ এবং পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ।. বর্তমান 
কালে খ্দিও বিজান-শীস্ের উন্নতি হইতেছে বলিয়। সকলে স্বীকীর 
করেন, কিন্তু হিন্দুদিগের শান্সে থে গ্রকার সামগ্রশ্য ভাব লক্ষিত হয়, 
অর্থাৎ মনুষ্যদেহের সহিত, তার|, নক্ষত্র প্রভৃতি সকলের সহন্ধ ও 
তাহাদের কারোর ফল, এই চূর্ণ বিচুণিতাবস্থায় যে প্রকার প্রতীয়মান 
হইতেছে, তাহাও অগ্যাপি গ্রেচ্ছ-বৈজ্ঞানিকের! অনুধাবন করিতে .অশক্ত 
হষ্টতেছেন। সামান্য হরণ-পূরণ দ্বার| যে জাতি অছ্্পি দুই বৎসর 
পুর্বে, কবে, কোন্‌ স্থানে কিরূপে ধূমকেত উঠিবে, হ্যা গ্রহণ কিরূপে 
হইবে, বলিয়। দিতেছেন ; সেই সকল গণনা শিক্ষার জন্য উন্নতিশীল 
জাতির! গণিতবিদ্ায় মন্তক আলোডিত করিয়া ফেলিতেছেন। যে 
জাতির। কুস্তকাদি ঘোগদ্বারা শ্বাসরুদ্ধ করিয়। যুগান্তর পথ্যন্ত অনাহারে 
দ্রীবিত্ত থাকিবাঁর প্রণালী বহির্গত করিয়াছিলেন, হিন্দ-শ্রেচ্ছের! বলিতে 
পারেন, ইহার বিজ্ঞান্শান্প কি উনবিংশ শতাবীর পণ্ডিতের বুঝিতে 
পারিয়াছেন? তাহাদের মতে না_ভূ-বায়র অক্সিজেন, ফুদ্ফুস্‌ মধ্যে 
প্রবিষ্ট ন। হইলে দূষিত শোণিত পরিশুদ্ধত| লাভ করিতে পারে না? 
কিন্তু হিন্দুরা কি বৈজ্ঞানিক কৌশলে এই স্বভাবিক নিয়ম অতিক্রম 
করিতে পারিতেন, তাহার কি সাক্ষাৎ সঙ্ধন্ধে কোন প্রমাণ করিতে 


সি এস 


রেন? একথ| বাস্তবিকই ঠাকুবমার গল্প নহে । ভূকৈলামের রাজা- 
বাবরা যে এমাধিস্থ সাধুকে আনিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত এ প্রদেশে 
নেকেই অবগত আছেন । এক্ষণে এমন অনেক বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া 
টার, বাহারা সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন | বন্ধমান কালের 
পণ্ডিতের! কি ইহার গু়রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ, না হিন্দুদিগের এই 
ক্তির পরিচয় পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়৷ বায়? * 

হিন্দুজাতি বিশ্লিষ্ট করিয়। দেখিলে বুঝা যায়, দয়া বুত্তিই হিন্দুদিগের 
একটা বিশেষ ধশ্মভাব। তাহাদের উপার্জনের এক চতথথাংশ দরিদ্রকে.. 


বর 





সু 
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দান করিবার নিয়ম ছিল। হিন্দর নিকটে ভিক্ষুক আপিলে আপনার 
মুখের আহারও তাহাকে দিয়া অভিথিসৎকার করিবেন অতিথি 
বিমুখ করা অতি গহিত পাপ বলিয়া তাহাদের ধারণা ছিল! 
ক্ষমার আশ্রয় স্থান হিন্দুজাতি। শরণাগত পালনের এমন আর 
দ্বিতীয় জাতি ছিল না। অতি প্রবল শত্রু শরণাগত হইলে তাহাকেও 
অব্যাহতি দিয়াছেন। এমন কি পালিত পণুকেও তাহারা হনন করা 
মহাপাতক বলিগ্া নির্দেশ করিয়াছেন । 
ধম্মের তুলন। নাই! হিন্দুজাতির| ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পারিতেন, তাহাকে তাভারা বূপ-বিশেষে লইয়া, শান্ত, দাশ, সখা, 
বাৎসলা ও মধুরাদি ভাবে বিহার করিতেন! বর্তমানকালে কোন 
জাতি এ বিষয়ে সাক্ষা দিতে প্রস্তত আছেন? এ সকল কথা কেবল 
উচ্চহান্ডে উড়াইবার কম্ম নহে; * 
উত্তরকেন্দ্রে যে কত বরফ জমিয়া আছে এবং তথাকার অবস্থাই ব. 
কি প্রকার, কলিক'তায় বলিয়া মানচিত্র দেখিয়া কে তাহার জ্ঞান লাভ 
করিতে পারিবে ? ভগবানের রূপাদিও তদ্রপ | 
হিন্দুরা রাজভভ্ত, তাহাদের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরের বিশেষ বিভৃতি 
বাজদেহে বিরাজিত থাকে । 
হিন্দরা এই পবিত্র মহান্‌ ধম্মশীল বৈজ্ঞানিক বংশধর । যাহারা 
সহম্র বংসর কাল বিজাতীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া! অগ্যাপি একেবানে 
স্বভাবচাত হইতে পারেন নাই | যে জাতির ধশ্মভাব অদ্যাপি কি ববন, 
কি শ্রেন্ছ কাহার দ্বারা বিনষ্ট হইল না, সে জাতি যে কতদূর দ. , 
তাহ। কি বলিয়া দিতে হইবে? কত লোকে হিন্ধশ্ম বিকৃত «,গতে 
'চেষ্ট পাইলেন, তাহারা প্রকাশ্তভাবে হিন্দু নহেন বলিয়া নাস বাতির 
করিলেন, কিন্তু এমনউ জাতীয় ভাব যে, তাহারাই হিন্দুদিগের সমুদ্র 
[ব নত শিরে, গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু দোষের মধ এই 





সাধারণ উপদেশ ৫৯৫ 


বটগাছে যে, তাহার সহিত অন্থান্ত বিজাতীয় ভাবের লক্ষণ দেখ! 
গিয়াছে; তাহার কারণ মিশ্রণজীতি বাঁলয়া। আমর) পূর্বেই নির্দেশ 
করিয়াছি । 

হিন্দুদিগের যে সকল ভাব বণিত হইল, তাহাতে যে পধ্যন্ত সকলে 
আবদ্ধ ছিলেন, তখনকার অবস্থা এবং তাহ। পরিত্যাগপূর্ববক বিজাতীয় 
ভাৰ ধারণে ঘে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে যে উপকার কিন্বা অপকার 
হইয়াছে, নে বিষয় লইয়া বিচার করিয়া দেখা অতি প্রয়োজন; কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের সে বিচারের শক্তি না। আমরা সে 
আস্থা দেখি নাই । তবে শাস্ত্াদিতে যে গরকার শ্রবণ করা যায়, তাহাতে 
আমরা অতি শোচনীয়াবস্থায় পতিত হইর়াছি বলিয়া জ্ঞান হইয়। থাকে । 
হিন্দুরাজত্ব সময়ের কোন কথ। বলিবার উপায় নাই, যবনদিগের সময়ের 
বংকিঞ্চিৎ বৃত্বান্ত ইতিহামে এবং পুরাতন পরিবারের বংশঙ্রুতিক্রমে 
অবগত হওয়া যায় । তখনকার লোের। দীর্ঘজীবি ছিলেন, রাতিমত 
আহার করিতে পারিতেন। ব্যাধির আডদ্বর ছিল না । সকলের গৃহেই 
অন্নের সংস্থান ছিল; সুতরাং তাতাদের স্বখশান্তির অবিরাম শআ্োত 
চলিত। রাজার অত্যাচার কিন্ব। দস্থার উতৎ্পীড়ন সময়ের কাধা, তাহ! 
অগত্যা! সহ করিতে হইত, কিন্তু বত্তগানকালে সুন্বচ্ছত। কি কাহারও 
ভাগ্যে ঘটিরাছে? অন্নের সংস্থান কাহার আছে? বলিষ্ট কে ? ৫« বংমর 
উত্তার্ণ হওয়া! কাহার ভাগ্যে ঘটে ? ব্যাধির এমন বিচিত্র গতি হইয়াছে 
যে, শতকরা ৫ জন স্স্থকায় ব্যক্তি প্রাপ্ধ হওয়। বায় না; বাভাকে 
দিজ্ঞাস। কর, অন্ততঃ একট। ব্যাধির কথাও তিনি বলিবেন। 

তখনকার হিন্দুর একত্রে দলবদ্ধ হইয়া থকিতেন। পিতা, মাতা, 
ভাই, ভ্্রী, কাহাকেও পর ভাবিতেন না । সকলের জন্য সকলেই দাঘ্িত্ব 
স্বাকার করিতেন । সে ভাব আর এখন নাই, ইহা দ্বার। কি লোকের 
স্বচ্ছন্দ বুদ্ধি হইয়াছে, ন! অর্থ পক্ষে সাহাধ্য হইয়াছে? ধাহারা অগ্যাপি 


৫২৬. তত্-প্রকাশিকা 


একত্রে আছেন, তাহাদের সুখ শাস্তি অপেক্ষ| একাকী থাকায় যে ক 
সখ, তাভাও অনেকের জ্ঞান আছে। সংসারে একাকী থাকিলে চলিতে 
পারে না। কারণ নির্বাক হইয়া কেহ আসেন নাই, চিরদিন সমভাবে 
যাইবে এমন কাহার ভাগো বিধাতা! লেখেন নাই। সময় অসম 
সকলের পশ্চাৎ পশ্চাং ফিরিতেছে, এই মনে করিয়। হিন্দুজা্ডি একত্রে 
থাকিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু সেই হিন্দভাব পরিত্যাগ করিয়া দাম- 
দাসীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং দুরবস্থা! খটিলে পুনরায় 
আত্মীয় স্বজার্তির আশ্রয় বাতীত আর কোন উপায় থাকে না। 

অভাবই অশান্তির কারণ। হিন্দুরা এমন ভাবে সংদার গঠন 
করিতেন, যাহাতে অধিক অভাবের সম্তাবন! খাকিত না, কিন্তু আমরা 
যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অভাব হইবে কি, সর্বদাই 
হইয়। রহিয়াছে । বিনি মাসে দশ সহম্র দুদ! উপাঞ্জন করেন, তিনিও 
বলেন অভাব এবং খাহার পাঁচ টাকার অধিক সংস্থান নাই, তাহার 
মুখেও অভাবই শুনিতে পাওয়া যায়। তবে সুখী কে? জাতিত্যাগ 
করিয়া লাভ হইল কি” 

তিন্ুর ভব দেখিবার এখনও অনেক মহাত্মা জীবিত আছেন । দয় 
এবং পরোপকারের অবতার-ম্বরূপ পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । তাহার 
অর্থের কি প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গাল! দেশে পরিচয়- 
সাপেক্ষ নহে । তিনি এক সময়ে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। 
মাসে আটশত মুদ্| বেতন পাইয়াছেন কিন্তু তথাপি তিনি অভাব বৃদ্ধি 
করেন নাউ | বেতন বাতীত তাহার প্রচুর আয় ছিল! তিনি মুল 
করিলে কি গাড়ী ঘোড। চডডিয়! বেডাইতে পারিতেন ন1? ইচ্ছ। এলে 
কি গে'লাপ জলে সান করিতে পারিতেন না? কিন্ত কেন ভাঙা করেন 


তিনি জানিতেন বে, অর্থ ইথারের স্ায় ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। এই 
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আছে আর নাই, কিন্ধ একবার শারীরিক কোন বিষয়ে আশক্তি 
জন্মাইলে তাহা চিরকাল থাকিবে এবং তজ্জন্য পরিণামে দুঃখের অবধি 
থাকিবে না। এইজন্য বলি ঘে, হিন্দুভাব পরিত্যাগ করা কখনই যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। 

হিন্দুদিগের যে সকল ভাৰ আছে, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। 
হিন্দস্থানে যাহা প্রয়োজন, তাহ। সামগ্তস্তরূপেই নিদ্ধীরিত আছে। 
বুঝিবার দোষে সময়ে সময়ে প্রকৃত ভাব লাভ করা যায় না। 

হিন্দুদিগের বর্তমান অবস্থা থে প্রকার দাড়াই়াছে, হ্ভাহাতে আশ, 
প্রতিকার কামনা দ্বীর! কোন ফল ফলিবে না, এবং প্রতিকার কৰিবার৪ 
উপায় নাই । আমরা দশজনে যগ্পি খলি যে, শুকর গরু ভক্ষণ করি 
না, দেবদেবী অমান্য করিও না, স্বজাতির কুৎসা করিও না, তাহা। হইলে 
দশহাজার ব্যক্তি মিলিয়৷ আমাদের গ্রীব। ধারণ পর্বক সাতসমুদ্রের 
জলপান করাইয়! ছাডিবেন ৷ ম্লেচ্ছের৷ ধেরূপে অজ্ঞাতসারে আমাদের 
ভারত-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ অজ্ঞাতসারে পুনরাঘ্ হিন্দুভাব 
প্রদান করিতে হইবে । এই কাধা সাধনের জন্য পূর্বোক্ত মতে সমাজ 
সংগঠন কর। অতীব প্রয়োজন । 

যচ্যপি এই প্রস্তাব কাহার অনুমোদিত না হণ, ঘছ্যপি বর্তনান গ্রেচ্ছ 
ভাব হিন্দু পরিবারে ক্রমশঃ প্রব্ধিত করা যায়, তাহা হইলে থে দুর্ঘটনা 
ঘটিবে, তাহ| ইতিমধোই স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে ; অতএব 
আমাদের এক্ষণে দুইটা প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে । 
* ইতিপূর্ধে আমরা যে প্রকার জাতি, মিশ্রণজাতি, এবং যৌগিক 
জাতির বর্ণনা করিয্লাছি, তাহাতে আমাদের বন্তম'ন অবস্থা মিশ্রণ 
ভাবেই চলিতেছে বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা খায়; অর্থাৎ ছুই নৌকা 
প] দির! দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে । এইজন্য দুইটা প্রশ্ন মীমাংসা করা? 
বিশেষ প্রয়োজন । 
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স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিতে যাইলে, 
হিন্দুজাতিতে থাকাই দিদ্ধান্ত হইবে, তাহার কারণ আমরা বলিয়াছি; 
কিন্তু শ্্েচ্ছ ঢং কিয় পরিমাণে অভ্যাম হইয়া গিয়াছে বলিয়া যস্তপি 
দ্বিতীয় পথে ধাবিত হওয়া যায, তাহ! হইলে মিশ্রণভাব পনি শিপক্বক 
যৌগিক হইবার প্রয়াস পাওয়া উচিত কিন্তু চিন্তা! ওর দেখিতে 
হইবে যে, উচ্চবংণীয় গ্রেচ্ছের! তাহাতে সম্মত আছেন কি না? উচ্চবংখ 
বলিবার হেতু এই যে, ধোপা, কলু, সি শোণীস্থ গরেচ্ছদিগের সহিত 
শোণিত সম্বন্ধ গ্বাপন করিলে অতি নিরুষ্ট ধরণের সন্তানই জন্মিবে, 
কিন্তু মে আশা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহ।৪ পূর্বে প্রদখিত হইয়াঞ্ছে। 
যাপি হিন্দুয়ানী রাখিতে হয়, তাহ। হইলে বাস্তবিক হিন্দুযানী যাহা, 
তাহার মতে এবং বর্তমান দেশ কাল পাত্র বিচারপূর্ববক »"জ সংঘটিত 
হইয়া তদনুঘায়ী কাধ্য-কলাপ প্রচলিত হউক, এ কথারও, আম, . ভাস 
দিয়৷ আসিয়াছি, কিন্ত এখন আমাদের অভিপ্রায় খুলিয়। বলিতেছি । 
শ্েচ্ছেরা আমাদের রাজ, স্্বতরাং তীহাদের সংসর্গে সর্বদাই আসিতে 
হইবে, তাহ! কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। যে প্রকার সময 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য সম্তানদিগকে ইউরোপ 
খণ্ডে পাঠাইতে হইবে । এই সন্তানেরা যখন দেশে প্রত্যাগমন করিবে, 
তখন তাহাদের সমাজচাত কর] হইবে ন!| কারণ, সংশ্রব দোষ এবং 
হিন্দ-নিষিদ্ধ ভোজ পদার্থ ভক্ষণাপরাধে বে দণ্ড বিধান কর। হয়, ত্রাহা 
স্বদেশে এক্ষণে গৃহে গৃহে চলিতেছে । যদ্াপি পুনরায় সমাজ বন্ধন কর। 
হয়, তাহ! হইলে এই হিন্দুধশ্ম বহির্গত গো শুকরাদি ভক্ষণ একেবা 
নিষিদ্ধ হইবে । থে কেহ তাহা অমান্র করিবে, তাহাদের সমাজে ম 
* দেওয়া যাইবে না। আমার ভরসা আছে, যগ্াপি হিন্দৃধর্শের গুটভাব 
'ভাল করিয়। কার্যকারী হয়, তাহা হইলে কেশব বাবুর গত অনেকে 
্রেন্ডদেশ পরিভ্রমণ করিয়াও হিন্দুচরিত্র রক্ষ| করিতে পারিবেন । গ্রেচ্ছ 





সউ৬উ১, 


স্রাহারাদি করা যে ইউরোপে যাইয়াই শিক্ষা করে, তাহ! নহে, বাটীতেই 
হার হাতে খড়ি হইর। থাকে । পিতামাতা যগ্ঘপি সতর্ক হন, তাহা 
হইলে তাহাদের সন্তানের।ও স্থসন্তান হইবেন। 

হিন্দুঘমাজকে এই পধ্যন্ত সহ করিতে হইবে, তাহা না করায় অধিক 
শরনিষ্টের হেতু হইয়৷ যাইতেছে । কারণ, যে ব্যক্তি গ্রেচ্ছদেশে গমন 
করিতে কৃতসম্থল্প হন, তিনি তখনই বুঝিয়। থাকেন যে, তাহার সহিত 
হিনুসমাজ সেইদিন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। গেল; স্কতরাং অন্য সমাজের 
অন্তর্গত হইবার নিমিত্ত আপনাকে তদন্থরূপ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। 

বিদেশে গমন করিলেই যে জাতি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এক্ষণে তাহার 
হেতু কিছুই নাই | কারণ যে সময়ে হিন্দুদিগের এই নিয্নম দেখা যায়, 
তখনকার ভারত স্বতন্ত্র ছিল। হিন্দস্থানে শ্লেচ্ছের বাস ছিল না) পাছে 
যেস্ছদেশে গমন করিলে হিন্দুভাবের মলিনতা জন্মে, সেই জন্ত তাহারা 
গেক্ছদিগের সহবাস করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে কি আমাদের সেই অবস্থ। 
আছে? স্ুল দেহের সকল বিষয়েই ফ্লেচ্ছভাব ভবিকার করিয়া 
বমিরাছে। কেবল ধর্মভাবে ইতিপূর্বে ততদূর প্রযেশ করিতে পারে 
নাই দ্র নি হিন্দুশাস্ব গ্েচ্ছ-ভাবায় পরিণত ইওয়াবধি সে পথও 
পরিদ্ধার হইয়] শিয়াছে। তখন ছুই এক বৎসর সন্তান দেশ ছাড়া 
হই রা কতই বিরুত হইবে । তাহার স্বভাব কিয়ৎপরিমাণে 
পরিবন্তিত হইতে পারে বটে, কিন্তু শোণিত বিরত হইবার আশঙ্কা 
থাকিবে ন|। হিন্দ শোণিতে হিন্দু ভাবই আসিবে, তাহার শন্দেই 
ন!ই | হিন্দ-সমাজের জ্ঞান থাকা আবশ্তক যে, বাটার সন্তানদিগকে 
বিদেশে গমনাপরাধে পরিত্যাগ করিতে থাকিলে জাতির উন্নতি ন! 
ই ক্রমে অবনতি হইয়। যাইবে । আজকাল অনেকে শ্লেচ্ছদেশ হইতে 
টি হিন্দুভাবে দিনযাপন করিতেছেন। তাহাদের প্রতি 


৫৩০ * তত্ব-প্রকাশিকা 


হিন্দুসমাজ কিঞ্চিৎ সহানুভূতি করিলে, তাহারাও সমাজের নিকট 
করযোড়ে থাকিতে বাধা হইবেন । | 

শ্লেচ্ছের। অ।পন দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া অনেকে 
জীবনান্ত করিয়া! যাইতেছেন, তাহার! কি তাই বলিয়।৷ ভারতবানীদিগের 
সহিত আদান প্রদান করিতেছেন? ন] বিশুদত্্রেচ্ছ যৌগিক-জাতির 
সহিত উদ্ধাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়! থাকেন? ইহাও দেখা যাইতেছে যে, 
কেহ স্বজাতি ত্যাগ করিয়া অন্ত জাতির সহিত বিবাহাদি করিয়া 
থাকেন, তাহাকে প্রার পরোক্ষ সম্বন্ধে সমাজচযাত হইতে হয়। তাহাদের 
জাতিমধ্যাদা এতদূর গ্রবল যে, বিশ্ুদ্-্েচ্ছ পিতামাতার উরসে জন্ম 
গ্রহণ করিলেও স্থান মাহাক্মোের তারতম্যে মধ্যাদার হানি হইয়া থাকে । 
এই নিমিত্ত ক্রেচ্ছদিগের জ্ীলোকেরা অন্তঃসত্ব! হইলে স্বদেশে গমন 
করিয়া থাকেন। এই সামাজিক বৃত্তান্ত, যখন আমর! সকলে বিশেষ 
করিয়া! বুঝিতে পারিব, তখন কে এমন মূর্থ থাকিবেন, ঘিনি আপন 
জাতি সধ্যাদা পদদলিত; করিয়া শ্রেচ্ছজাতির অতি হীন সম্প্রদায়ভত 
হইতে অভিলাষ করিবেন? 

শ্্েচ্ছেরা কখন ধন্মের দ্বার সমাজ গঠন করেন নাই, স্বৃতরা" 
হিন্দুদিগের সহিত এইংস্থানে মিলিবে না । তীহাদের পদমধ্যাদাী সকল 
বিষয়েরই নিদান। 

ধছ্যপি দেশের এবং স্বজাতির কল্যাণ সাধন করা বাস্তবিক অভিগ্রায 
হয়, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষা-প্রণালী পরিবর্তন করিতে হইবে । 
ভূত্যের দলপুষ্টি করিলে কস্মিন্কালে জাতির উন্নতি হইবে না। "তার 


স্বভাবই সর্বদা আজ্ঞাপালন করা । স্ুচারুরপে আজ্ঞাপা্ , শিক্ষা 


যদ্ভপি একজনের মস্তি প্রস্তত কর! হয়, সে মন্তিষ্কে স্বাধীন চিন্ত। 
আসিতে কখনই পারে না। তত্লিমিত্ত বর্তনান কালের এই ভাব 


পরিবপ্তিত করিয়া পুরাতন হিন্দুদিগের তায় স্বাদীন্‌ চিন্তা শিক্ষ। নিট 


সাধারণ উপদেশ ৫৩১, 


£ইবে। দেশে ধাহারা ধনী আছেন, তাহাদের ধনের সদ্ধযবহার করিতে 
চেষ্ট! করিতে হইবে । কেবল কোম্পানীর কাগজ কিনিয়। ঘরের টাকা 
বাহির করিয়া দিলে সে টাকার কাধ্য কিছুই হইবে না। সে টাকা 
যথায় থাকিবে, তথায় তাহার ফল ফলিবে। 

এই টাকার দ্বারায় স্বদেশে শিল্প ও আপনাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় 
পার্থ প্রস্তত করিতে চেষ্টা করা উচিত। সরকার বাহাছুরের এপক্ষে 
সাহাষা থাকুক আর নাই থাকুক, আপনার! একত। হারে গ্রথিত হইতে 
পারিলে কাধোর কোন বিশ্ব বাধ! না হইবারই মস্তাবন| | * 

* আমাদের দেখিতে হইবে, হিন্দুজাতির কতদূর হীনাবস্থ। হইয়! 
ঘাইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বিরুত হইয়া গিয়াছে । সহরের 
ব্যবসায়ীদিগের দোকানে যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার 
প্রস্ততকর্তী কাহার? কাহাদের দ্রব্য আমরা বিক্রয় করিতেছি ? 
ব্যবসার মধ্যে আমরা পাটের কাধ্য খুব বুঝিয়াছি। পাট বেচিয়া 
ব্যবসারী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি কিন্ব এ কথা কি কেহ বুঝিতে পারেন যে, 
আমাদের দেশে পাট জন্মে, তাহ! য্েচ্ছ দেশে লইয়া গিয়া বস্ত্রাদিরূপে 
পুনরায় আমাদের নিকটই প্রেরিত হইতেছে? কিন্ত পাটের প্রথমাবস্থা 
হইতে ইহার শেষাবস্থ। প্যন্ত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটে এবং 
তদ্দারা শত শত লৌক কত অর্থ উপাজ্জন করিয়। লইয়া থাকে, তাহ। কি 
আমর! দেখিতেছি না? এই পাট লইয়| যছ্যপি আমরা বন্ত্রাদি প্রস্তুত 
করিতে পারি, তাহা হইলে দেশের টাকা দেশেই থাকিতে পায় কিন্ত 
আমাদের এমনই হীনবৃদ্ধি হইগরাছে, এমনই পরাধীন হইতে স্পৃহা! 
জন্মিরাছে যে, আপনার জন্য আপনাদিগকে কোন চিন্তা করিতে না হয়, 
এমন ভাবে জীবন গঠন করা হইতেছে; যগ্ভপি হিন্দুজাতি পুনরায় স্ব- 
ভাব ধারণ করিতে চাঁহেন, তাহা হইলে ব্যবস। বাণিজ্য এবং শিক্ষা 


কাধ্যাদির প্রতি মনোনিবেশ করাই প্রথম কাধ্য হইবে । 
জর 


€৩২ তত্ব-প্রকাশিকা 


এততদ্বাতীত যাহার যে ব্যবস| বা কাধ্য আছে, তাহাকে তাহাই 
করিতে হইবে । ধোপা, কলু, মুচি, হাড়ি কখন আপনাপন বৃত্তি 
পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। যে, যে কুলে জন্মিবে, সে তাহার 
কুলগত কাধাই রক্ষা করিতে বাধা হইবে। এ কথায় আজকাল 
অনেকের আপত্তি উঠিবে, তাহার মনেহ নাই । আমাদের মধ্যে এই 
ভাবে বিশেষ কাধা হইতেছে । গ্রেচ্ছ দেশে অর্থকরী বিদ্যায় সাধারণ 
জাতির অধিকার হওয়ায় কুষকের ছেলে বা সুত্রধরের ছেলেও 
উচ্চপদাভিষিক্ত হইতেছে । সেই সকল ব্যক্তিদিগের পৈতৃকাবস্থায় ভদ্র 
সমাজে বসিবার আসন হইত না, কিন্তু বর্তমান পদমর্ধ্যাদায় অনেক 
সন্বশসস্ৃত ব্যক্তির সহিত তাহাদের সর্বদা সংস্রব হইয়৷ যাইতেছে। 
তাহারাই কুলমধ্যাদাী উঠাইবার গুরুমহাশয়। এই সকল ভাব এক্ষণে 
আমাদের দেশেও আসিয়াছে এবং অবিকল তন্দরপ কাধ্য'ও হইতে আরম্ত 
হইয়াছে। যে সকল বাক্তি জাতিলোপ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, 
তাহাদের জন্মবৃত্তান্ত দেখিলে কাহাকে ধোপা, কাহাকে কলু, কাহাকে 
নাপিত, কাহাকে জেলে এবং কাহাকে ঘরামী ও চাঁষাকুলোদ্ভব বলিয়। 
দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজে ইহাদের মধ্যাদা কতদূর, তাহা 
সমাজের চক্ষেই নৃত্য করিতেছে । এই সকল লোকেরাই অর্থকরী 
বিদ্যাশি্ষণ দ্বারা শ্লেচ্ছের দাশ্তবৃত্তি কাধে সন্মানিত হইয়! হিন্দুসমাজের 
নেতা হইয়া যাবতীয় সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছে । ধোপা 
রাঙ্গণের মর্যাদা কি বুঝিবে? মুচি, শুড়ি, কলুঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্টোর 
অবস্থা কিরূপে অবগত হইবে? তাহারা যছ্াপি ত্রাঙ্ষণ কি” 
ক্ষয় বৈশ্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে জাতি লোপ ক্র 
,কথ| বলিত না। কে বলে শ্রেচ্ছদের জাতি বিভাগ নাই, পদ-মধ্যাদ] 
নাই? ভারতেশ্বরীর পারিবারিক ঘটন। স্মরণ করিয়া! দেখুন! লর্ড 
মহাত্মারা কাহাকে কন্তা দিয়া থাকেন এবং কাহার গৃহেই ঝ। পাত্র 
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গাতিয়। আহার করিয়া থাকেন? হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় 
তদ্রপ মন্্রান্ত সম্প্রদায়বিশেষ, কিন্তু পরাধীনতা বশতঃ ত্রাহ্মণকে ধোপা 
কলুর পদদলিত হইতে হইতেছে । নীচ জাতির মানসিক-শক্তি অতি 
নীচ, মহত্বত। তাহাতে স্থান পায় না। এই মহাম্থভবতা পিতামাতার 
গ্তণেই জন্মিয়া থাকে। অতএব মহত্বংশে স্থুসস্তানই জন্মিবার কথ!। 
যদিও সময়ে সময়ে তাহার অন্যথাচরণ হ্ইয়! থাকে, তাহার অন্তান্য 
কারণও আছে। সৌজন্যতার অনুরোধে তাহার প্রকাশ করা গেল না, 
সমঘ্বান্থরে তাহার আভাস দেওয়া গিয়াছে। | 

' ধোপা, কলু প্রভৃতিকে সামাজিক নীচজাতি বলিয়৷ আমর! অবজ্ঞা 
করিতেছি না। হিন্দুশাস্ব্ের তাহা অভিপ্রায় নহে। ইহারা হিন্দুজাতির 
রূপান্র মাত্র। জড়-জগতে কোন কোন রূঢ পদার্থের (সকলের নহে) 
এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়) অঙ্গার তাহার দৃষ্টান্ত ॥ কাষ্ট দগ্ধ 
করিয়। যখন অঙ্গার প্রস্তত করা হয়, তখন তাহার এক প্রকার অবয়ব, 
এক প্রকার কাধ্য ও এক প্রকার ধর্ম; ভূষাও বিশুদ্ধ অঙ্গার, কিন্ত 
কাষ্টের অঙ্গারের ন্যায় কাধাকারী নহে । অস্টি দগ্ধ করিলে অঙ্গার প্রস্তুত 
হর, তাহার ধশ্মও উক্ত বিবিধ অঙ্গার হইতে স্বতন্ত্র। পাথুরিয়া কয়লা 
দর্। করিলে থে কোক অবশিষ্ট থাকে, এবং গ্যাস প্রস্থত করিবার সময়ে 
পাথরির। করল। হইতে নলের অভান্তরে আর এক প্রকার অঙ্গার প্রাপ্ 
হয়! বায়, ধাহার ধশ্ম ও কাধ্য বিভিন্ন প্রকার। সীসকের পেন্সিল 
পিয়া থাহ। আমরা ব্যবহার করিয়া খাকি, তাহা গ্রফাইট নামক আর 
এক প্রকার অঙ্জার। ইহার আকুতি, প্ররূতি এবং কাধ্য পূর্ববকথিত 
কোন অঙ্গারের ন্তায় নহে। হীরকও অঙ্গারের আর এক প্রকার 
রূপান্র | ইহার ধন্ম, আকৃতি এবং ব্যবহার যে কি, তাহা আমরা , 
সকলেই বুঝিয়। থাকি । এই বিবিধ প্রকার অঙ্গারেরা এক জাতি, 


কিন্ত উপাধিবিশেষে তাহাদের কাধের তারতম্য হইয়। থাকে । হীরকই 
ভুতণ 


বাগয়। 
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সর্বাপেক্ষা উৎকরষ্ট এবং মূল্যবান। হীরক মহারাজা ধিরাজের মন্তুকের 
উপরে অবস্থিতি করে, শ্রাফাইটের মর্যাদা তাহার নিম্নে। ইহা 
পেল্সিলরূপে বক্ষঃদেশে শোভা পায়, এব' ভূষা পায়ের জুতায় আশ্রর 


পাইয়া থাকে। 

এক্ষণে বিচার করিয়া যগ্কপি অঙ্গীর এক জাতি হিসাবে সকলের 
কার্যের বিপধ্যয় করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে কেহই ভূঘাকে 
হীরকের আক্/রে পরিণত করিতে পারে না। 

হিন্দজাতির উপাধি ভেদও তদ্রপ জানিতে হইবে । যেমন অঙ্গারের 
শ্রেষ্ঠ হীরক, তেমনি হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণ। গ্রাফাইটের ন্যায় 
ক্ষত্রিয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণী পাইয়াছে। জান্তবাঙ্গার এবং অন্যান্ট অন্ধার 
বাবসার সহায়তা করে। উদ্ভিজ্জবর্ণ থিশিষ্ট পদার্থ বিবরণ করিবার 
নিমিত্ত জান্তবাঙ্গারের ন্যায় কেই উপযোগী নহে।” বৈদ্যাতিক যন্্ 
(১৪0৩ ) উৎপাদন করিবার নিমিত্ত গ্যাপাঙ্গার অদ্ধিতীয় বস্ত। এই 
নিমিত্ত ইহাদের বৈশ্টের সহিত তুলন। করা হইল। ভূষায় জুতার কাশি 
হয় এবং কাষ্ঠের অঙ্গার দুর্গন্ধ যুক্ত বায়ু পরিষ্কারক বলিয়। দুর্গন্ধ স্থানে 
রক্ষিত হইয়া থাকে। ধাহারা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে 
গিয়াছেন, তাহার। কয়লার অবস্থা দেখিয়া আপিয়াছেন। শের এই 
হেতু নিকষ্ট উপাধিতে সম্বদ্ধ হইয়াছে । 

এইস্থানে বিচার করিয়। দেখিতে হইবে যে, হীরক অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছে সত্য, এবং ভূষ! হীরকের তুলনায় সর্ববাপেক্ষা নিরুষ্ট- 
বস্থায় পতিত, কিন্তু হীরকের দ্বার কি ভূষা'র কাধ্য সম্পন্ন হইতে প” 7 
হীরক তাহাতে একেবারে অশক্ত, সুতরাং হীরক আপনার উ. (ধতে 
যে প্রকার অদ্বিতীয়, ভূষাও তাহার উপাধিতে তদ্রপ অদ্বিতীয়; এই 
হিসাবে কল উপাধি আপনাপন ভাবে শ্রেষ্ঠ । 
 হিন্দুজাতির উপাধিধারীরাও এই নিমিত্ত উপেক্ষা বা নিন্দার ও 
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হইতে পারে না। ক্রাক্ষণেরা আপনার ভাবে যেমন অদ্বিতীয়, শৃত্রেরাও 
তেমনই তাহাদের নিজ নিজ ভাবে অদ্বিতীয় ত্রাঙ্দণ ধোপা-কলুর কার্ধয 
করিতে অযুক্ত ) ধোপা কলুও ব্রাহ্মণের কাধ্য করিতে সমর্থ নহে; স্ৃতরাং 
কাধ্য হিসাবে সকলেই আপনাপন ভাবে বড় হইয়া যাইল। ভাই আমর! 
জাতি এবং উপাধি ভেদ রাখিয়া কাহাকে অবজ্ঞ। করিতে পারি নাই। 

আমবা আর একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই উপাধি বিভাগ বুঝাইয়া 
দ্িতেভি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা উপাধি আছে। যে কেহ 
ভাহার যোগ্য হয়, তাহারাই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।* যেমন__এম, 
ডি উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তি_এল, সি, ই, কিছ|_বি, এল, উপাধির 
ঘেগা নহে । তাহারা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিশেষ প্রকার উপাধি রাজ্যে 
ভ্রণ করিতে মনস্থ করিলে তাহাতে কৃতকাধ্য হইবার সন্তাবনা। সেই 
প্রকার সমাজের উচ্চ উপাধি প্রাপ্তিরও উপায় আন্ছে। যেমন, বিদ্ধ 
শিক্ষা করিলে পণ্ডিত ভওয়া যার, তেমনি নীচ উপাধি হইতে কম্মকলে 
ব্রাহ্মণ উপাধি লাভ করিবার আশা আছে, কিন্তু কম্ম ছাঁড়িলে হইবে 
ন।। এই কম্মকে ধন্মপথ কহে, অর্থাৎ যে, ঘে উপাধিতে জন্ম গ্রহণ করুক 
না কেন, ধন্মের পথে ভ্রমণ করিতে থাকিলে সময়ে ত্রাঙ্মণের নিকটে 
উপস্থিত হওয়। যায়; তথায় আর সে পূর্বর উপাধি রাখিতে পারে ন1। 

যেমন, উত্তাপ শক্তির বলে ভূষাকে হীরক কর। যাইতেছে, তেমনই 
ধস্মবলেই উপাধি কি, জাতি পধ্যন্ত পরিবন্তিত করা যাইতে পারে । 
হিন্দুজাতি খুষ্টান হইল; ধশ্মবলে জাত্যন্তর লাভ করিতেছে । ঘবন 
হিন্দু হইল, ধর্মমবলেও ধোপা-ুচি ব্র্ষণ হয়। হিন্দুসমাজের উপাধি- 
ধারীর সহিত একাসনে উপবেশন, একত্রে পান ভোজন করিতে 
গারিতেছে। কিন্তু ধশ্ম ছাড়িয়া দিলে তাহাদের উত্তোলন কিন্বা 
পরিবর্তন করা কাহার সামর্থ্য হইবে না। 

আর সময় নাই। আমাদের যেরূপ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা 
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ঘটিত হইতেছে, ইহার সত্তর প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত না হইলে 
বোধ হম অতি অল্পদিবসের মধ্যেই আমরা এক অদ্ভুত জানোঘার 
শ্রেণীমধ্যে পরিবন্তিত হইয়া যাইব । মনুত্াত্ব একেব।রেই লোপ হইয়। 
যাইবে । জীবমাত্রেই জন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু মনুয়োর। ধশ্ম প্রবৃত্তির 
পরাক্রমে অন্যান্য জন্ত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। সেই ধশ্ 
আমাদের ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে । যেমন, চৈতগ্তবিহীন 
জীব-_জড়; তেমনই ধর্মনবিহীন মন্ধম্ত--পশু | হিন্দুজাতির ধর্মই 
জীবন, ধর্মই “কম্ম, ধর্মই কল্পনা এবং ধর্মই প্রাণ। স্রেচ্ছ বাষু সেই 
ধর্মভাঁব বিকৃত করিতে বসিয়াছে। অতএব এক্ষণে হিন্বধন্্ম পুনরুখাঁন 
করিয়া প্রত্যেক হিন্দুজীবনে আয়ত্ত করিতে পারিলে আবার বিশ্ুদ্ 
হিন্দজাতির জয় পতীকা পত্‌ পত্‌ করিয়া ভাব জগতে উড্ডীয়মান 
হইবে। আবার হিন্দুদিগের কাধ্যকলাপ দেখিয়া! সকন্টে অবাক্‌ তই 
এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে, আবার ভারতবর্ষের নবশ্রী হইবে । 

হিন্দুগণ আপনাকে বিস্বত হইও না। আপনার জাতি ভুজিয। 
যাইও না, আপনার কুল বিজাতির পাদুকায় দলিত করিও ন।। 
বাজীকরের। যাদু বিদ্যায় দর্শকমগ্ডলীর দৃষ্টি বিরুত করি! এক পদার্থকে 
যেমন আর এক ভাবে এ্দর্শন করিঘা থাকে, অভিনেতার! যেমন কৃত্রিম 
পদার্থ দ্বারা প্রকৃত ভাবের আভীস দের, তেমনই আমাদের বিগাতীঘ- 
দিগের নিকট বৈজাতিকভাব সুন্দর এবং আপন!দের অবস্থাসঙ্গত বলিয়: 
উপলদ্ধি হইতেছে । একবার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহাধ্য গ্রহণ কর; 
হৃউক, একবার জ্ঞান শক্তির সহিত পরামর্শ করা হউক, একবার যুভি ! 
আশ্রয় গ্রহণ করা হউক, তখন দেখিতে পাঁওয়! যাইবে যে, আম ক 
কুহকেই পতিত হইয়াছিলাম, কি মায়াই দর্শন করিতেছিলম, কি ভ্রম 
তিমিরেই আর্ত হইয়াছিলাম। ক্রেচ্ছের ধর্ম হিন্দুধশ্মের নিকট অতি 


স্বল। কারণ হিন্দুরা ঈশ্বরকে পঞ্চভাবে উপাসনা করেন, কিন্তু ঘেচ্ছ- 
রা 
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দিগের কেবল একটী ভাবে কা্য হইতেছে! স্তরাং গ্রেচ্ছভাব হিন্দ 
ভাবের নিকট লুকাইয়। রহিল । ঈশ্বরকে দর্শন, স্পর্শ, আলিঙ্গন, 
গ্েচ্ছের অসম্ভব এবং মায়ার কথা মাত্র; কিন্তু হিন্দুর চক্ষে সর্ধাশক্তি- 
মানের নিকট সকলই সগ্ভব এবং বাস্তবিক ঘটনার বিষয় । এ স্থানে ৪ 
হিল শ্রেষ্ঠ হইল। হিন্দুদিগের যোগ-লাধন জ্েচ্ছের কি, পৃথিবীর 
কল ধর্ম-সাধন অপেক্ষ। উন্নত। যেমন বিগ্ঞালয়ের নিমশ্রেণী হইতে 
উচ্চতম শ্রেণী পধ্যন্ত প্রত্যেক বালকের অবস্থাবিশেষে স্বতন্্ব পাঠের 
বাবস্থা আছে, হিন্দুধশ্ম মতেও অর্ধিকারীভেদে ধশ্মের কাঠ্যপদ্ধতি স্বত্ত্ 
প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, এ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ গ্রেচ্ছ অথবা 
অন্য কোন জাতিতে দেখিতে পাওয়। যায় না । বালক, পৌগণ্ত, যুব, 
প্রৌট এবং বৃদ্ধের যেমন বিভিন্ন প্রকার ধর্মভাব, তেমনই বালিকা, যুবতী, 
গৌঁঢা এবং বুদ্ধারও ভিন্ন ভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়। ফলে, যাহার থেমন 
প্রয়োজন, তাহার জন্ত তেমনই আয়োজন রহিয়াছে । কেহ বলিতে 
পারেন ন| যে, আমার এ অভাব হিন্দুধর্ম পূর্ণ হইল ন| কিন্ধ 
আক্েপের বিষয় এই যে, সময় গুণে তাহা কেউ চক্ষু খুলিয়। দেখিতেছেন 
না। একবার যছ্যপি হিন্দুজাতির কি আছে এবং কি নাই ভাল 
করির। দেখিয়া শুনিয়। জাতিত।গ কর! হয়, তাহা হইলে এত ঢুঃখের 
কারণ হইত না। বালক বিদ্ালর হইতে গ্রেচ্ছভাব শিক্ষা করিতে 
করিতে দুই দশখানি পুস্তক পাঠাস্ত হইতে ন। হইতেই এই শিক্ষা! করিল 
থে, ভিন্দুজাতির কিছুই ছিল ন| | মাশমেন সাহেবের ন্যায় শ্রেঙ্ছের মতে 
আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে সাঁওতাল ধাঙ্গড় বলিয়! ধাঁরণ| হইয়া গেল 
এবং অমনি হুট পাট করিয়া! বরাঙ্গণ দেবত! অমান্য করিতে আস্ত করিল, 
শাস্সু নকল কবির কল্পনাপ্রস্থত, আকাশকুস্গুম বলিয়া অকুতোভয়ে প্রচার 
আরম্ত করিল, হিন্দুজাতি বিগঠিত গো-শুকর ভক্ষণ অবাধে চলিতে 
লাগিল; ক্রমে হিন্ুজাতি পরিত্যাগ হইয়া গেল। 


৫৩৮ তত্ব-প্রকাশিকা 


যগ্পি কেহ ছিন্দুদিগের কিছু অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, ভবে 
অধুন। তীহ। গ্রেচ্ছদের সাহাঘো, স্ৃতরাং সে ক্ষেত্রে হিন্বৃভাঘ যে কতদুর 
লাভ হইবে, তাহা হিন্দু ব্যতীত কে বুঝিবেন? এইজন্য বগি হিন্দুর 
ভাব না জানিয়! আমর! ভূলিয়া কি করিয়াছি এবং প্রলাপ বকিতেছি ! | 

তাই সবিনয়ে আমাদের হিন্দুদিগকে বলিতেছি যে, আমা. আর 
সময় নাই। আনন, আমরা সকলে একত্রিত হইয়া হিন; স্মাচার 
ব্যবহার রীতি নীতি এবং ধর্ম সমিতি সভা সংস্থাপন পূর্বক কা; আর্ত 
করা মাউক! আমাদের পৎশ্রান্ত যুবকদিগের মোহতিমির বিদুরিত 
করিয়া হিন্দুজাতির ভ্ঞানালোক প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বিপথ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়। হিন্দুজাতির জয়পতাকা প্রোথিত পূর্বক বিশ্বাধার 
প্রীহরির গুণ কীর্তন করি। 


২৩৫। সকলই নারায়ণ, নারায়ণ ছাড়া কিছুই নাই । 


সকলই নারায়ণ, এই কথা এক গুরু শিযাদ্িগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
একদা তাহার জনৈক শিয়া রাজপথে গমনকা'লীন একটী গ্রকাড ভন্তীর 
সম্মুখে উপস্থিত হন। আহত এ ব্যক্তিকে হস্তী সম্মুখ হইতে কিঞ্চিৎ 
পার্থে গমন করিতে বার বার অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি তাহা নিলেন 
না, জুতরাৎ ইন্তী কর্তৃক তাহার বিশেষ নিগ্রহ হইল । শিখ অতান্ 
আশ্চধ হইয়| গ্তরুকে কভিলেন যে, প্রভূ! আপনি বলিয়াছিদেন যে, 
সকলই নারায়ণ, তবে হস্তী আমায় নিগ্রহ করিল কেন? গুরু কহিলেন, 
বাপু! মানত কি তোমায় কিছু বলে নাই? শিশ্ব কহিলেন, আগা 
সরিয়া যাইতে কহিয়াছিল। গুরু কহিলেন, তবে তুমি “মা! 
,নারায়ণের” কথ! শ্রবণ কর নাই কেন? এই উপদেশ সর্বব বিষয়ে 
প্রয়োগ হইতে গারে। সাধারণ হিসাবে যাহার মঙ্গলেচ্ছায় যাহা 


বলিবেন, তাহার সে কথা শিরোধার্যা করিয়া লওয়াই কর্তব্য । 
রর | টি 
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২২৬) যেমন, সহস্র বৎসরের অন্ধকার ঘরে একবার 
গুদীপ আঁনয়ন করিলেই ঘর আলোকিত হয়, তেমনি জীবের 
ড্রানালোক প্রাপ্ত হইলেই সর্ব সংশয় বিদুরিত হইয়! যায়। 

১৩৭ যেমন, চক্মকির পাথরকে হাজার বৎসর জলে 
ডুবাইয়। রাখিলে তাহার ধর্ম বিলুপ্ত হয় না। যখনই উত্তোলন 
করিয়া আঘাত করা যায়, তখনই অগ্রিক্ষুলিঙ্গ বহির্গত হইয়। 
থাকে । তেমনি ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চন রসে 
নিমগ্ন থাকিলেও তাহার আভ্যন্তরিক কোন প্রকার পরিবর্তন 
হয় না। 

২৩৮। সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে নানাবিধ গুণে অলম্ত। 
সে যখন যে অবস্থায় পতিত হইবে, তখন তদন্ুরূপ কার্য 
করিতে পারিবে । যথা, ভগবানের নিকট অকপট বিশ্বাসী, 
বিষয়ে ঘোর বিষয়ী, পণ্ডিতমগ্ডলীতে পাণ্ডিতযের পরিচয় 
প্রদান, পন্মালোচনায় স্ুক্্মদর্শী, পিতামাতার নিকট গাজ্ঞাকারী, 
ভাই-বন্ধুর নিকট মিষ্টভাষী, প্রতিবাসীর নিকট শিষ্টাচারী 
এবং স্্ীর নিকট রসিকরাজ, ইহাকেই স্বচতুর বলে। 

২৩৯। ঘোড়ার চক্ষের ছুই পার্শে ঢাকা না দিলে সে 
ঠিক সোজা যায় না, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি অব্লঙ্বন পর্ববক 
সংসার পথে চলিতে শিখিলে দিক্ত্রম বা কুপথগাঁমী হয় ন। 

২৪০) যেমন, জুতা পরিধান করিয়া লোকে সচ্ছন্দে 
কণ্টকাদিসন্কুল পথে চলিয়া যাইতে পারে, তেমনি তত্বজ্ঞান- 

জ্তরূপ আবরণ ছারা সংসারে মন সংরক্ষিত হইয়া থাকে । 
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২৪১। যেব্যক্তির স্বভাব যেমন, তাহার কাধ্য-কলাপ 
ও পরিচ্ছদাদি দেখিলেই জানা যায়। 

২৪২। যাহার যে স্বভাব, তাহা কিছুতেই পরিবর্তন কর! 
যায় না, এই নিমিত্ত পাত্রগত মত প্রচলিত আছে। 

২৪৩। যাহার যাহাতে আসক্তি বা মনের বাসনা আছে, 
ভাহাতে তাহার বিচার করা কর্তব্য; কিন্তু যে বস্তুর জন্য 
সময়ে সময়ে'অভিলাষ জন্িয়া থাকে, তাহার তাহা সম্ভোগ 
কর। কর্তব্য; কারণ ভোগ বাসনা ক্ষয় না হইলে, কাহাঁর 
তন্ববোধ হইতে পারে না। 

১৪৪ । মানুব ছুই প্রকার; মানুষ এবং মানহুস। 
সাধারণ নর নারীরা মানুষ, আর ভগবানের জন্য যাহার? 
লালিত, তাহাদের মানহুস কহে; কারণ তাহাদের ছ'স 
অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিয়াছে। 

২৪৫। জত্যকথা। কহ! সর্বাতোভাবে বিধেয়। সত্য 
বলিতে শিক্ষা না করিলে কম্মিন্কালেও সতাস্বরূপকে লাভ 
করা যার না। 

২৪৬ বিষয়ী লোকেরা কুন্তীরের ন্যায়। কুম্তীরের গাত্র 
এত কঠিন যে, কোন স্থানে অন্ত্রের আঘাত লাগে না, কিন্ত 
তাহার পেটে আঘাত করিতে পারিলেই তাহাকে সার 
কর। যায়। তদ্রপ বিষয়ীদিগকে উপদেশই দাও কিনব! 
লাঞ্ছনাই কর, কিছুতেই চৈতন্যোদয় হয় না: কারণ ভাহাকে 


বিষয়ছ্যুত না করিতে পারিলে কোন ফল হইবে না। 
পা 
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২৪৭। সংসারের সার-__হরি, অসার--কামিনী-কাঞ্চন | 
হরিই নিত্য-তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন ; কামিনী- 
কাঞ্চন ছিল না, থাকৃচেও না এবং থাকিবেও না । 


২৮। সাধু কাহারা ? যাহার! প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অতীত। 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে অসাধু বলে। 


২৪৯1 তত্ৃজ্ঞান যাহাতে পাওয়া যায়, তাহাকে শান 
বলে, তত্বজ্ঞীন বিরোধী গ্রন্থ অশান্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত । 


২৫০। যেমন, পিতল কি সোনা, সোনা কি পিতল 
এই বলিয়া সোনা ভ্রম হয়, জীবও তদ্রুপ মায়ায় আপনাকে 
বিস্মৃত হইয়া থাকে ।, 


২,১। কষ্টিপাথরে যেমন পিতল কি ফোন! সাবাস্থ 
যু, তেমনি ভগবানের নিকট সরল কিন্ব। কপট সাধুর পরীক্ষা 
ইয়া! থাকে। 

২৫২। সিদ্ধ হইলে কি হয় বেগুণ আলু সিদ্ধ হইলে 
যেমন নরম হয়, তেমনি অভিমান যাইলে লোকে নরম হইয়া 
খাকে। 

২৫৩। যাহাকে অনেকে জানে, মানে, গণে, তাহাতে 
ভগবানের বিভূ বা শক্তি অধিক আছে। 

২৫৪। স্ত্রী মাত্রেই ভগবতীর অংশ । 

২৫৫1 অবিগ্ভাই হউক আর বিগ্ভাই হউক, সকলকেই 
মা আনন্দরূপিণী বলিয়া জানিতে হইবে। 
২৫৬। যেমন, সাপ দেখিলে লোকে বলে, “মা মনসা 


৫৪২ তর্ব-প্রকাশিকা 


মুখটী লুকিয়ে লেজটী দেখিয়ে যেও” তেমনি কামিনীর সম্মুখে 
কখন যাঁওয়। কর্তব্য নহে ; কারণ কামিনীর ন্যায় প্রলোভনের 
পদার্থ আর নাই। প্রলোভনে পতিত হইয়া শিক্ষা কর 
অপেক্ষা তাহার সংস্রবে না আসাই কর্তব্য । 

২৫৭। অনেকে কামিনী-ত্যাগী হইনা থাকে, কিন্ত 
তাহাকে প্রকৃত ত্যাগী বলা যায় না। বে জনশূন্য মাঠের 
মধ্যস্বলে ষোড়শী যুবতীকে মা বলিয়া! চলিয়। যাইতে পারে, 
তাহাকেই প্রকৃত-ত্যাগী কহা যায়। * 

২৫৮1 বেশ্যা এবং স্ত্রীর মধ প্রভেদ এই যে, একস্থানে 
গোটাকতক ফুল দেওয়া হইয়ীছে এবং আর একস্থানে তাহা 
দেওয়। হয় নাই, অতএব বেশ্যা বলিয়া তাহাদের অবজ্ঞ! করা 
উচিত নহে । 

বারাঙ্গনাদিগকে লইয়। চিরকালই বিশেষ হুল স্থল পড়িয়! আছে । 
ন্তাহাদিগকে দেশের অবনতির কারণ সাব্যস্থু পর্বরক সকলেই কুবাকাবাণ 
বরিষণ দ্বার! সমাজ হইতে দূর করিয়৷ দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা! করি 
থাকে । 

প্রস্থাবটার বহিদ্দিক দর্শন করিলে যারপরনাই সামাজিক এবং 
আধ্যাম্মিক মঙ্গলপ্রদদ বলিয়া বোধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং 
ধাহাঁর। এ প্রকার প্রস্তাব কবেন, তীহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না 
দিয়! থাকিতে পারা যায় না। 

কিন্থ আমরা যে কোন বিষ আন্দোলন করিতে যাই, তাহার 
বাহ্যদৃষ্টিতে তৃপ্রিসাধন, হয় না]। আমর! স্কুল, সক্ষম, কারণ এবং মহাঁকারণ 
অর্থাৎ কার্ধাকারণ সকল এই রাজ-সূত্র দ্বারা মিলাইয়া অভিপ্রায় প্রকাশ 
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পি 


করিয়া থাকি। সেইজগ্ত বহির্ষ্টা অর্থাৎ ধাহার! স্কুলের কার্ধ্যই করিয়া 
থাকেন, তাহাদের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ অনৈকা হইয়া যায়। আমরা 
সেইজন্য বারাঙ্গনা সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা স্থুলের কথা নহে। 

বারাঙ্গনার্দিগকে স্ুলচক্ষে দর্শন করিলে প্রস্তাবকর্তারা যাহা বলিয়া 
থাকেন, অর্থাৎ জগৎ বিনষ্ট করিবার একমাত্র নিদান, তাহার ভুল নাই; 
কারণ, তাহারা স্থুমাজে সজ্জিত হইয়। কটাক্ষবাণ নিক্ষেপণে সরল 
স্ুকুমারমতি যুবকের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন। তাহাদের ভুজাশয়ে 
বে একবার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ভীভাদের প্রেমকপে যে একবার 
নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহার আর ইহজীব,ম নিস্তার নাই, বরং পরকাল 
গধান্থ সেই সংক্রামকতায় প্রবাহমান থাকিতেও দেখা ঘায়। 

বারাঙ্গনার স্থুলভাব পরিত্যাগ পূর্বক সুক্মরভাবে পরীক্ষা করিলে 
বেশ্াবৃত্তি অর্থচখ যে 'ভাব ছার। বারাঙ্গনারা পরিচালিত হইয়া থাকেন, 
তাহাই আলোচা হইবার কথা । কিজন্য তাহারা বেশভৃঘায় বিভূষিত' 
হইয়া থাকেন? অবশ্ট পুরুষদিগকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য । 

ঘে পদার্থ অনবরত অযথ। ব্যবহৃত হয়, তাভার লাবণা কালে কষয়প্রাপ্ত 
হইর। থাকে এবং স্বাভাবিক অবস্থান্তর জনিত ও অবস্থাসঙ্গত দৃশ্য কট 
জন্মিয়। থাকে, স্থতরাং বারাঙ্গনাদিগের এই সুত্র প্রমাণ লাবণোর হ্বাসতা 
প্রযুক্ত তাহারা নানাবিধ কৌশল এব উপার অগত্যা উদ্ভাবন করিতে 
বাধা হইয়। থাকেন; সেইজন্য ইহাকে আমরা সুক্ভাব বলিলাম । 

তৃতীয়াবস্থা কারণ। কি জন্য তাহার! পুরুষদিগকে বিমুগ্ধ করিবার 
প্রায়ান পাইয়া থাকেন? তাহার কারণ অধোপাজ্জন এবং মনোবুত্তির 
তৃঙ্চি সাধন্‌। 

জগতের অতি কীটাণুকীট হইতে বৃহত্তম জীবজন্ প্রভৃতি উদরাহ্ধ 
বা শারীরিক পুষ্টি প্রাপ্ত বাতীত জীবিত থাকিতে পারে না। জীবনযাত্রা 


নির্বাহের সহিত জীবকে বিশেষতঃ মন্ুম্যদিগকে ঈশ্বর কতৃক অন্যান্য 


বিবিধ মনোবৃত্ি গ্রদত্ত হইয়া থাকে । সেই বৃ দ্বারা সকলেই অভিউউ 
এবং পরিচালিত হইয়া থাকেন। কি যোগী খফি, কি সাধু, কি অসাধূ 
সকলেই নৃানাধিকা পরিমাণে তাহাদের আয়ত্তাধীন। তবে সিদ্ধ পুরুষ- 
'দিগের কথ। কাহার সহিত তুলনীয় নহে। 

ঈশ্বর প্রদত্ত ব। স্বভাবসিদধগ্ররুতি বা মনের স্পৃহাসমূহ চরিতার্থ কর! 
মেইজন কারণের অন্তর্গত গণনা! করিতে হইবে। 

চতুর্থ বিচারে মহাকারণ আসিতেছে; অর্থাৎ বারাঙগনাদিগের 
উৎপত্তি কোথায়? 

এই প্রশ্নের মীমাংসা! করিতে হইলে পূর্বোন্লিখিত রাঙ্জকীয় বিভাগ 
দ্বারা তাহা সাধিত করা কর্তব্া। যথানহাকারণ সন্দধীয স্থল, কুচ, 
কারণ এবং মহাকারণ। স্ুলভাবে বিচার করিলে দেখা যায় থে, 
বারাম্মনার কন্যার দ্বার। বারা্গনার কারা হইয়া'থাকে এবং সময়ে সময়ে 
গৃহস্থ রমপীরাও তাহাদের সহিত যোগদান করিয়া দলপুষ্টি করিয়! থাকেন। 

কম দুষ্টি সঞ্চালন দ্বার| তাহাদের সেই অবস্থায় আনয়ন করিবার 
হেতু বহিগত করিলে, বারাঙ্গনার কন্যা সহন্ধে এই নির্ঘর হয় থে, 
হাদের কেহ ন। কেহ, কোন সময়ে কুলকামিনী ছিলেন, তাহার সন্দেহ 
ই। যেদন, এক্ষণে যাঙ্ারা গৃহত্যাগ করিয়া বারবিলামিনী হই তেছেন, 
হাদের ভাবী বংশ চিন্তা করিয়। দেখিলে, বর্তঘানকালের পুরাতন 
রাঙ্গনাদের অবস্থ। এককালে বুঝিতে পারা যাইবে। 

তভীর কারণ, অর্থাৎ গৃহস্থ কুলমহিলাগণ কি জন গৃহ পরিত্যাগ, 
রিয়া দুর্ভাগ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন? চরিত্র-দোষ সংঘটনাই ডা 
্রত্যুতর। থে সকল সদ্গ্রণ-সম্পন্। হইলে কুলকামিনী কুলে, ।বদল 
থায়ায় অবস্থিতি করিতে পরেন, তাহা ভুষ্ট না হইলে, তাহা হইতে 
বিচ্যুত হইবার সন্তাবন| নাই । 

চতুর্থ মহাকারণ। স্বভাব ভরষ্ট হইবার হেতু কি? 


৯ 2 


গ্রে 


এস 
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এক্গণে বিষম সমত্ত। উপস্থিত। কেন যে কুলঙ্গনাদিগের চবিত্র- 
দোষ ঘটে, কেনই বা তাহারা কুলে জলাঞ্জলি দিয়! ইচ্ছাক্রমে বা কার্্যা- 
নুরোধে কিন্বা পরিজন কর্তৃক বিদুরিত হওয়ায় সমাজ তাড়িত, লোক 
ঘুণিত পন্থ। অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহার তাত্পধ্য কি? 
ইহার প্রত্যু্তর সংসারে দেখিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহে না হউক, 
পত্যেক পল্লীতে তাহার দৃষ্টান্ত দেদীপামান রহিয়াছে । বলিতে কি, 
পুরষেরাই তাহার মূল। অতি পুরাতন কাল হইতে বর্ভমান সময়ে 
মত গ্ৰার সতীত্ব ধন অপন্ৃত হইয়াছে, অপহারক অস্নসন্ধন করিলে এই 
বর্ধাঃ পিশাচরূপী পুরুষদিগের প্রাপ্ধ হওয়া যায়। গুর্ুপত্রী হরণ করিয়া- 
ছিল কে? ভ্রাভূজায়ায় গমন করিরাছিল কে? ধীবর কন্যার ধর্মনষ্ট 
হইঘাছিল কাহার অপরাধে ? এবং অবিকল এ প্রকার পৈশাচিক বৃত্তির 
নোদ্দি প্রত প ধ্ক্ষণেও' দেখিতে গাওয়া যাইতেছে | ভগ্ী বিচার 
রি !ন নাই, কন্থা বা পুজবধূত এবং কখন কথন গুরুপত্রাবিশেষ 
ব্নবরস্থ। বিমাত।, মাসা, পিলী, ঃ ভ্রাতুজায়। এবং খুড়া, জেঠাই 
গড়ভির ধশ্মন!শ করিয়া, নরাকৃতি পাগু কুলাঞ্গারেবা নিষ্বিঝাদে 
দিনযাপন করিতেছে । একথ। আমরা নিতান্ত অনিস্ছান্রদে কিন্ত 
সাতার অন্রবোধে এছ প্রস্তাবিত ই সম্পূর্ণ কারণ বহিরগত করা 





কন্তব্য বিব্চেনাম লেখনা কলগ্ষিত করিতে বাধা হইলাম । 

যখন কৌন পরিবারের কর্তণক্ষায়ের। এই প্রকার ধন্মবিগহিত কার্যে 

হইয়। থাকেন, তথন তীহার গতিরোধ করিধার অধিকার কাহার 

সম্ভাবন! নাই, সুতরাং গৃহের ছার রুদ্ধ করিয়! সপরিবার মনেই বেশ্যাবৃত্তি 

1 শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। 

বাটার কর্ত। যে প্রণালীতে চলিবেন, তীহার অধীনস্থের। অবস্থাই 
ই শিক্ষা করিবে। ছুই একটা নিয়মাতীত দৃষ্টান্ত হইতেও পারে, 

এ উহ। গণনীয় নহে । 


নিপু 
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ক্রমে সংসার ধর্ম বিবজ্জিত হইতে থাকিলে সেই বাটার সকলেই সেট 
সংক্রামকতায় আকষ্ট হইয়া পড়ে। তখন সম্বন্ধ বিচার একেবারে 
অস্তহিত হইয়া! কিভুত-কিমাকার মৃত্তি ধারণ করে । 

এই পরিবারের সহিত যখন আদান প্রদান সংঘটিত হয়, তখনই 
বেশ্ঠাবৃত্ি বৃদধিপ্রাপ্ত হইয়া অকলঙ্ক পবিত্র বংশসমূহ সর্বদাই বিপদ গ্রস্ত 
হইয়া থাকে । 

গৃহের দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং কম্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের রসঙ্গাত 
বিধায় যাহার্দের অবস্থাক্রমে চরি.। দোষ ঘটিবার উপক্রম হয়, তখন 
তাহাদের সেই কুপ্রবৃি চরিতার্থ কঠিবার পক্ষে কোন বিদ্ব হইলে কাজেই 
গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হর । এই নিয়ম উভয়পক্ষদের মধ্যে একউ প্রকার। 

বারাঙ্গনা শ্রেণীর উৎপত্তি ধেরূপে প্রদশিত হইল, তাহার দুষটান্ত 
অন্বেষণ পূর্বক বহির্গত করিতে হইবে না? আম্দ্রা বলিয়াছি যে, 
সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া ঘাইবে এবং অনেকেরই 
দ্বারা সময়বিশেষে এই কারের বিশেব সহারতা হইয়া থাকে । যগ্তপি 
পুরুষেরাই বারাক্গনা শ্রেণীর বিশ্বকর্! হন, তাহা হইলে কোন্‌ বিচারে 
অসহায় অনাথিনীদিগকে তিরক্বীর করিয়া থাকি। যাহাদের নাম 
ভাগ্যহীনা, তাহাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে হৃদয়ে বিন্দুঘাত্র 
ব্যথা উপস্থিত হয় না? 

একুদিন এক তরুণ বালক কোন বারাঙ্গনাকে গভীর শীত-নিশীথে 
প্রস্তরভেদী হিমে আর্দ্র হইয়া রাজপথের পার্খবদেশে দণ্ডায়মান দেখিরা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হ্যাগা তুমি ঈড়ায়ে রয়েছ কেন ?” ভাগাম'ন। 
বলিয়াছিলেন, “বাছ।! তোমার বলিলে কি হইবে, আমাঁদে দুঃখ 
. তোমায় কি বলিব?” এইরূপ ঘটনা আমর! ভুরি ভূরি অবগত আছি। 
ধাহারা বারাহ্গনাদিগকে অবজ্ঞ। করেন, তাহার! কি জন্থ মহাঁকারণের 


মহাকারণ সমূলে উৎপাটিত করিতে চেষ্ট। না করেন? 
ও জা 
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যেমন, কোন স্থানে বিস্থৃচিকা রোগ উৎপত্তি হইলে কিরূপে সে 
স্থানে কাধ্য হইরা থাকে? প্রথমতঃ সুস্থ বাক্তিদিগকে (রোগীকে নহে) 
স্থানান্তর করিতে হয়, তদ্পরে সেই দূষিত স্থানে নানাপ্রকার উষধাদি 
ছারা ক্রমে রোগ বীজ বিনষ্ট করা যায়, অথবা আগ্নেয় বিপত্তিকালে অগ্রি- 
স্থল কেহ দূরে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। তখন প্রাণরক্ষা করিতে 
হইলে স্থানান্তরে পলায়ন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তদনস্তর অগ্নি 
নিব্বাণের ব্যবস্থা | 

বারাঙ্গনাদিগের গ্রাস হইতে যুবকদিগকে রক্ষা করিতে হইলে 
অবিকল এ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। স্বাভাবিক নিনমে যে 
নকল ঘটনা হইয়! থাকে, তাহারই অন্টকরণ কর] 'আমাদের কর্তব্য। 

এক্ষণে যে প্রকার সমাঙ্গের অবস্থ॥ তাহাতে আশ্রমঙ্গল কান! কর! 
যায় না। যাহানের অবস্টান্তর ঘটিয়। গিয়াছে, তাহাদের তাহা সংশোধন 
করা সণযের কাব্য । 

আঘ'দের বিবেচনায় বালকদিগকে যাহাতে ধশ্ম এবং নীতি শিক্ষা 
বিশেষন্ধপে প্রদান করিতে পার! বায়, তাহার সদনষ্টানের কালমাত্র 
বিলম্ব কর। উচিত নহে। বিদ্যালয় সমূহে বর্ণপরিচয় কাল হইতে 
উদ্ধৃশ্রেণী পথ্যন্ত ধম্ম ও নীতিঘটিত শিক্ষা বিধান করা অভি আবশ্যক 
এবং শিক্ষকের। নিজ নিজ দুষ্টাস্ত দ্বারা তাহা বদ্ধমূল করিয়া দিবেন। 
গৃহে পিতামাতা বালকের ধশ্মনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং আপনার! 
কাধ্য তাহা দেখাইবেন। বালকবাঁলিকা ঘাহা দেখিবে, তাহাই 
শিখিবে এবং বেমন ও রসে * তিক, তাহার! তেমনই স্বভাব প্রাপ্ধ 


রি স্বভাব হইবার ডে সম্ভাবনা । বভবিধ রোগে তাহা রড পাওয়া যায় 
এবং হুশ্মভাবে প্রত্যেক পরিবারের স্বভাব পরীক্ষা করিলে কুলগত স্বভাবের আধিক্যত1 
খ্াপ্ত হওয়া যায়। এই দন্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে মীমাংসা করিয়াছি । 

[জম 
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হইবে। যগ্যপি বালক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত অর্থাৎ সমগ্র 
মানবকুল ধর্ম এবং নীতি দ্বারা সংগঠিত হইয়া যায়, তাহা হইলে দিন 
বাঁরাঙ্গনা শ্রেণীর ভূমি শা হইবে, কিন্তু সে আশা কতদূর লীলাস্ত্ত 
হা বিবেচনা করিয়া দেখ| কর্তব্য | 
পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভ্রিবিধ পদার্থ অবলোকন কর! যার, 
যথা, উত্তম, মধাম এবং অধম | কি বিদ্যায়, কি এশ্বযো, কি রপলাবণো, 
কি ধর্শে এক কি অধশ্মে মন্তষ্তেরা তিন প্রকার অবস্থার অবস্থিত 
টন “কি উপারে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উত্তম অবস্থ। লা 
রা যাইতে পারে, তাহার জন্য গ্রতোক বাঞ্ডিরই মনে আকাজ্কা থাকে। 
বালকেরা বখন বিদ্যালদ্বে প্রেরিত ই তাহাদের পিতামাত। কিন্বা 
সেই পাঠার্থা বালকগণ ভবিষৎ উচ্চািল'ঘবিরহিতচিত্তে কদাপি দিন- 
যাপন করিডা খকে। সকলেই মনে করেন থে, জ্গাথার ছেলেটাকে 
হাইকোর্টের জজ্‌ করিব কিন্ব। ঘঠারাধীর সরকারে প্রত্িষ্টান্িত পদে 
প্রবিষ্ট করাইরা দিব, কিন্তু দেই আশা বাস্তবিক করজনের সংসিদ্ধ তইয়। 
থাকে? বিদ্যালয়ের নয়শ্রেণী হইতে উদ্ধত্রেণী পথাস্থ ক্রদান্বয়ে 
পধ্যালোচনা করিয়। দেখিলে দেখ যায়, ছাত্রসংগা। ্রনশয হ্রাস পতি! 
থাকে। কেহ ছুই বংমর অধ্যয়ন করিতে পারিল, কেহ ব। গ্রবেশিক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং কে ঝ। বিশ্ববিদ্ধ।লয়ে উচ্চতম উপাধি প্রাপ্ত 
হইল | এ প্রকার ঘটনার তাংপধা কি? কেন প্রত্যেক বালক সমভাবে 
সুশিক্ষিত হয় না? কেন ভাহার। এক শ্রেণীর উচ্চপদ লাভ করিতে 
অশক্ত? ] 
এই প্রকার উত্তমাধম প্রতোক অবস্থায় পরিলক্ষিত হইয়| থ । 
কাহারু ইচ্ছা নহে ঘে তিনি ধনী হন, কাহার্‌ ইচ্ছ। নহে যে, তিনি 
সামাজিক উচ্চতম পদমধ্যাদা প্রাপ্ত হন, কিন্তু কাধ্যে পরিণত দ। হইবার" 
হেতুকি? 
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দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা দরিদ্রের অবস্থা গৃহীত হউক। স্থুল পরীক্ষায় 
তাহার দারিদ্র্যের হেতু, নিজ আলস্ত এবং বিগ্যাদি শিক্ষা ন। করাই 
স্থির হইবে । 

কি জন্য সে অশিক্ষিত হইল? ইহা সুস্ম বিচারের অন্তর্গত।. 
এইস্থানে নানা কথা বহিগগত হইবে । হয় ত তাহার পিতার সহ্‌স! 
অবস্থাস্তর কিম্বা বালকেরই কোন প্রকার গী:। উপস্থিত জনিত পাঠ 
হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধা হইয়াছিল । 

কোন সময়ে বা অন্য কারণও থাকিবার সম্ভাবনা । সে বাহা হউক, 
এই পথ্যন্ত বিচার দ্বারাই আমলাদের অভিপ্রেত প্রস্তাব সাধিত হইবে। 

এক্ষণে দেখ! যাইতেছে বে, লোকের ইচ্ছ! বা গ্রয়াস ব্যতীত অন্ত 
প্রকার কারণের দ্বার| অবস্থা পরিবর্তন হইয়! থাকে । সে কারণ কাহাকে 
নির্দেশ কর যাইঢুবু? আমর! ইহাকে লীলা বা ঈশ্বরের জ্রীড়া বলিয়া 
থাকি : স্বতরাং মহাকারণ ঈশ্বর হইলেন । 

এক্ষণে স্থুলদশী মহাশয়ের! চমকিত হইরা বলিবেন, ঈশ্বর অশ্ুভ 
কাধ্য করিয়। থাকেন ? তিনি মঙ্গনমঞ। দয়াময়) সংন্থরূপ, পবিত্র পুরুষ, 
তাহার দ্বার কি অন্যায় অধন্ম এবং বিরুত কাধ্য সম্পন্ধ হওয়। ন্যারসঙ্গত 
কথা? 





আমাদের স্থজন করিয়াছেন কে? স্কুলে পিতামাতা, সুক্ষ 
স্পার্সেটেজুন (99677602008) বাঁধাস্থিত জীবিত পদার্থ এবং এভিউল 
(0৮০1) প্্রী-জাতির গর্ভস্থ হবিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট ডিদ্ববৎ পদার্থ । কারণে, 
জগরাশ্বরের শক্তি, মহাকারণে ঈশ্বর | আমর! যগ্তপি ঈশ্বর কর্তৃক 
হজিত হইয়াই থাকি, তাহা হইলে আমর! সর্ব বিষয়েই পবিত্র হইব) 
কারণ পবিভ্র হইতে অপবিত্রের উৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ সথারবিরুদ্ধ কথা । , 

এক্ষণে আমাদের দেহ লইয়া বিচার করা যাইতেছে । দেহের মধ্যে 


উৎকৃষ্ট এবং অপকষ্ট স্থান কোথায়? যগ্পি দৈহিক বিবিধ যন্ত্রদিগের 
চে রর 
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কাধ্যপরম্পর! তুলন। করা যায়, তাহা হইলে মুখ সর্ধ।পেক্ষা উংরষ্ট ৪ 
গুহাদেশ সর্ববাপেক্ষ। অপরুষ্ট বলিয়। কখিত হইবে । কিন্তু বদ্যপি গুহাদেশ 
কোন গীডাবশতঃ অবরুদ্ধ হইয়। যার, তাহা হইলে মুখ দিমাই গুহের 
কার্য হইয়া থাকে এবং কৃত্রিম গুহাদেশ না করিয়া দিলে তাহার জীবন 
নাশ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । 

এই জন্য মুখ কিন্বা গুহ্দেশকে উত্তমাধম না বলিয়া প্রত্যেক যন্ত্রের 
্বস্ব কাধ্য বিচারে স্ব স্ব প্রধান বলিতে বাধ্য। 

একটী কাঁধ্য করিতে হইলে তাহাতে যে সকল শক্তির যোজন 
হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব প্রধান বলা যায়। মেনাপত্ত 
বিদ্ভাকৌশলই জয়লাভের স্থল মীমাংসা কিন্ত সুশ্মাদি বিচার করিয়া 
দেখিলে সেনাগণ, তাহাদের ভৃতা, আহার, আসবাব, শিবিক। বাহ 
ঘোটক, ইত্যাদি এতোক পদাথকেই গণনা করিত হ হতে । সেনাপ্ির 
নিজ কাহিক শন্তি দ্বার: তংপম্দয় সন্তবে না। তিনি সিপাহাদিগের 
সেবা শুনা অথবা স্বায় বন্ধে শিবিকা বহন করিয়। আহত বাঞ্তিপ্গিকে 
স্থানান্তরে লইয়া যাইতে কখনই সনর্থ নতেন। 

সেইরূপ সমাজে ঘে সকল উত্তম এব" অধম কাঁধা বলির! পরিগণিত, 
তাহারা সমাজসঞ্চালন পক্ষে স্ব স্ব প্রধান, তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় হইতে 
পারে না। 

সমাছ্ধ বলিলে, উত্তম, মধ্য এবং অধম, এই তিনের মমকেই 
নিদ্দেশ করিঝ। থাকে । কেবল উত্তম এবং কেবল অধম হইলে পর্ণ 
সমাজ হইতে পারে না। মন্তয্য বলিলে মন্তুকের কেশ হউতে পা" 
নখ পথাস্ত বুঝিতে হইবে | উহার মধ্যে আধারবিশেষে, বিশেষ « শষ 
ব্য সকলকেও গণন। করিতে হইবে | উদরে মল, মুত্র, কমা আছে 
বলিয়া তাহা পরিত্যাগ কর! যায় না । 


সমাজে পণ্ডিত এবং মূর্থ চাই, ধনী এবং নিধন চাই, বৃদ্ধ এবং 
মুর 
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বালক চাই, বূপবান্‌ ব ূ“বতী এবং কদাকার কিছব। কুরূপ| চাই, সতী 
এবং আলতী চাই, ধম্ম এবং অধন্ম চাই, বিষ এবং অমুত চাই, আলো 
বং অন্ধকার চাই, ইহ| আমাদের ইচ্ছ৷ এবং অনিচ্ছা দ্বারা সাধিত 
হইবার নহে; তাহ। ভগবানের লীলা। ও 
সমাজক্ষেত্রে যাহ।দের দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা! ঘে কোন ঘটন! 
হয়, তাহাদেরই কাধ্যের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। তবে আমরা 
নকল কাধ্যের তাৎপর্য অন্থধাবন করিতে পারি নাই এবং সে শক্তিও 
হইবার নহে। সেই জন্ নানা প্রকার মতভেদের শোত টলিয়৷ থাকে। 
এ ম্খের একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে । 
কয়েক বখ্মর অতীত হইল, কলিকাতার অন্তঃপাতী নিমতলা ঘাটে 
অগ্রিদাহনে বিস্তর সেগুণ কা্টর ক রথান। ভন্মীভূত হইয়া যায়। 
পরদিন প্রাক আর্ঘর। এ অনিকাণ্ডের পরিণাম পধাবেক্ষণ করিতে 
গমন করিদাছিলাম। আগর| তথাদ্ধ উপস্থিত হইয়! দেখি যে, অনুমান 
ভাধিক বিঘাস্থিত গৃহাদি ( ইষ্টক নিশ্মিত বাটী পথ্যন্ত ) জলন্ত অঙ্গারে 
ডা ত হয়া গিয়াছে । আনন্দনযীর মন্দিরের অধিকাংশ স্থান ভূমিশাযী 
হইরাছ্ে ; কিন্ধ সেই স্থানে একটী ইক নিশ্মিত শৌগ্ডিকালয় ছিল, 
তাহার গৃল্পদিকের একটা জান্ন! বাতীত কোন স্থান অগ্নি সংস্পশিত 
হর নাই । এমনকি পশ্চিমদিকের বারাপ্ডার় ঘে সমস্ত ফুলের গাছ 
ছিল, ভাহাদেস পত্রা্দিও বিবর্ণ হয় নাই । আমরা এই ঘটন। দেখিয়া 
নিতান্ত বিস্মঘাপন্ন হইলাম । আশ্চথা হইবার কারণ এই যে, এ গৃহের 
ভিন পাশ্ব দগ্ধ হইয়। গিয়াছে এবং ইহার কোন ক্ষতি হঘ্র নাই। 
কিছুৎক্ষণ উত্তজ্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, কোন স্থানে 





একজন লালবাজারের গোরা একখানি অস্থি হস্তে লইয়া বিশেষ, 


স্স্প- 


আস্তভাবে উপবিষ্ট হইয়া রহিযাছে। তাহাকে দেখিয়া তথন স্মরণ 


হইল যে, ইহারা অগ্নি নির্বাণ করিতে আসিয়াছিল এবং অগ্ননত্তাপে 


৫৫২ ,. | তত্ব-প্রকাশিক। 


অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ চিন্তা মানসক্ষেত্রে প্মাসিবাধাদ্ব 
তৎক্ষণাৎ শৌপ্ডিকালয় রক্ষ! হইবার হেতু বুঝিতে পারিলাম। 

. যখন এ লালবাজারের গোরার| ভীষণ অগ্নির সহিত সম্মুখে যন 
করিয়াছিল, তখন তাহাদের দেহ মন উত্তেজিত রাখিয়৷ কাধাক্ষম 
করিবার জন্য সুরা ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ জগতে প্রাপ্ত হইবার উপায় 
কিছুই ছিল না। সেই সময়ে স্থর অমৃতের স্তায় কাধা করিয়াছিল 
-আমরা পরে শুনিলাম যে, গোরার। একবার অগ্রি সংস্পশিত গৃহের 
কিয়দংশ ভঙ্গ করিয়া যখনই অবসাদ বোধ করিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ সুরা 
সেবন করিয়] পুনরার পূর্ণশত্তিতে কাধা করিয়াছিল । এই স্থানে স্বর 
অপকর্ষ এবং স্বণিত লালবাজারের গোরাদিগকে কোন্‌ শ্রেণীতে গণন 
করা যাইবে? এই অগ্রিকুণ্ডে আমাদের সাধুপ্রবরদিগকে কিন্বা মা- 
পণ্ডিত স্ুচরিতর ধনাঢ্য ব্যাভিদিগকে জিজ্ঞাসা ফিরি, গোরাদিগকে কোন্‌ 
শব্দ ব্যবহার করিতে পারা যায়? এ স্থানে কে শ্রেষ্ঠ? কে উক্ত 
মর্যাদা প্রাপ্ত হইবে? তাহ। পাঠক বুঝিয়। লউন ! 

বারাঙ্গনারাও সেই প্রকার তাহাদের কাধ্য সম্বন্ধে তাহার! সব্বাপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ। যছ্ধপি সমাজের পর্ণক্রিরা আবশ্যক থাকে, হা হইলে উহাদের 
কাধ্যকেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করিলে লীল। ছাড়! কথ। হইবে । 

এই স্তানে ভিজ্ঞান্ত হইবে যে, বারাজ্নার| সামাজিক কি কলাণ 
সাধনের জন্য জগদীশ্বর কর্তৃক স্ষট হইয়াছে? 

প্রথমতঃ | সতী-্ত্রার সহিত উপযার জন্য । যছ্যপি তুলন। করিবার 
পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে উত্তমের শ্রেষ্ঠত্ব থাকিতে পারে ০) 
অন্ধকার ন! থাকিলে আলোকের মধ্যাদ! কি? মুর্খ না থাকিলে প .ততর 
সম্মান এক কপদ্দিকও নহে, দরিত্র ব্যতীত ধনীর শ্রেষ্ঠ্ব কোথায়? নেই 
প্রকার অসতী দ্বারা সতীর গৌরব বিস্তার হইয়। থাকে । 


দ্বিতীয়ত্তঃ। আমোদপ্রির বিলাসী ব্যক্তিদিগের আনন্দবর্ধন 
জনন 
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করিবার একমাত্র উপায়। অনেকে এ প্রকার স্বভীবসম্পন্ন আছেন, 
বাহার| বারবিলাসিনীদিগের নৃতা-গীত দর্শনাদি দ্বার। স্ুথস্পুহা' চরিতার্থ 
করিয়। থাকেন । এ প্রকার বাঞ্চিদিগের অন্য কোন প্রকার সন্তোগের 
অভিপ্রায় নহে। যদিও পুরুষেরা স্ত্রীর অভাবে ভাহাদের বেশভুষায় 
আপনাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা 
পাইয়া থাকেন, কিন্ত তাত। দ্বারা প্ররুত তৃপ্বিলাভের সন্তাবন। নই । 
ক এই স্কানে বলিতে পারেন যে, এই প্রকার পররস্তিকে কুপ্রবুত্তি বলে 
ইহা যতই খর্ব হইয়া যায়, ততই মঙ্থল। আমর! ভাহ। অস্বীকার 


দর কারণ স্গৃহা চরিতার্থ কর! দলেই ব্যক্তির অবস্থার ফল; তাহা! 


কাহার নিন্দা করিবার যোগ্যতা নাই । তাহাকে নিন্দা! করিতে হলে 
মহাকারণকে নিন্দা করিতে হইবে । আরা এই কথ দ্বার। এপ্রতোককে 
বিলাসী টন না, অথবা! বলিলেই বা ভাহ। হইবে কেন? 
সকলেই অবস্থার দাস, অর্থাৎ বখন থে গ্রকার অবস্থ। উপস্থিত হয় 
মযের। সেই অবস্থাসঙ্গত কাধা করিতে তখন বাধা হইয়া থাকে । 


রঃ 


. 


অবস্থ। অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই | যগ্াপি এই কথা স্থির 
হয়, তাহা হইলে দোষের স্থান কোথার? বাত্িতে ত হইতে পারেউ না, 
অবস্থায়ও নহে; কারণ তাহা স্বাভাবিক । ভবে মন্দ শব্দটা কিজন্য 
প্রচলিত রহিয়াছে ? ভহার মীমাধ্দ! পূর্বেই করিয়াছি, থে উপমা জন্য ; 

এই কথায় আপত্তি হইতে পারে, বেখাহা মন্দ বণিয়! সাবাস্থ হইন, 
তাহা অপশীত করিবার চেষ্টা নিরথক নহে । আঁমর। কলি, কাধোর 


ফলাফল তুঁজন। করাই আমাদের কাধ ; কারণ দূর করা স্বাভাবিক শ্ভির 


অন্তরগত। খাহারা এই কারণ পরিবর্তনের জন্য লালাপিত হইর। থাকেন, 
তাহাদের তাত! অন্বাভাবিক প্রয়াস বলিতে হইবে । 

স্থলদরশীর। দেখিয়। থাকেন যে, বারাঙ্গনাদিগের নৃত্য-গীত বারা 

বিলাসীর! সময়ে সময়ে নানাবিধ বিভ্রাটে পতিত হইয়া থাকেন। ঘগ্পি 
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এই বিপত্তির কারণ বারাঙ্গনারা হন, তাহ। হউন ভাহাদের মেস্থলে 
প্রবেশ করিতে নিষিদ্ধ হইলে, ভবিষাতে ওরূপ বিভ্রাটের আশস্ক| থাকিবে 
না। আমর! ইহা অন্যদিক দিয়! বুঝিয়! থাকি । ধাহার। বিপদে পতিত 


রা 


হুইয়াছেন, তাহারা অন্য কারণেও এ দশা প্রাপ্ধ হইতেন। ইহার দৃষ্ানত 
বিরল নহে এবং তীহাদের সংক্রামকত| অনেকের অ.. স্পথিত হয় 
নাই, তাহারও ভূরি তূরি প্রমাণ আছে। 

তৃতীয়ত ॥ কামমৃত্ঠি নররাক্ষলদিগের হস্ত হইতে সতীর সতীত্ব ধর 
রক্ষা পাইবার অদ্ধিতীয় বাবস্থা । 

সকলকে পারা থার কিন্তু কামুকদিগের দোর্দগু গ্রতাপের নিকট : 
সকলেই ভীত। কাহার স্ত্রী কন্য। কোন্‌ সময়ে বিরুত হইয়। যাইবে, 
তাহার স্থির নাই। কামুকদিগের স্বভাবের নিকট সম্বন্ধবিচার নাই, 
ধন্মবিচার নাই, কর্তবাবিচার নাই, এমন কি অথাইাইর্খান ভবিষৎ 
অবস্থ! সম্পর্ণ অঙক্ষিত রাখিঘা আপন মনোরুত্তি তপ্সির জন্য, পরদাণ 
গরিমাণেও ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে । এপ্রকার বাক্িপিগের 
তালিকা করিলে শঙ্কর! পঞ্চনবতী (৯৫) জন গণনায় আমিবে। 
যগ্ঠপি বাবাঙ্থনাদিগকে দূর করিয়। দেওয়। যার, তাহা হইলে ইহাদের 
শান্তির স্তান কোথায় হইবে ? 

ধাহার। বারাঙ্গনাঁদিগকে হের পদার্থ মধো পরিগণিত করেন, 
তীভাদের ্জান। উচিত যে, সকলেই কম্মের দাস। কন্মফলে সাধু অসাধু 
হয় এবং অসাধু সাধু হয়, সতী অসতী হয় এবং অসতীও সতী হইয়া 
থাকেন। প্রভু কহিরাছেন, একদা কোন সত সবার আসন্নকালে জান 
তীরে অন্রজলী করিবার সঘয় তাহার কটিদেশ গঞ্দার ঢেউ দ্বারা .এক 
বার আন্দোলিত হইয়াছিল, সেই জন্য তাভাঁকে বেশ্টাকুলে জনম গ্রহণ 
করিতে হইরাছিল। 


কম্ম-স্ুত্র অতি জ্মক্মভাবে কাধ্য করির। থাকে, কোন্‌ কর্মের কোন্‌ 
হজ 
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দল কিনে প্রকাশিত হচ। ভাহা কাহার গোচরাধান? প্রহ্থ বলিতেন 
থে াহাদেক দেখে একজন অনিশ দুতি। নীচাএয। ব্যক্তি ছিলেন। 
দে কখন ধর্ম বিন, ভ্্ধীত কোন প্রকার অন্ষ্ঠানে একি 
যোগদান৪ করে নাই, আহার যখন মৃত্তা হয়, সেই সময়ে সে কহিরাছিল, 
“| আমার! তোমায় এমন নটি কে দিলে ম।?” ইত্তাকার কত কথাই 
বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিল । এমন স্থলে বেশ্ঠ। বলিয়া তাঁহাকে দুণ। 
কর! যারপরনাই অবিবেচকের কাধ্য। ততিমিত্ প্রভু বলিতেন যে, 
আমি দেখি কোথাও সচ্চিদানন্দময়ী ম। গৃহস্থের বৌ এবং কখন তিনি 
শর্মছোবাজারের খান্কী সাজিয়া খেলা করিতেছেন । 

২৫৯। দেখ, সকলেই আঁপনাপন জমি প্রাচীর দিয়া 
ভাগ করিয়া লয়, কিন্তু বে আকাশকে খণ্ড খণ্ড করিতে 
পারে না; এক. আকাশ সকলের উপরে বিরাজ 
করিতেছে | সেই প্রকীর অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে শ্রেচ্ 
বলে, জ্ঞান হঈলে সকল ধার উপরে এক অথগ্ড সচ্চিদা- 
নন্দকে দেখিতে পাওয়া যায়! 

২৬০1 যেমন গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে, তেমনি যাহাদের 
সঙ্কীর্ণ ভাব, তাহারা অপরকে নিন্দা করে এবং আপনার 
ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে। আ্োতম্বতী নদীতে কখন দল বাঁধিতে 
পারে না, তেমনি বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাঁবে দলাদলি নাই । 

২৬১। পিঠের ( পুঙ্গক ) এখেল এক প্রকার কিন্তু পুরের 
প্রভেদ থাকে । কোন পিঠের ভিতর নারিকেলের পুরু, 
কাহার ভিতর ক্ষীরের পুর এবং কাহার ভিতর চাচির পুর। * 

। সেইরূপ মানুষ একজাতি হইয়াও গুণে স্বতন্ত্র হইয়া! পড়ে । 


৯৬২। সাধুসঙ্গ কর! সর্বাতোভাবে বিধেয় । 
ভে 
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২৬৩। আহারাদি সঙ্ষে যে মূলা খায়, তাহার মূলার 
ঢেকুরই উঠে; বিষয়ী সাধুদের তদ্রূপ সাধুপ্রসঙ্গেও বিষয়ের 
কথাই বেশী কহিতে দেখা যায়। 


£ ২৬৪। আলোর স্বভাব স্বপ্রকাশ থাকা । কেহ তাহাতে 
ভাগবৎ লিখে, কেহ কাহার বিষয় জাল করে। ভগবানের 
নাম লইলেই যে সকল সাধ পূর্ণ হইবে তাহাও নহে, তবে 
নিজের ভাবের দ্বারা বস্তু লাভ হইয়া থাকে । 

২৬৫। অপরাধ নানাবিধ ; ভাবের ঘরে চুরি থাকিলেই 
অপরাধ হয়। সরলতায় যে,যে কাধ্য করে, তাহাতে 
তাহার অপরাধ হর নাঁ। 

২৬৬। বিশ্বাসীর বিশ্বাসে কথা ইহা মহাপরাধ। 
বিশ্বাস দিবার কর্ত। ঈশ্বর, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধাচারী হওয়া 
অপরাধ ভিন্ন আর কি হইবে? 

২৬৭। কাহার মনে বাথা দেওয়াই অপরাধ । সত্য 
কথা বলিলে যছ্পি কেহ ক্লেশ পায়, সে কথ। না বলাই 
কর্তব্য ; তবে মিথ্যা কথা ব'লে বেড়ানও উচিত নয়। 

২৬৮।, পরচর্চা যত অল্প করিবে, ততই আপনার মঙ্গল 
হইবে। পরচচ্চায় পরমাত্ম-চর্চা ভূল হয়। 

২৬৯। মন্ত ভাতীকে জব্দ করা সহজ কিন্তু মনকে জক' 
কর| যায় না! ছাড়িয়া দিলেই হাড়িপাড়ায় (কামিনী- 
কাঞ্চনে ) ছুটিয়া যায়, কিন্তু ধরিয়া রাখিলেও এমন ভাবে | 
সরিয়া পালায় যে, তাহা কিছুতেই জানা যার না। 
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২৭০। যেমন ঘুঁড়ী উড়াইবার সময় উহীর সহিত স্ৃতা, 
বাধিয়া রাখিতে হয়, তাহা না করিলে ঘুঁড়ী কোথায় উন্ভিয়া 
যায়, আর তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না; সেইরূপ ঈন, 
যখন কোন বিবয়ে ধাবিত হয়, তখন বিবেকরূপ স্তা তাহার 
সহিত ঘেন আবদ্ধ থাকে । ৃ 

২৭১। লোক পোক্‌। অর্থাৎ লোকের ভয় করিয়! 
কেহ ভাল করিয়া কোন কাধ্য করিতে পারে না এই 

শনমিত্ত লোককে পোকার ন্যায় জ'নিবে। 

২৭২। মানুষে ভাল বলিতে যতক্ষণ, মন্দ বলিতেও 
ততক্ষণ, অতএব লে/কর শুথায় কান না দেওয়াই কর্তবা। 

২৭৩ টিনা ভয়, তিন থাকৃতে নয় 

২৭৪। দেহ লাভ করিয়া যে ঈশ্বরকে লাভ করিতে 
ন। পারে, তাহার জন্মই বুথ । 

২৭৫। ওরে পোদো! ভোর বাগান গোণার কিসের 
জরুরি? ছুটে! আব খা, যে শরীর ঠাণ্ডা হোক। ধন্খের 
তর্ক করা অপেক্ষা ছুটে। উপদেশ শুনে নিয়ে তাহ! পালনে 


যত্ব করাই কর্তব্য। / 


২৭৬ । যেমন, চিকিৎসকেরা এক রকম ওঘধ খাওয়াঘু 
এবং এক রকম ওুধধ মাখায়, তেমনি ধশ্ম-সন্বন্ধে কিছু 
“সাধন ভজন' করিতে হয়, এবং কিছু উপদেশ" শ্রবণ ' 
করিতে হয়। | 


২৭৭। যেমন, পদ্মের পাপড়ী কিন্ব! সুপারী অথবা 
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নারিকেলের পীতা৷ খসিয়৷ যাইলেও সেই স্থানে একটা দাগ 
থাকে, তেমনি অহস্কার যাইলেও তাহাতে একটু দাগের চি 
থ্টিবেই থাকিবে, তবে দে অভিমানে কাহারও সর্বনাশ 
করিতে পারে না। 

২৭৮। যেমন লৌহের তরোয়াল পরশ-মণি স্পর্শে 
সোনা হয় বটে, কিন্ত তাহার ঢট। গাকে। সে তরোয়ালে 
আর জীবহিংসা চলে না। তদ্রপ যৈ তত্বজ্ঞানী হয়, তাহার 
যে অহঙ্কার থাকে, তাহ! বালকের আমির ন্যায়। যথা, 
আদি খাব, আমি শোবো, আমি বাহো যাব, ইত্যাদি । 

২৭৯। মাতালের যেমন নেশখর বেুকে পৌদের কাপড় 
কখন মাথায় কাধে এবং কখন বগলে লিঁিপ্ধায়। সিদ্ধ 
পুরুষদিগের অবস্থা প্রায় সেইরূপই হইয়া'থাকে। 

২৮০। আহাম্মক না হইলে তত্বজ্ঞান লাভ হয় না! 
হয় কিছু না জানিয়া শুনিয়াই মূর্খ হও, না হয় সর্ববশাস্ 
পড়িয়া মূর্খ হও 5 যা'তে সুবিধা বিবেচনা কর। 

শান্ত্ের অ।ংশিক শিক্ষাই গ্রমাদের কারণ। সর্বশাস্ত্র অধারন করিলে 
তাহ্‌। হার অভিমান খর্ব হয়, স্থৃতরাং সে ব্যঞ্তি কোন বিষয়ে দূঢ় সমর্থন- 

কারা হইতে পারে না| একদা রাজব।টাভে বিবাদ হইয়াছিল যে, শিব 

ড়কি বিষ বড়; উভয় পক্ষে নানাবিধ মতামত লই! বিতগ্ডা হইলে | 
টা এই বলিষ| মীমাংস। করিয়াছিলেন ফে, এ পধ্যন্ত হরিহ্‌ 
সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, বদি কখন দেখা পাই, তাহা হইলে 
কে বড়, কে ছোট বলিব।. এই কথায় সন্থীর্ণ মতাবলম্বীন! হেট মস্তক 


হইয়া বসিলেন। রাজার আর আননের সীম! রহিল না। 
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২৮১ মনের কার্য ভাব, প্রাণের কার্য উচ্ছাস । 

২৮২। কাচের উপর কোন বন্থুর দাগ গ্ডে না কন 
তাহাতে মসলা লাগাইলে দাগ পড়ে; যেমন ফটোগ্রাফি 
সেইরূপ শুদ্ধ মনে ভক্তি মসল! লাগাইলে, ভগবানের 
্রতিরূপ প্রতাক্ষ করা যায়; কেবল শুদ্ধ মনে ভক্তি ব্যতীত 
রূপ ধরা যায় না। 

১৮৩ । ব্রহ্ম দর্শন হয় না, ঈশ্বর দর্শন হইয়ান্থাকে। 

শ. ২৮৪। যেমন, সাকোর জল এ মাঠ হইতে ও মাঠে 
পড়ে, সাকোর ভিতর কিছু থাকে না। সাংসারিক নিলিপ্ত 


গাধুর অবস্থাও তেমনি। ৮ 
২৮৫ । স্টজিশর্পানে যে সর্বদা বাস করে, সে সব্ধদাই 


নুগন্ধিযুক্ত বায়ু আত্াণ করিয়া থাকে, কিন্ত যে সময়ে 
পাইখানায় যায়, তখন তথায় ফুলের গন্ধ পাওয়। যায় না। 
:মই প্রকীর, সর্ববদ। বিবয়ে বাস্ত থাকিলে মন বিচ্ছিন্ন হয়? 
তবে যতটুকু ঈশ্বরের কাছে থাকা যায়, ততটুকুই সুখ । 


২৮৬। ভগবানের পাদপদ্মে নির্ভর করিয়। নিশ্চিন্ত 
হইতে পারিলেই জীব বাচিয়া ফায়। 


২৮৭। ভগবানের কথায় যাহার গাত্রে রোমাঞ্চ হয় এবং 


চক্ষে ধারা পড়ে, তাহার সেইটী শেষ জন্ম জাঁনিতে হইবে। 
২৮৮) জীব ভগবানকে বাস্তবিক চায় কি না, তাহ! 
জানিবার জন্য বিষয়াদি নাশ করিয়া তিনি পরীক্ষা করিয়া 


থাকেন । ব্বিয়াদি নাশ হইলেও যে ব্যক্তি ধৈধ্যাবলম্বন 
ছু 


৫৬০ | , তত্ব-প্রকাশিকা 


পূর্বক ভগবাটৈর প্রতি একান্তিকী রতিমতি রাখিতে পারে 
সেই ভাগ্যবানই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে । 


% কারণ__ 
“যে করে আমার আশ, করি তার সব্বনাশ । 
তবু যদি করে আশ, পুরাই তা'র অভিলাষ ॥” 


২৮৯। ভাবে বভূ, কিন্ত উদ্দেশ্য এক । 
২৯০। যে যেরূপ ভাবনা করে, তাহার পরিণাম তদ্রপই, 
হইয়া থাকে, যেমন আরসোল। কাচপোকাকে ভাবিয়া” 


তদবস্থা লাভ করে । 


কোন এক বিচণ রাজা খণগ্র তই হইযাওনাদারদিগকে বঞ্চন! 
কর্ণ 


করিবার অভিপ্রায়ে বাতৃলের স্টার ভাবাবলম্বন 
সেই অবস্থা দর্শনপূর্বক নকলে ভাত হইয়া নানাবিধ চিকিৎসাদি 
করাইতে লাগিল কিন্তু কিছুকেই কিছু হউল না) বরং তাহার রোগ দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরিশেষে জনৈক সুচত্ুর বৈদ্ধা রাজাকে 

কহিয়াছিলেন, “মহারাজ! নকল কবুতে করৃতি আমল হায়ে থে 
দাড়াবে? এখন আপনি ঠিক্‌ পাগল ভন নাই, অতঃপর আপনি একা 
সাবধান হউন, কেন ন| ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ ছিট ধরিয়াছে, বিশেষ অর্ক 
না হইলে একেবারে পূর্ণ উন্মাদ হইয়। ঝাইবেন।” বাজ। তখন বিশেষ 
বুঝিয়া সতর্ক হইলেন। 

২৯১। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিদের ভোগাবসান হয় ব্ি-। 
পাপের ফল হাতে হাতেই ফলে; ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তিদের , 
তাহ! হয়না, কারণ তাহাদের দীর্ঘকাল সংসাদ-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া 

মরিতে হয় । 


মীটুদেন। ভাহার 
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২৯২। যেমন, বাজারের বাহিরে ঠীর্ডাইয়! থাকিলে 
কেবল একটা শব্দ শুন! যায়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে 
সেই এক শব্দই নানা ভাবে পর্ধ্যবসিত হইয়া থাকে 
যথা, কেহ মাছ খরিদ করিতেছে, কেহ বা৷ অন্যান্য বস্তু খরিদ 
করিতেছে, ইত্যাদি । তেমনি দূর হইতে ঈশ্বরভাব 
সর্ধাত্রেই এক বলিয়া বুঝা যায় কিন্ত ভাবের ঘরে বন্থু 
হইয়া যায়। 


২৯৩। ভ্রমর যতক্ষণ পদ্মের মধু খাইভে না পায়, 
ততক্ষণ ত্যান্‌ ভ্যান্‌ করিয়া বেড়ায়? মধু পানের সময় চুপ্‌ 
করিয়া থাকে; ম সত যখন উড়িয়া যায়, সে আবার 
ভ্যান্‌ ভ্যান্টীরিযা থাকে । তদ্রুপ জীবগণ যে পর্যন্ত 
হরিপাদপদ্মের মকরন্দ পান করিতে না পায়, সে পর্য্যন্ত 
নানাবিধ তর্ক ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়। কত কথাই কহিয়া 
থাকে, কিন্তু যখন তাহারা বাস্তবিকই হরিনামামৃত পান 
করে, তখন তাহারা চুপ করিয়া যায়, অর্থাং আপনাপক্ি 
আনন্দ ভোগ করে। আবার উপদেশ কাঁলে নামোন্ত্ততা 
উপস্থিত হইলে, তাহারা পুনরায় পূর্ববৎ কৌঁপাহল করি” 
থাকে। 

২৯৪। পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণের। যখন ছোট ছোট ছেলেদের 
সমভিব্যাহারে লইয়া! মাঠের আলের উপর দিয়া গ্রামান্তরে 

1 ফলার করিতে যায়, তখন কোন ছেলে বাপের হাত ধরিয়া 
এবং কোন ছেলের হাঁত বাপে ধরিয়া থাকে। ছেলেদের 


€৬২ তন্ব-প্রকাঁশিকা 


স্বভাবই চঞ্চল-মাঠে যাইতে যাইতে কোন স্থানে পক্ষী কিন্বা 
অন্য কোন জীবজন্ত দেখিয়া তাহারা! আনন্দে করতালী দিয়া 
46ঠে, যে ছেলেরা বাপের হাত ধরিয়া থাকে, তাহারা 
অনায়াসে হাত ছাড়িয়া দেয় এবং আলের বাস্তা সঙ্ীর্ণ 
বিধায় পড়িয়া যায়, কিন্ত যাঁদের হাত বাপ ধরিয়া থাকে, 
তাহারা পড়িয়া যায় না। সেই প্রকার ভগবানের প্রতি 
যাহারা সম্পুর্ণ নির্ভর করে, তাহাদের কোন আশঙ্কাই থাকে 
না, কিন্ত যাহারা আপনার কাধ্যের উপর আস্থা স্থাপন কে” 
তাহাদের কাধ্যের অবস্থান্ুসারে ফললাঁভ করিতে হয় । 


২৯৫। কাদা ঘাটাই ছেলে স্বাব-সিদ্ধ, কিন্তু মা- 
বাপ কাহাকেও অপরিফার রাখেন না.। পিস জীব যতই 
পাপপস্কে পড়ক না কেন, ভগবান্‌ তাহাদের অবশ্যই উপায় 
করিয়া থাকেন। 

২৯৬। আপনাকে অধিক চতুর মনে করাই দোষ; 
£ঘৈমন কাক বিষ্ঠা খাইয়া মরে ; তেমনি কাধ্যক্ষেত্রে যাহারা 
অধিক চালাকি করিতে যায়, তাহারাই ভাগ্রে ঠকিয়া থাকে। 
স্তএববাজারে কেনাবেচ। করিতে হইলে এক কথায় ধর্্মভার 
দিয়! কাধ্যসম্পন্ন করাই উচিত। ট 

২৯৭। খীষ্বকালে কৃপ, খা, নালা, ডোবা, পুষ্ধ বণ 
শুকাইয়া যায় কিন্ত বর্ধাকালে তংসমুদয় পরিপূর্ণ হইয়া খাকে,, 
এমন কি উচ্চ জমি পথ্যন্তও জলে ডুবিয়া একাকার হইয়া € 

যায়; তদ্রূপ পৃথিবীতে যখন কুপ-খাৎ-রূপ সম্প্রদায়বিশেষে 
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পাপের দোর্দিও উত্তাপ ধর্মবারি শু হয়: দা দেই সময়ে 
ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া ধর্দ-বারি দ্বার! সমুদায় বর্ধাকালের 
মত ভাাইয়। দিয়া থাকেন। ২ 
২৯৮। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই মানুষ, 
মানুষ না হইলে মানুষের ধারণা সম্পাদন করা যায় না। 
২৯৯। যখন যিনি অবতীর্ণ হন, তখন তাহার আদিষ্ট 
মতে পরিচালিত হইলে আশু মঙ্গল লাভের স্তাবনা । ফলে, 
” সকলেই মঙ্গলেচ্ছায় বাধ্য হইয়া থাকে। 
৩০০। হরিষে লাগি রহোরে ভাই । 


তেরা ঝুনত ভদত বনি যাই। 
হিট মিট বাই । 

তের! রিগড়ি বাৎ বনি যাই ॥ ] 
অস্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে স্বজন কসাই । 
স্থগা পড়ায়কে গণিকা৷ তারে, তারে মীরাবাই ॥ 
দৌলত ছুনিয়া মাল্খাজনা, বেনিয়া বয়েল্‌ চরাই। 
এক বাৎসে ঠাণ্ডা পড়েগা, খোজ খপর ন। পাই ॥ 
য্যামি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই। 
সেবা বন্দি আওর্‌ অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই ॥ 


সমাপ্ত । 
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সংসার জলধি তলে প্রস্তরের প্রায় । 
জীবে মনরূপ শিলা সদা পড়ি রয় ॥ 
রাম নাম যেই মুখে করে উচ্চারণ । 
তাহার পাষাণ মন ভাঁষয়ে তখন ॥ 
কুষ্ণ অবতার কালে আশ্চধ্য মিলন | 
যোগ ভোগ এক স্রত্রে করিলে বন্ধন ॥ 
ভাব, প্রেম আদি যত ভক্তির বিকাশ ৷ 
হসার ভিতরে তাহা করিলে শ্রকাঁশ ॥ 
কুষ্ণ নাম ছু-অক্ষর যে বলয় মুখে । 
দারাদি বেষ্টিত থেকে দিন কাটায় সুখে ॥ 
বিচিত্র প্রেমের ভাব হৃদয়ে সঞ্চার | 
কৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্যতে হয় ঘষে তাহার ॥ 
পরম প্রেমের খেলা প্রকৃতি সহিত । 
ধারণা করিতে তাহা জীব বিমোহিত ॥ 
পুরুষ প্ররুতি দৌহে হয়ে একাকার । 
গগৌরাঙ অবতার হলে পুনর্ববার ॥ 
কুষ্ণ নাম সাধনের প্রণালী সুন্দর | 
প্রকাশে জীবের হলে। কল্যাণ বিস্তর ॥ 
নামে হয় মৃহাভাব জীব অগোচর । 
এস ভাব লভিল আহা! সংসার ভিতর ॥ 
এবে নব অবতার রামকৃষ্ণ নাম। 
যে নামে কলির জীব যাবে মোক্ষধণম ॥ 
' নব রূপে নব ভাব তরঙ্গ ছুটিল। 
নব প্রেমে জীবগণ বিহ্বল হইল ॥ 


1৩/০ 


আহা! কিবা নব শিক্ষা! দিলে ভগবান্‌। 
তোমায় বকল্মা দিলে পাবে পরিআণ ॥ 
ইহাতে অশক্ত ঘেবা হূর্ববল অন্তর 1 
তাহার স্বতন্ত্র বিধি হ'ল অতঃপর ॥ 
যাহার যাহাতে রুচি যে নামে ধারণা । 
তাহার তাহাই বিধি তাহাই সাধন। ॥ 
হরি হরি কালী রাধা! গৌর নিতাই । 
আলা তাল। খষি খুষ্ট দরবেশ গৌসাই ॥ 
ভাবমর নিরগঁন ভাবের সাগর । 
যাহার ঘষে ভাবে ইচ্ছা তাহাতে উদ্ধার ॥ 
আপনি সাধক হয়ে সাধকের হিত । 
বিধিমতে সাধিলেন উল্লাসিত চিত ॥ 
দয়ার মুর্তি ধরি, অবতীণ ভবে । 
কলির জীবের ছুঃখ আর নাহি রবে ॥ 
বাষকুঞ্চ সারাখসার, নাহি অন্য গতি আর 
নাম বিনে নাই রে সাধন । 
জপ নাম, বল নাম, অবিরাম অবিশ্রাম | 
করবে নাম স্থধা পান ॥ 
ক্ষুধ। তৃষ্ণ। দূরে যাবে, প্রেম ভক্তি উলিবে, 
হেরিবে আপন ইষ্টদেবে । 
ভুবন মোহন ূপ, অপরূপ যেই রূপ, 
নাম গুণে তাহাও দেখেবে ॥ 
কর সবে নাম সার, ত্যজ বিষয় অসার, * 
রবে আর কত দিন ভুলে । 


বৰ 
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বল শবে রামক্কষ্ গাও সবে রামকষ্ত 
মাত সবে রামকুষ্ণ বলে ॥ 
পূর্্রহ্ম নরহুরি, ধরাধামে অবতরি, 
রামকুষ্ণচ বল বাহু তুলে । 
পাইবে অপারানন্দ, ঘুচিবে মনের ছন্দ, 
ভাবের কপাট যাবে খুলে ॥ 
অইছত গৌর নিতাই, তিনে মিলি এক ঠাই, 
দেখরে ভাবের হাটে খেলে । 
রানকুষ্ঃ সুধানিধি, পান কর নিরবধি, 
শাম রসে ভাস কুতুহলে ॥ 





2 
দেবছেব মহাদেব সর্বারাধ্য পরাজ্পর । 
নম প্রারামরুষ্গার নমস্তে ব্রদ্মরূপিণে ॥ ১ ॥ 
পতিতান।ম্‌ হিভার্থায় নরবূপ ধরোহভবঃ | 
নমন্তে রামরুষ্ণায দেহি মে চরণাশ্ুলম্‌ ॥ ২ 1 
ত্বদেনাদিরনাদিস্থং সর্বস।ক্ষী ত্বমেব হি । 
নমঃ প্ররামকুষ্ঞার নমন্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ৩ ॥ 
ত্বং জলং ত্বং স্থলং ত্বং বোন বাযুবৈশ্বান দততখ। | 
নমন্ডে রাসকৃষ্ণায় দেহি ছে চরণম্বজন্‌ ॥ ৪ ॥ 
সালা জুক্মোহনস্তশ্চ ত্বং হি কারণকারণং । 
নমঃ শ্ররামকষ্ায় নমণ্ডে ত্রহ্গরূপিণে ॥ ৫ ॥ 
পুরুষঃ প্রকৃতি ত্বর্থহ ম্বপ্রকাশো! চরাচরে | 


১2৮ নমস্তে রামকুষ্ণার দেহি মে চরণাম্তুজম্‌ ॥ ৬ ॥ 


০ 


বং হি জীবস্তরমুত্তিজ্জ: স্থাবরাঞ্চাপি জঙ্গমম্‌ । 
নমঃ শ্রীরামকষ্ণায় নমন্তে ত্রহ্মরূপিণে ॥ ৭ ॥ 
লীলাজাতোহসি নিত্যোহসি নিত্যলীলাবভি/স্থিতঃ। 
নমস্তে রামকুষ্তায় দেহি মে চরণ'শ্থজম্‌ ॥ ৮ ॥ 
অব্যক্তন্জুমচিন্তাস্বং সত্যং জ্ঞানং কমেব চ। 
মন শ্বীরামকুষ্তায় নমস্তে ভ্রক্মরূপিণে ॥ ৯ ॥ 
তং হি তরঙ্গ! চ বিষণ তৃং হি দেবো! মভেশ্বরঃ | 
নমন্তে রামকুষ্তায় দেহি মে চরণামবজম্‌ ॥ ১০ ॥ 
কালী ছুর্গ। ত্বমেবাসি তং চ রাসবসেশ্বরী । 
নমঃ শ্রীরামকুষ্তায় নমন্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ১১ ॥ 
মীনঃ কৃষ্ধে! বরাহশ্চ ূপান্ন্তানি তে বহিঃ । 
নমন্ডে রামরুষ্ণীয় দেহি মে চরণান্বভম্‌ ॥ ১২ | 
তং হি রামশ্চ কুষ্ণশ্চ বামনাকৃতিরীশ্বরঃ | 

নমঃ শরামকুষ্ণায় নমস্তে ব্রন্মরূপিণে ॥ ১৩ ॥ 
নানকস্তং খীশু তং চ শাক্যদেবো মভম্মদঃ | 
নমন্তে বামকুষ্ণায় দেহিমে চর্ণাস্কুজম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
শচীস্তোহসি ত্বং দেব নামধম্মপ্রকাশকঃ । 
নমঃ শ্ররামকৃষণয় নমন্তে ব্রহ্ধরূপিণে ॥ ১৫ ॥ 
রামকুষ্ণেতি প্রখ্যাত নবরূপং প্রকলিতৎ | 
নমান্তে রামকুষ্ণায় দেহি মে চরণাম্ুম্‌ ॥১৬ 
ধম 
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কম্ম ন জানামি শাস্ত্জ্ঞানবিবজ্জিতঃ | 
নমঃ শ্রীরাম্কষ্কায় নমস্তে ত্রহ্মবূপিণে ॥১৭॥ 
দয়াবতার হে নাথ পাপিনাং তং সমাশ্রয়ঃ | 
নমন্তে রানরুষ্ণয় দেহি মে চরণান্বজম্‌ ॥২] 


৮৮/০ 


অজ্ঞানকৃপম গ্রস্ত অন্তা নান্তি গতিস্মম | 
দেহি দেহি কৃপাসিন্ধো দেহি মে চরণাশ্রয়ম্‌ ॥১৯। 





(৩) 
ওুঁকারবাচ্যং স্ববিকাঁশমাছ্যং 
নিত্যং বিশুদ্ধ ত্রিগুণৈ বিমুক্তং | 
স্বাক্ষিস্ববূপৎ জগতাং জনেশং 
শ্বীরামরুষ্ণৎ সততৎ নমামি ॥ 
রাগাদিশৃন্তং করুণাধিবাসং 
জ্ঞান প্রকাশং ভবপাশনা শিং 
আনন্দরূপৎ মুছুমগ্তুহাসং 
শ্রীরামকুষ্ণৎ সততৎ স্মরামি 
অগ্রৎ ভবান্ধাবভিতারয়ন্তং 
স্বাস্কং নয়ন্তং ছুরি তং চরন্তং 
ভক্তান্তিভারং কুপয়! হরস্তং 
ভীরামরুষ্তং শরণৎ ব্রজামি ॥ 
কুচ্ছং তপোষষ্ঞমহৎ ন জানে 
মন্ত্রং ন মন্তরং স্তবনঞ্চ কিঞ্চিত । 
জানে সদাহং শরণং বরণোং 
হে দীনবন্ধো তব পাদযুগ্াম্‌ ॥ 
ষড় বৈরিণো মে প্রসভং প্রমত্ত 
মাতঙ্গবন্মাং নিয়তং তুদন্তি। 

হ! দেবদেবেশ জগন্লিবাম 
» দাসোহস্মি তে মাং পরিপশ্ঠ রক্ষ ॥ 


৮৩/০ 


নাহৎ প্রধাচে মণিরত্ব পুর্ণ 

হম্ম্যৎ মনোজ্ঞ স্থরবুন্দসেব্যং | 

মেরোঃ সমানৎ রজতং স্বর্ণ 

কান্তাৎ স্থুরম্যাৎ ভুবি সর্বরাজ্যম্‌ ॥ 

ঘদ্যোগিবুন্দা জনহীনদেশে 

মগ্নাঃ সমাধোৌ পরিচিন্তয়ন্তি | 

যাচে ত্বহং তে ভুবনৈকনাথ 

ত্রহ্মাি বন্দ্যৎ চরণারবিন্দম্‌ ॥ 

নন্বেব জানাসি মহেশ্বরোহসি 

দীনাতিদীনশ্চ পদাত্রিতোশহং । 
হচ্ছ তন্মে স্বরুপাশুণেন 

ভক্তিৎ তদীক্ষামচলাৎ বিশুদ্ধাম্‌। 

মন্দঃ প্রমস্তো গুণবিত্তিহীনঃ 

কথৎ হু বেদ্ি স্কবনং তবাহৎ 

স্তত্বা যথ। ত্বাৎ করুণৈকসিন্ধে। 

প্রাপ্ম্যামি তন্মাৎ প্রবিধেহি শিক্ষাম্‌ 1 

নমামি নিত্য তব পাঁদধুগ্মহ 

ধ্যায়ামি নিত্যৎ তব প্রর্ণরপৎ 1 

করোমি নিত্যং কমলাজ্ি, পূজা 

নাথ ত্বদন্যচ্ছরণ২ ন জানে ॥ 





ছি মহাজ্মা রামচন্দ্র। 
* টুপ 









স্বামী ৫ 


র্ুঞ্চদেবের উপদেশ... 


ফে্ঠটান, কাকুড়গাছী হইতে 


৪ রে ল্ টার 


নরিরানরুফাসেবক - 


রাগচ্দ্র প্রণীত 





অনুমত্যানুনারে ) 

কর্তৃক প্রকাশিত 
| 

্চম সংস্করণ 

ৃ 


1১০২ রাম্ুষ্তাবদ ) 


মূল্য ২৯ ছুই টাকা । 


শ্রীশ্বীরামকৃফ্-সম'মনবাগীঠ, 
“ভ্রীযোগোষ্ভান” ক 

নারিকেলডাগ? পোঃ কাছা হই 

স্বামী যোগবিমল কর্তীকারি 





প্রাপ্তিস্থান £- 

(১) প্রকাশকের নিকট, 

উপরোক্ত ঠিথানায়। 
(২) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগুনও 

২০৩১১ নং কর্ণওয়ালিস ্রাকলিকাত! । 
(৩) বরেন্দ্র লাইব্রেরী, 

২০৪ নং কর্ণওয়ালিস স্ীট, বকাতা। 
(6) শ্রীপুর লাইব্রেরী, 

* ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস স্াট, ককাতা । 
এবং কলিকাতা অন্যান্য প্রধ পুস্তকালয়। 





ভারতী প্রিণ্টিং ওর্কস্‌ 
৪৬।১ নং মাণিকতলা! স্পার, সিকাতা। 
শ্ীজ্যোতিবচক্র ঘোষ কণ্ঠ মুদ্রিত। 
১ ॥ 


বিজ্ঞাপন 


আমার হৃদয়-ভাগার-স্থিত রত্ব-রাজি হইতে, আজ তত্ব-প্রকাশিকা- 
রূপ কিঞ্চিৎ রত্বু, সাধারণের স্থখের নিমিত্ত প্রদত্ত হইল। প্রত আ'মায় 
যে রত্ব দিয়াছেন, তাহা অক্ষয় এবং. অসীম; দস্ত্য চোরের অধিকার- 
বহিভূ্তি, স্ৃতরাং আমি ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও না দিলে, কাহারই 
তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। ইতিপূর্বে এই রত্তের কিছ্যুংশ 
সাধারণের নিমিত্ত বাহির করিয়াছিলাম, তাহাতে অনেকের আগ্রহ 
দেখিয়া, বর্তমান আকারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি । 

একথা অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, প্রভুর উপদেশগুলি নানাভাবে 
রঞ্জিত, তাহার কারণ এই, যেমন আকাশের জল যে আধারে পতিত 
হয়, সেই আধারের বর্ণে তাহা পরিণত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এক 
দ্রব্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইতে দেখ| যায়। প্রভুর উপদেশগুলি সেই জন্য 
আমার শিক্ষাঙ্গায়ী আমি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি। 

অনেকের সংস্কার এই যে, জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং ধর্ম-বিজ্ঞান 
পরস্পর অনৈক্য। যদিঃ মনো-বিজ্ঞানের কতকটা আদর আছে বটে, 
কিন্তু জড়-বিজ্ঞানের আদৌ স্থান নাই। প্রভুর উপদেশসমূহ এই 
ত্রিবিধ বিজ্ঞানের সামশ্ত ভাবে গঠিত হইয়াছে। তাহার কথাগুলি 
অনেক স্থলে অতি সামাগ্ত শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার 
ভাবার্থ বহির্গত করিত সময়ে সময়ে আমাদের বিজ্ঞানাদির অতি 
গুরুতর সুত্র ধরিয়া দীমাংসা করিতে হইয়াছে । তাহাতে যে আমি 
কতদুর কৃতকার্ধয হই়্াছি, তাহা আপাততঃ পাঠক পাঠিকার গর্ভস্থ 
রহিল। 

আমাদের যে শ্রকার সময় পড়িয়াছে, তাহার হিসাব করিয়া 
পুস্তকথানি সাজান হইয়াছে, এই নিমিত্ত ঈশ্বর নিরূপণ হইতে, ক 


হি এ 0 টিপ 


1০ 


লাভ এবং সামাজিক অবস্থাদি বিষয়ক উপদেশগুলিও যথাযখরূপে বিশ্বাৎ 
হইল। পুস্তকখানির কলেবর নিতান্ত বৃদ্ধি হওয়ার, আমি অনেক বিষ 
সংক্ষেপে বর্ণন। করিয়া দিয়াছি। 

এই গ্রন্থ প্রণয়ন-কালে আমি ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্্র চৌধুর 
এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় ছার বিশেষ সাহাযা পাইয়াছি, এমন বি 
তাহাদের উদ্যেগ ন! থাকিলে, আমার যে প্রকার শারীরিক রুগ্রাবস্থা 
তাহবতে বোধ হয়, কথনই কুতকাধ্য হইতে পারিতাম না। 

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, ষদ্তপি কেহ আমার কো? 
বিষয়ের ত্রুটি দেখিতে পান, তাহা হইলে নিজ গুণে ক্ষণা করিবেন | 


কাকুড়গাছা, যারা রাতের 
যোগোস্তান। ইহ 
সন ১২৯৮ সাল, রামচন্দ্র দত্ত দাসন্ত | 


১০ই জোষ্ট, ফুলদোল। 


তৃতীয় সংস্করণ 
কয়েক বৎসর হইল, দ্বিতীয় সংস্করণ একেবারে ফুরাই়া গিয়াছিল। 
গ্রাহকগণের আগ্রহ দেখিয়া তৃতীরধ সংস্করণ মুদ্রিত হইল। মহাত্মা 
রামচন্দ্র যাহ। লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কোনরূপ পরিবর্তন, বা 
তীহার লেখনীর সহিত অন্ত কোন লেখকের দিখিত অংশ সংযোজিত 
করিয়া পরিবর্ধন, যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত না হ্ত্য়ার়। ক: হইল না। 
কেবলমাত্র ছাপা ও কাগজ মন্বন্ধে যথাসাধা বুন্দর ধরিবার চেষ্ট! 
হইয়াছে । দুইটা সংস্কৃত স্তোত্র এবং ঠাকুর আরামরুষ্চ ও মহাজ্স। 
শ্রীরামচন্দরের ছুইখানি প্রতিমৃদ্তি সম্গিবেশিত হইজ। 
ূ ক্াকুড়গাছী, যোগোগ্ান। শ্রীপীরাবকষ্কক্পাপ্রাথী 
১লা পৌষ, ১৩১৪ সাল। যোগবিনোদ 
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চতুর্থ সংস্করণ 
এই পুস্তকের মধ্যে কোথায় কোন্‌ স্থানে কোন্‌ উপাখ্যান আছে, 
পাঠকের সকল সময় দেখিবার সুবিধার জন্য এই সংস্করণে ইহার একটি 
হুচী সন্িবেশিত হইল । 
আনার সমাধি-মন্দির ) শরীশ্রীরামুঞ্ণ সেবকান্থুসেবক 


কাকুড়গাছি, কলিকাত!। 
১লা। ফান্তুন, ১৩১৮ সাল। ] যোগবিনোদ . / 


পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা 


ভগবান্‌ শ্রীশ্রারামরুষ্ণদেবের জীবকল্যাণকারী অমিয় উপদেশরাশি 
ও শ্রীমুখের মধুর গল্পগুলি সর্ববসাধারণে বিতরণ করিবার সাধু উদ্দেস্তেই 
শ্রপ্রভূর সর্বপ্রথম শিল্প ও প্রচারক মহাত্ম। রামচন্দ্র সন ১২৯৮ সালে 
সব্বাগ্রে “তত্ত-প্রকাশিকা” নামে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া জন- 
সাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছিলেন এবং এই মহামূল্য গ্রন্থথানি 
ধর্মপ্রাণ নর-নারীর অতি আদরের বস্ত হইয়া থাকে। তাহার পর, 
অনেকে শ্রষ্ীরামরুষ্ণদেৰ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়্াছেন, লিখিতেছেন, 
এবং ভবিষ্কতেও হয়তঃ লিখিতে পারেন,__কিন্তু পরমহংসদেব-বিষর়ক 
|] লি খত সকল জীবনী, উপদেশ ও বন্তৃতাদির মধ্যে তাহার একনিষ্ট, 
আদর্শ, বীর ভক্ত ও সর্ধপ্রথম প্রচারক মহাস্ম! রামচন্দ্রের লিখিত 
পুস্তকগুলিই ঘা, জীবন-বৃত্তান্ত, তত্ব-প্রকাশিকা ও রামচন্দ্র বক্তৃতা- 
বলীই সকলের আদ, অকৃত্রিম ও প্রামাণা গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলির 
উপকরণাদি লইয়াই এবং নিজ নিজ কাল্পনিক ভাবের সাহায্যেই যে 
অনেকে পুস্তকাদি রচন। করিয়া থাকেন, তাহা সকলেই সহজে অনুমান 


করিতে পারেন । ॥ 
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“তত্ব-প্রকাশিকার” ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ রীপ্রতৃর এই “নমাধি 
মহাগীঠ, শ্রযোগোষ্তান” হইতে রামচন্্র-গতপ্রাণ একনিষ্ট আদর্শ ভন 
ও সেবকাগ্রগনী শ্রীমৎ স্বামী যোগবিনোদ মহারাজ কর্তৃক মূলগ্রস্থ যথাযৎ 
অক রাখিয়াই প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এবারেও এরূপেই প্রকাশিত 
হইল। নানাকারণে এবং অর্থাভাব প্রযুক্ত বহু বংসর যাবৎ গ্ন্থধানি 
আর পুনমূগ্ধন সম্ভব হইয়৷ উঠে নাই। অধুনা, শ্রীতীপ্রতূর জনৈক 
ক্ত্‌সেবিকা বিনামূলো ইহার মুনরাঙ্কনের বায় বহন করায়, এবং ইহার 
্বত্বার্থিকারীগণ উহার পুনঃপ্রকাশের অগন্মতি দেওয়ায়, এই পঞ্চ 
সংস্করণ একাশিত হইল। উহার উপস্বত্ব শীশ্ীপ্রভূর এই নিতা পবিত্র 
আদিতীর্ঘ “সমাধি-মহাপীঠে, শ্রীযোগোষ্ভানে” ভীশীপ্রতুর নিত্যসেবায় 
ব্যয়িত হইবে । 

প্রতোক হিন্দু নব-নারী শ্রীভগবানের এই উপদেশ-রাশি বহুবার 
পাঠে নিজ নিজ জীবনে সত্যধশ্মলাভ করুণ, ইহাই আমাদের অন্তরের 
সরল প্রার্থনা । 

এই সস্করণে মুদরাঙ্কনে কোনও অশ্তদ্ধতা থাকিলে, পাঠক-পাঠিকাগণ 
আমাদের ক্রটা মাজ্জনা করিবেন, ইহাই বিনীত অঙ্গরোধ। নিবেদন, 
ইতি। 


টন 1 শ্রীপ্রচরণাশ্রিত সেবক ? 
|যোগোদ্ঠান ] 6 যোগনি অল” 


০১০৯ 


